পঃ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ ৬ সংখ্যা । 


সেরূপ না হইলে বৃুলোক্ের কষ্টের অবধি থাকিবে না। সমগ্র 
বাংলা দেশকে আমর! একটি সমাজ মনে করি। আমাদের দেশে 
বহু ধনী বাক্তি থাকাতেও এ সমাজের এক অংশ কি অভুক্ত 
থাকিবে? তাহা ছাড়া বহুকাল অনাবৃষ্টি বশত; যে ভয়াবহ জলকষ্ট 
হইয়াছে তাহা সহরবাসীরা অনুমান করিতে পারিবেন না। এই 
কষ্টের আশু প্রতীকার ন1! করিতে পারিলে নান! সংক্রামক ব্যাধি চারি 
পাশে ছড়াইয়া পড়িবে । সেই জন্ত আমরা নিশ্চিতরূপে আশা করি, 
আমাদের চির্দানশীল "দশবাসী অর্থ, বন্ধু, চাউল সাহাযোর দ্বারা দেশের 
গ্রজা-সম্পদ রক্ষা করিবেন । | 

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথ বস্থাদি পাঠাইলে বাধিত হইব | 
(৯) প্রেসিডেন্ট, রামকুষ্ণ মিশন, খেলুড় মঠ পোঃ, হাওড়া, (২) ম্যানেজার, 
উদ্বোধন কাধ্যালয়ঃ বাগবাজ্সার, কলিকাতা, (৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত 
আশ্রম, ১৮১।এ মুক্তারাম বাবুর স্ত্রী, কলিকাতা । 


( স্বাঃ ) পুদ্ধানন্দ 


বাংলার প্রসিদ্ধ সাধক সর্বব!নন্দ ঠাকুরের বংশধর সব্বানন্দ 
মঠের প্রতিষ্ঠাতা সামবেদা চার শ্রীযুক্ত যছ্ুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
আগামী বার হইতে সর্ববানন্দ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা 
করিবেন । 


শ্রাবণ, ৩০শ বধ 





কথা প্রসঙ্গে 


হন্দু' মুসলমান, ব্রাঙ্গেব ঝগড দেখে তুমি প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ 
করেছ-__কিস্তু ভায়া, “মন্দিরে হার নাইরে মাধব শাক ফুকে তুই 
করলি গোল”__ শাক ফুকলে হবকি, মন্দিবে যে মাধব নেই, কথা 
শুনবে কে? তবেদানজাতিব একট! স্বভাঁব__তারা তাদের গ্রভৃর্দের 
কথা! চাখুকের ভয়ে শোনে $ তাই কিছুদিন পুর্বে কননডয়েল একখান! 
ইন্তাহার বের করেছেন তা থেকে একটা নজির দেশবাসীর সামনে 
ধরবঃ যদিও সেট! সম্পূর্ণ সতা নয় তবুও যদি কিছু কাজ তা দিয়ে 
হয়। তিনি বলছেন,__ 

41২01712101) 1195 11090111170 ৮৬11860৮০00 0০ ৮৮10৮ (170010981- 
০৪1 1১911015, ০0110117115, 01 (৬1011101110, 017 [911050-110005, ০0: 
৪17৮ 0 019 06161 (001)1)11)55 8110 20010101001705 ৮৮11101) 11255 
০০৮০:০৭ 10, 01191 ৬০ 0211 170) 10111 599 1. 71911 961061105 
111)011 ৮৮০ 01117250111, ৭7100 01)06505 219 00170062110 
01121200691. 11 ৮971 016 111)১01551) 200 11110, 0701) ৮০৮ 216 
০01 0110 0100, 0911 ৮০15০11 ৮196 ৮০৮ ৮৮111.) 

মতট। খুব উদার । এর মর্খ হল কর্মকাণ্ড টাণ্ড কিছু নয় ষথার্থ 
ধর্ম হল চরিত্র। নিঃস্বার্থপরতা ও দয়া যে চরিত্রে হত বেশী সে 
তত ধার্পিক। মালা, অপ, তেলক, ঘণ্ট।, মন্দির, গির্জা, মসজিদ 
যতই বাহারে বা ভ্রার্দরেল গোছের কোক কিন্তু চরিত্রে যদি ত্যাগ ও 
দয়! প্রকাশ ন1 পায় ত সেটা বৃথা পয়সা ও সময় নষ্ট। তাইকেউ 


৩৮৬ হিরা ৩*শ টন সংখ্যা 


শিপ িত সত সিসি পাটি সি ৯৩১৩৯ 
পা তাত তাসি৫িল ৯ পাসির্ণাসি লাটিপাসিলসি্পাছি পা ৯ পি লা পাপা শা 


কেউ বলছন যে, তি নিয়েই যত গোল দেখা সবাচ্ছে, এখন 
ওটাকে তুলে দাও । ঢাঁক বাজান আর মসন্দিদ যদি ধন্মে না থাকত, 
তা হলে হিন্দু মুসলমানে লড়াই কখনই বাধত না, কিংবা প্রতিম! পূজো 
যর্দি না থাকত, তাহলে কি এই ব্রাহ্ম হিন্দুতে দলাদলি কখনও হতে 
পারত? এখন ওগুলো একেবারে ছেটে সমাজ থেকে বাদ দাও । 
কননডয়েল অতি সুন্দর কথা বলেছেন) “1105 ৬০ 1901 058 ০01 
000-51৮10 1658501. 11 19 10010161800) ?*-অর্থাৎ ভগবান 
যখন আমাদের যুক্তি দিয়েছেন তখন শাহ আমরা নিজের যুক্তি ছাড়া 
অপরের যুক্তি দিয়ে পোড়ব কেন? 


কিন্তু ভায়া, পৌঁষটা ধন্মের নয়ঃ ঢাকেরও নয়) মসজিদেরও নয়, 
প্রতিমারও নয়। কোনও ধর্মই বলে না জীব-হিংসা করতে-- আর 
বাকিগুলো ভ জড়। ঝগড়ার তারা কারণ নয়__উপলক্ষ । কারণ হচ্ছে) 
অনুদার মন আর তার অসংঘত ইন্দ্রিয় । হিন্দুতে হিন্দুতে। মুসলমানে 
মুদলমালেও যখন ঝগড়া বাধছে তখন বলতে হবে ঝগড়ার কারণ মঠ 
মস্জিদ নয়__অন্ত কিছু অর্থাৎ অনুদারতা, আর এ চিরন্তন রিপুগুলো । 
এ রিপুগ্ডুলোকে সব ধর্মই দমন করবার অন্ত বলছে, কিছ মানুষ এ 
রিপুঙুলোর বশবর্তী হয়ে ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে ঝগড়া করে বসছে। 
কাম ও কাঞ্চনের জন্ত কত ধন্ম-যুদ্ধ হয়ে গ্যাছে-_-সেখানে উপলক্ষ 
ধর্ম, করণ লালসা । ছুজনে লালসার পরিতৃপ্তি বা অপমানের শোধ 
নেবার ঞন্ত লড়াই বাধিয়েছে, তাতে প্রাপ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক। 
হরিত্বারে দেখেছি বাদরের দলে ও কুকুরের দলে লড়াই করে) মান্রষে 
বলে, “আমাদের পাড়ার লোককে মেরে গেল এর প্রতিশোধ নিতে 
হবে।- এই যে সব লড়াইয়ের কারণ ধণ্দ্ম নয়, অতি আদিমকাঁল থেকে 
প্রচলিত আত্মরক্ষাঁ-জাত দল-বোধই কারণ, যা আজকাল জাতীয়ত। 
বলে সভ) সমাজে পরিচিত । বন্‌কাল ধরে হিন্দুরা মার থেয়ে আসছিলঃ 
আঁজ তাদের জাতীয়তা বোধ এসেছে, তাতে তারাও আজ 1711 
[71700 পদবী ত্যাগ করে 45651655155 17100 হয়ে দাড়ানয়, শ্বজ্জাতি 
বিজাতি যারা তাদের ঘাড়ে এত কাল চেপে বসেছিলেন তার! এখন 


২ পাত 


আাঁবণ, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ৩৮৭ 


প্রমাদ গণছেন | 919013106 [,০৬180081) জেগে উঠছে । জাগালে-__ 
তার জাতীয়তা-বোধ, শুধু ধর্ম লয়। তার ধর্মে কোনও জাতীরতার 
বিশেষ স্থান নেই! জগতে বৌদ্ধ, থুষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ঘত রকম 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম আছে, সব হিন্দুর বৈদিক ধর্মের বিরাট উদরে স্থান 
পেতে পারে । হিন্দুর ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের ওগপবে প্রতিষ্ঠিত 
নয়--অনার্দি অনস্ত সত্যের ওপর । হন্দু তার পর্থা প্রমাণ করবার 
জন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের দোহাই দেয় লা, যতটা সে যুক্তি ও 
প্রত্যক্ষের ওপর জোর দেয়। কুঞ্চ বা রামকে বাদ দিয়ে ভিন্দু ধর্ম 
চিন্তা করতে পারে, কিন্তু খুষ্ট এবং মহন্মদকে সরিয়ে নিলে খুষ্টান বা 
মুসলমান ধর্মের অস্তিত্ব থাকে না। তবে হিন্দুর মধ্যে ঘষে ঝগড়া 
দেখা যায় সেটা শ্রী রিপুর জন্য বা আত্মরক্ষার জন্যঃ কিন্তু অবুঝের 
মত একটা ব্ক্িবিশেষের জন্ত যে ঝগড়া এটা সর্ব জাতির মধ্যে 
সাধারণ। তা বলে সেটাকে আমরা ধঙ্ধের দোষ বলতে পারি না__ 
সেটা হল মানুষের অজ্ঞানতার দোষ । তিনটে ধর্দের সার কথাগুলো 
বদি আমরা পর পর সাজাই ৷ হলে বুঝতে পারব, ধর্শে কোনও 
বিরোধ নেই । যত বিরোধ এ ধর্মের সার কথাগুলো বাঁদ দিয়ে যথন 
উপায়গুলোঁকে উদ্দেশ্ত,বলে ধরে নেই । 

প্রথম ধর, বেদান্ত বলছেন সত্য লাভ করতে হুলে সাধন চতুষ্টয় 
সম্পন্ন হতে হবে১-(১) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক (২) ইহামুত্রফলভোগ- 
বিরাগ (৩) শমাদি ছয়টি সাধন ও (৪) মুমুক্ষত্ব। 

বুদ্ধ বলছেন, চরম শান্তি লাত করতে হলে আর্ধা-অষ্টাঙ্গিকমার্শ 
অবলগ্ধন করতে হবে-_( ১) সমাক্‌ দৃষ্টি (২) সম্যক সংকল্প (৩) লম্যক্‌ 
বাক্য (৪) সম্যক কর্াস্ত (৫ । সম্যক আজীব (৬) সম্যক ব্যায়াম 
(৭) সম্যক্‌ স্বতি (৮) সমাক্‌ সমাধি (ইহার অর্থ ২৯শ বর্ষ “উদ্বোধনে”র 
২২৯পৃঃ দেখ )। 

যাহুদী বলছেন, (১) পুতুল পুজো করনা (২) তাকে নমস্কার 
করনা (৩) ভগবানের নাম বৃথা নিও না (৪ )বাপ মাকে সন্মান 
কর (€) দীর্ঘবীবন লাভ করবার চেষ্টা কর (৬) হত্যা করবেনা 


৩৮৮ ডছোধন [ ৬০শ বষ--৭ম সংখ] 


(৭) বাভিচাব করবে না ৮) টুরি করবে না ৯) মিথ্যাসাক্ষী 
দেবে না । ১০ । অপরের স্ত্রী বাদ্রব্যে লোভ করবে না। 

খৃষ্টান ও মুদলমানরাঁও এগুলা মানেন, অথচ কেন যে য়াহুদীব। 
তাদের কাছে এত প্পণ্য ভার মীমাংসা তুমি নিজেই কর। 

আবার এ য়াহুদীদের দশ-শাসনের সঙ্গে বৌকদের দশ-শাসন তুলন। 
কর। তারা এই দশটি ছৃশ্তরিত-কর্্ম নিষেধ করছেন,__। ৯.) পাঁণাতি- 
পাত-প্রাণীহত্যা, (২) আদিনাদান_-চুরি করা (5) কামেস্থ মিচ্ছাচার 
_মিথাজা সাচার 5) মুসাপন মিথ) কথা বলা ' ৫ ) পিস্নবাচী- 
ভেদ বাক্য '৬।ফরুস বাচা--রী» বাক) (৭ ' পম্প-পলাপ-বুথা 
বাঁকা । ৮) অভিজ্ঞা- পরদ্রব্যে লোভ ৯ ব্যাপাদ-_মানসিক হিংসা 
। ১০ 1 মিচ্ছাদিটুঠি- মিথ্যা দৃষ্টি | 

আবার এর সঙ্গে পতগ্তলির-- 

অহিংসা-সত্যান্ডেয়-ব্রহ্ষচর্যাপরিগ্রহ। যমাঃ ॥ ২1৩০ ॥ 
ভাঁতি-দেশ-কাল-সময়|নবচ্ছিন্নাঃ সাব্বভৌম] মহাব্রতম্‌ ॥ ২1৩১ ॥ 

এ ঢটো! হুত্র মিলিয়ে দেখ । ! ১) আহংসা, ২, সত্য ৩) চুরি ন। 
কর! (৪) কাম-বজ্জীন (৫) বুথ! দান গ্রহণ না কর! হচ্ছে “যম” | 
সকল জাতির, সকল দেশে, সর্ব সময়ে হী সকল নিয়ম প্রতিপাঁলনের 
চেষ্টা করা! উচিত বলে এদের সার্বভৌম মহাত্রত বল! হয়। 

তা ছাঁড়া জৈন শাস্ত্রে সাধনের জন্য ১৫৮ প্রকারের কর্ম নির্দেশ 
করেছেন। তার মধ্যে পুর্বে যে সকল ধর্শ-সাধন-প্রণালী বলা হল 
সেসব তাঁর “মোহনীয় কর্মের” অন্তর্গত “কাষায়* নিরোধের মধ্যে 
পড়ে যাঁয়। মোটামুটি কাবায় হচ্ছে চার প্রকার । ১) ক্রোধ, ।২) মান, 
(৬) মায়! এবং (৪) লোভ । এসব ত্যাগ করতে হবে। 

এর পরে জেন্দাবেস্তাঃ কোরাণ টোরাঁন বই যদি হাতের কাছে 
থাকত ত দেখিয়ে দিতুম “সব শেয়ালের এক র1।” 

এ সব দেখে শুনে এবং ঠাকুরের জীবনে ত মিলিয়ে নিয়ে স্বামিজী 
বলেছিলেন, দ্েবত্ব ও পূর্ণত্ব ঘা অনারদকাল থেকে আমাদের ভেতর 
রয়েছে, এ ছুটোর বিকাশ করার নামই ধর্ম ও শিক্ষা । বাহ ও 


আাবণ।? ১৩৩৫ ] কথা গাসঙ্গে ৩৮৯ 


আন্তর প্রকৃতি জয়ের দ্বারা তা করতে হবে। কর্ম, ভক্তি, চিন্ত- 
নিরোধ ও জ্ঞন-চারটে রাস্তা । একট!) ছটো)১বা সকলগুলো সাধনের 
জন্য লাগাতে হবে। বিধি-নিষেধ, যাঁগ-যজ্ঞ। মনিি-গিঞ্জ-মস্জিদ, 
বেদ-ত্রিপিট ক-বাইবেল-কোরাঁণ এরা গৌণ সহায় মাত্র । 

তাও (7850 )-এর ভাবা আবও সংক্ষেপ। তিনি বলছেন। 24 
16৮81-61)0105 501750170:101011--অনস্ত আস্সোতকর্ষ। এ কথাটা 
ঠাঁকুব গ্রাম্য ভাবার বলতেন, “নথি দাবৎ বাঁচি ভাঁবৎ শিখি 1” 

এই মে ধর্মের সাধন রহস্ত গাল] বলা গেল এরাই হচ্ছে রাস্তা, 
এই রাস্তা ধার! জানেন তীরাই মনোবাজোর অধিনায়ক হন। এই 
রহস্তগুলোই ঘুরে ফিরে নব নব গের সৃষ্টি করছে; এরই ওপর রং 
চং পরন দিয়ে অধ্যাত্ম রাজ্জো 2াঁলা সুরে খেলে বেডাক্ছে। এই 
রহস্যবেস্তারা তাই সকল ধম্মে শদ্ধাবান। তীঁদের পশ্মাচরণের দ্বারা 
অপরের হদয়ে আঘাত লাগেনা। 


কিন্ত সত্য--অনন্ত ভাবময় সে ভাব ভক্তহৃদয়ে অপ্রকাশিত 
রয়েছে । নানা উপায় অবলম্বনে বিভিন্ন ভাবের উপ্য হয়। তাই 
প্রতিমা, মালা, ত্রুপ, উপাসনা-মন্দিকূ। বেদী দরকার । নইলে কিছুই 
কিছুনয়। নাঁনককে লিজ্ঞাঁপা করেছিল, “তুমি কাবার দিকে পা দিয়ে 
রয়েছ কেন?” তিনি বল্লেন, “কোন্‌ দিকে ভগ্বান নেই বল? সেই 
দিকে পাকরে শুই |” হাত জোড়ও করতে হয় না, “চাঁথও বুজতে 
হয লা। ইচ্ছাঁময়ের ইচ্ছাই যদি সত্য হয়, তার ইচ্ছাই যদি পূর্ণ 
হয়, তার ইচ্ছায় যদি ইচ্ছা মিশিয়ে দিয়ে থাক তবে এত কান্নাকাটি, 
প্রার্থনা কেন? “খাদ নইলে গতন হয় ন'ঃ চাল পুতলে গাছ হয় না”, 
ঠাঁকুরের সেই মহাবাকা শ্ারণ কর। 

আচ্ছ! ভায়া, তুমি ত 11617 €01010981191076175 আঁ ওড়ালে, কিন্ত 
তাতে যে পুতুল পুজো নিষেধ । যাতে পুতুল পুজো নিষেধ নাছে বটে, 
কিন্তু প্রতিমা বা প্রতীকোপাসনার নিষেধ কোথায় পেলে? একট! 
সিদ্ধকের মত বেধীর গ্পর ধারে দুটো! পরী আর যাঁঝখাঁনে 
আকাশ এবং 1955 টস্‌ গুলো যদ্দি পুতুল না হয় ভবে 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


স্পা টজী 
পিপিপি শি তাস পি লন ০ ৯৫৯০৫ পাস 


প্রতিমাও পুতুল নয়।- প্রতিমাগুলো এক একটা মহাভাবের প্রতীক । 
কতকগুলো আলোছায়! কাগজের ওপর একতিত হয়ে তোমার মায়ের 
ছবি হল); সে রকম আরও কত ছবি বাশ্তারর ফুটপাতে পড়ে থাকে 
তুমি মাড়িয়ে চলে যাঁও। কিন্তু রাস্তায় যদি এমন ছবি পড়ে থাকে 
যা তোমার মায়ের ভাঁৰ মনের মধ্যে তুলে দেয়, সেটাকে তুমি জুতো 
শুদদ, প1দিয়ে মাড়িয়ে যেতে পার? চৈতন্য প্রভুর খোল দেখে ভাব 
হত--এতে কুষ্ঙ নাম হয় বলে। আর কেউ থোল দেখলে বলে, টিকিদ্বাস 
বাবাজীদের যস্তোর। মনে আছে এক দিন একজোড়া ছোট্র চটি 
দেখে তুমি ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেদে উঠলে--কেন বল দেখি ?--সেট। ত 
চাড়া ছাড়া আর কিছুই লয়। 


কিস্ব ভাঁয়া, সেদিন যে দাদাঁমশাই ভয়ানক চটে মটে বল্লেন, 
ব্রাঙ্গর বাড়ি যদি প্রতিমা পুজে! হয় তা হলে হিন্দুর বাড়ি কোরবানী হবে 
না কেন? কথাটা [01108] [0510 অনুযায়ী ঠিক, কিন্তু প্রতিম। 
পুজো আর গরু কাটা যদি ব্রা্গরাও এক বলে বুকে হাত দিয়ে নিতে 
পারতেন তা হলে হিন্দুদের এ ছুষ্ট-ন্তায় দিয়ে ঠকাতে আসতেন লা। 
তবে উত্তর আছে। একটা কচি শিশু যদি কচি হাঁত দিয়ে তাঁর মার 
চুন টেনে ধরে ত তার মা উঃ উঃ করবেন কিন্তু মারতে পারবেন 
ন1--এ এক রকমের উৎপাত; আর যদ্দি সেই ছেলে বড় হয়ে গলায় 
ছুরি দিতে আসে তখন তাকে দস্তর মত শাসন করতে হয়--এও এক 
রকমের উৎপাত । এই ছটো উৎপাতে যেমন তফাত প্রতিমা পূজো ও 
গরু কাটাঁও ঠিক সেই রকম তফাৎ। কতক উৎপাত সম্থ করা 
যাঁয়। প্রতিমা পুজোর উৎপাত ব্রাঙ্গদের যথেষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা 
আছে। কারণ, তাঁদের বাপ ঠাকুরদাদারা চিরকাল করে গ্যাছেন। 
পরেও অনেকে করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকেই করবেন । 
বুড়ো বয়সে ভীমরতি না হলে কোনও হিন্দুসম্প্রদায় গরু কাট! আর 
প্রতিমা পুজো এক দেখিয়ে লড়তে আসে, না সেকালের নটীর! নেচে 
পয়সা রোজগার করতে! বলে, 1100610-বৌবিরাও তাই করে পয়সা 
রোজগার কেন করবে নাঃ বলে যুক্তি দেখাতে আসে? আরও বলি 


শাবণঃ ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ৩৯১ 
শোন; খৃষ্টান কলওয়ালারা! ত তাদের 001)000)0এর মধ্যে কুলিদের 
“রাম! হো! চীৎকার+) “বট অশখের তলায় শিলা বলিয়ে জল ঢালা? বেশ 
(০0161866 করতে পারে, এত বড় ইংরেজের জমিদারিতে ত বেশ পুতুল 
পূজো অবাধে চলছে, আর তোমরা ছটো ছড়ার উৎপাত সহা করতে না 
পেরে একেবারে কলমের বর্ষা, কাগঞ্জের ঢাল নিয়ে কাটুমোল্লার মত 
দাঁড়ি উড়িয়ে ছুটে এলে? 

অনেক হিন্দুর বাড়িতে আনক অভিন্ু বাস করে? এবার থেকে 
কিআইন জারি কর! হবে যে, তারা প্রতিম! পুজা ছাড়া অন্ত কোনও 
উপায়ে ভগবানের উপাসনা করতে পারবে না? 


অশিক্ষিতেরা ত অসহিষুত ও গৌড়াই, শিক্ষিতেরাঁও যে এমন ভয়াবহ 
প্রতিমা-ভঙ্গকারী মামুদগাজী হতে পারে এটা চিন্তাও করতে পারি 
না। তুমি বড় হয়েছ তোমার খেলন| ভাল লাগে না, তাই বলে ছেলে 
পুলের হাতে খেলনা দেখলেই বুড়ো মিনসে তুমি থেপে উঠে 
বিশৃঙ্খল সমাজে আরও গোলমাল বাধাবে ! 


সমন্বয়-মুত্তি ভগবান রামরুষ্জ এদেশে জম্মেছেন । বেদ, মহিমন্তোত্র, 
গীত! থেকে অনেকবার অনেক সমন্বয়ের শ্লোক লোকের কাছে বার 
বার ধরা হচ্ছে, কিন্ত তাতে ফল হচ্ছে কি? শিক্ষিতও যেমন অবুঝ 
অসহিষুঃ, অশিক্ষিত ও ঠিক তেমনি অবুঝ অসহিষ্ণু । তবে শিক্ষিতদেরই 
ক্ষম] ঘর। করে নেওয়া উচিত। সেইজন্য তাদের মাথা যদি ঠাণ্ডা হয় 
এই মনে করে কতকগুলো বিলীতি বচন উদ্ধার করব; এতে ফল 
হতে পারে। কারণ, দ্িশী সেকেলে শাস্ত্রের নাম শুনলে অনেক 
শিক্ষিতেরই ঝিমুনি আসে বা মাথা ঝন্‌ ঝন্‌ করে। 


সমন্বয়ের মুর্ভবিগ্রহ ঠাকুরের যেদিন আবির্ভাব হল; স্বামী বিবেকানন্দ 
ব। তাঁর অপর শিষ্যের তার বাণী প্রচার করবার পূর্বেই, তাঁর পবিত্র 
চিন্তা জগত্ময় ছড়িয়ে পড়ল। যেখানে সরলতারূপ ক্ষেত্র পেল সেখানেই 
সেই চিন্তা কার্ধাকরী হয়ে ফুটে উঠল। সত্য কোনও দেশ কাল 
ব] জাতিকে অপেক্ষা করে না, এ কারুর 10010019091 করবার জিনিষ 


৩৯২ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


পাস পাসটিত ৮ লজ কাসি/ পাস এস্টিলা্াসি পালা িতািতাসিপাসিলাসিকাসিলাসসিতাতি লালিত সত ৯ ২ ৮ সিকি সিাস্টিপিসিলাসটি লাসিলাসছিরাসটি সিল সিটি লা সিস্ট সিসি, 


নয়। এই; সমন্বয়ের বাধ কতদিন পূর্ব এ এক মেচ্ছ দার্শনিক কি নুন্দর 
ভাষাতেই না প্রকাশ করেছেন,-- 
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লোকে অবস্থাচক্রে পড়ে যে কাজ ও চিস্তা করে, আত্মতৃষ্টি, 
মৌলিকতার ভান, ব্যক্তিগত চরিত্র, জাতীয়তা, ভাষার অসম্পূর্ণ তা এই 
সব ছুর্বলতাগুলো যদি বাদ দিয়ে ধর্ম বা দর্শন শান্ত পড়া যায় তা হলে 
দেখতে পাবে সকলেরই যুল উদ্দেস্ত, উপায় ও বিচার একই সত্য 
প্রতিপা্নের চেষ্টা এবং গ্রতোক ব্যক্তির দর্শনে সেই চরম সত্য নির্ণয় 
করবার জন্ক কিছু ন৷ কিছু সাহাষা করেছেই। 

মানুষের সামনে প্রকৃতি অনপ্ত রহস্য বিস্তার করে তার চোখে 
ষে ধাধা লাগাচ্ছেন, ধর্ম হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও 
হাতের প্রতিক্রিয়া । এই প্রতিক্রিয়া ওঠে কখন--মানুষ যখন ইন্জিয়ের 
বীধন কেটে মুক্ত ভতে চায় অথবা বথখন ভয় বা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পড়ে। | 

আর্থার টমসন বলে আর একজন শ্লেচ্ছ দার্শনিক মনঘ্তের দ্বিক 
দিয়ে ধর্মের সমন্ব়ট! বড় সুন্দর করে দেখিয়েছেন)__ 
শু 11] 96. 28219756608 096 058. £51181005 ৪0৫৮ 


আাবণ, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ৩৯৩ 
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মাচুষের মনের তিনটে দিক--ইচ্ছা, জ্ঞান আর ক্রিয়া। তার 
ইচ্ছা থেকেই ভক্তিযোগ, জ্ঞান থেকে জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়া থেকে 
কর্মযোগ বেরিয়েছে । কেউ ঘেমন কাঁউকেও গালাগালি করতে পারে 
না; ধর্মের বিভিন্ন দ্রিক ঠিক তেমনি--ঝগড়ার কিছু নেই। ঝগড়ার 
কারণ অন্ত । শিল্প-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্রিক নিয়ে যেমন ঝগড়! বাধে লা, 
ধর্মে ঠিক তাই। কারণ হিন্দুর ধর্মকে কোঁনও শিল্প-বিজ্ঞান অতিক্রম 
করে যেতে পারে না। শিল্প-বিজ্ঞানের উদ্দেগ্ত যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে 
নিয়ে ধাওয়া) তখন ধর্ম থেকে সেটা তফাৎ কোথায়? গেটের একটা 
কলি উদ্ধার করে এবার আমাদের বক্তব্য শেষ করব-_ 

£৮110০৮01 7955055১ 211 2110 50151100 9150 1195 161121011, 


ডা110০৮21 1185 1101 01050 €ড০ 91101110 17850 16115101).১ 


মংযামত্রা 
তুমি বৌদ্ধ-সংঘ-বন্ধু, “সংঘমিব্রা” তাই তব নাম) 
হে কুমারী সন্নাসিনী, লহ মুগ্ধ কবির প্রণাম । 
ভারতের শেষ প্রান্তে পার হয়ে কন! কুমারিকা, 
সিংহলের সিন্ঘতটে যেই দিন দিয়েছিলে দেখা, 
নারিকেল-বন-ছাঁয়ে, মুকুলিত লবঙ্গ-কাননে, 
প্রেমের পতাকা বহি +--সেই দিন আনন্দিত মনে 
ভারত সমুদ্র বুঝি তরঙ্গের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে 
গাঁহিল বন্দন! গীতি । শঙ্খধবনি বাতাসে বাতাসে 
প্রচাঁরিল তব বার্ভ1, প্রতিধ্বনি দিকে দিকে তার 
গৌতষের বাণীরূপে দিন্ধুপারে লন্ভিল বিস্তার ! 
সেই দিন স্বর্ণলঙ্কা অকন্মাৎ সিন্ধুগর্ভ হতে 
কৌতুহলী হয়ে বুঝি সিংহলের দক্ষিণ দৈকতে 
আবিভূ ত হয়েছিল বরিবারে তোমারে কল্যাণি? 
সেপ্দিন প্রলাতালোকে হে ভার্ত-সম্রাট-নন্দিনি, 
দক্ষিণ সমুদ্র দ্বারে দেগেছিলে নৃতন মহিম| ) 
তোমার নয়নোপরে গৌতমের জ্ঞানের গরিমা 
উদ্তাসিল নবরূপে ; অনাগত কালের কল্যাণ 
তোমার মহা ন্‌ ব্রতে নব্দীপ্তি করি গেল দান । 


৪ রা 


সমাট অশোক--তার মগধের ইশ্বর্ষ্যের তলে 
তোমারে বন্দিনী করি প্রাসাদের স্বর্ণ শৃঙ্খলে 
বাখিল না স্বেছ বশে, আপনার পরিবার মাঝে 7 
একি তার নিচরতা ? নহে, নহে" বৃহতের কাজে 


চে 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] মিত্রা ৩৯৫ 


কষুদ্রতারে দিয়ে বলি, বাৎসল্যের মোহ পাসবিয়া 
ধর্মম-সংঘ-বুদ্ধ লাগি তব কর্ণে মন্ত্র উচ্চারিয়া 
উৎসর্গ করিল তোমা জগতের কল্যাণের তবে 
এম্বর্ধয-বিলাঁসে কিংবা বিবাহের সম্তোগ-সায়রে 
ডুবিতে দেয়নি তোমা লক্ষ লক্ষ নারীর মতন ! 
তুমিও তো সংঘমিত্রা, তব দীর্ঘ কুমারী জীবন 
পিতার আদর্শ মাঝে নির্বাণের পুর্ণ সাধলায়, 
সিংহলের সেবা লাগি কাটাইলে পুণ্য গরিমায় ! 

সং ০ 
এই তব আত্মত্যাগ সমষ্টির কল্যাণের তরে 
রাজার নন্দিনী হয়ে ভিক্ষুণীর মহা ব্রত ধরে, 
আজন্ম সন্ন্যাসী রূপে সংযমের দুঢ আচরণ 
নিখিল প্রেমের মাঝে মৌবনের ব্রত উদ্যাপন, 
তোমারে দিয়েছে মিত্রা, মৃত্যুহীন মতত পরাণ 
অভিজাত কুমারীর রাজকীয় গৌরব অয়ান ! 

৬০ সং 
সআাটের আনার্বাদ অশোকের প্রবুদ্ধ চেতনা 
তোমার যৌবনে দ্বিল, সন্যাসের গভীর প্রেরণা; 
তাই তব কৌমার্ষোর) তাই তব সৌন্দধ্যের পরে 
যে দিব্য লাবণ্য ফুটি উঠেছিল তপস্ার বরে-_ 
তাহার তৃলনা কোথা? ভারতের সম্রাট দুহিতা, 
প্রথম বুদ্ধের পঙ্দে মগধের অয়ি নিবেদিতা, 
শান্তির দূতিকানূপে তোমার পে ধর্ম অভিযান, 
অহিংসায় দিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সম্মান । 
তরবারি বলে নহে, নহে ক্রুদ্ধ কামান-গর্জনে, 
বিভীধিক1 রূপে নহে? নছে ধ্বংস প্রলয় ক্রন্দনে ;-- 
সেবা-প্রেম-মৈত্রী দিয়ে, হৃদয়ের ধর্ম দিয়ে তুমি, 
একান্ত আপন করি নিলে দূর বিদেশের ভূমি ! 


গে 


রো 


উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

এই নব সেতুবন্ধ? এই তব মহত্তর জয়? 
'ভারতে সিংহলে দিল বদ্ধুতাঁর বন্ধন অক্ষয়! 

ষ গং 
স্থগন্ধ পুষ্পের মত ওই তব কুমারী জীবন, 
বুদ্ধের চরণ তলে করি গেলে অর্থ্য নিবেদন । 
তাই সে স্বার্থক হলো সহশ্রের প্রেরণার মাঝে 
তাই সে স্বার্থক হলে! বৃহত্তর ভারতের কাজে ! 
সহম্ বসর পরে তাই তব জীবন-বাঁরতা, 
আমার জীবনে আনে মন্ভর একি ককুলতা 1 
সর্ধবন্য তাজিয়া যদি পারিতাম একলক্ষয পালে, 
নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে থেতে একের সন্ধানে 
বর মাঝারে তবে জভিভাম শ্রেষ্ট পরিণাম ) 
ভবিষ্যৎ কবি তবে পাঠাইত বিমুগ্ধ গ্রণাম । 


($। 


॥বিবেকানন্দ মুখোপাধা 1 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


(৩. ৭ 


ঈংরাজ্ীর অনুবাদ 


০1০ মিস্‌ এইচ? মুলার 
এয়ার্লি লজ, রিজওয়ে গা্ডেন্স্‌ 
উইম্রেডন, ইংলও 
-২শে সেপ্টেপ্বর। ১৮৯৬ 
প্রিয় অ 
* ক * জান্মাণীতে প্রফেসর ভর্রসনের সঙ্গে আমার দিনগুলি 
খুব স্বন্দর কেটেচে। তার পর দুজনে গন আস; এখন আমরা 
দুজনেই পরস্পর পরম বন্ধু 
ক * কাজ করবার অনেক কিছুই পড়ে রর়েচে, যথা 
তুলসী দাস, কবীর, নানক ও দাক্ষিণাত্যের সাধুবুন্দের জীবনী, দোহা ও 
রন্থস্থন্ধে লেখা । কিন্ধ তা খুব বিষ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া চাই; 
ছু চার লাইনে ভাসাভাস| করে সেরে দিলে চলবে না। 
পূর্ণ উদ্ধমে কাজ করেযাও। সকলে আমার ভালবাসা গ্রহণ কর। 


তোমাদের 


বিবেকানন্দ 
৯৪. ) 


হংরাজীর অনুবাদ 
0:০ ই, টি, ষ্টাডি? স্কয়ার 
৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন 


২৮শৈ অক্টোবর, ১৮ ৯৬ 
প্রিয় অ-- 


* * * কোন্‌ মাসে ভারতে গিয়ে পৌছাব তার এখনও ঠিক 
নেই। পরে এদম্বন্ধে লিখচি। গত কল্য কোন বান্ধব সমিতিতে নৃতন 


৩৯৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


স্বামিজী তার প্রথম বক্তৃতা দিলেন । বেশ হয়েছিল। আমার খুব 
ভাল লেগেচে। তাঁর ভেতর ভাল বক্ত1 হবার শক্তি রয়েচে ; এ আমি 
নিশ্চয় করে বলতে পারি । 

* * * এ পধাস্ত--বইথাঁনা তুমি ছাপালে না। বেশী 
কাটতির জন্তে বইগুলির দাম ভারতে সস্তা হওয়] দরকার, জনসাধারণের 
পছন্দমত টাইপগুলও বড় বড় হওয়া চাই,'*-**---** বইথানার সন্ত 
সংস্করণ অনায়াসেই বের করতে পার। আগেনা ছাপিয়ে একটা মস্ত 
স্থযোগ হারিয়েচ, আমরা- হিন্দুরা এমন কুঁড়ে যে, স্থযোগ থাকতে 
থাকৃতে কিছুই করব না, যখন কবলুম তথন স্থযোগ চলে গেচে ; 
ক্ষতিও হয় তাই। বছরখানেক “গয়ংগচ্ছ” করে তবে তোমার সেই 
বইথান! বেরুল। তুমি কি ভেবেছিলে এ দেশের লোকেরা প্রলয়ের দিন 
পর্যন্ত তার জন্তে অপেক্ষা করবে? এত দেরী করার ফলে বইথানার 
বাঁর আনা কাঁটুতি কমে গেল। সেই হ. টা একট! গগ্ুমূর্খ, তোমার 
চাইতেও কুঁড়ে, তার ছাপাঁও তেমনি কদর্ধ। | এমন করে বই ছাপবার 
কোনই দরকার নেই, দস্তর মত লোক-ঠকাঁন হচ্চে, যা কখনই করা! 
উচিত নঘ। খুব সম্ভবতঃ মি; ও মিসেন্‌ সেভিয়ার, মিস্‌ মুলার, ও 
মি: গুডুইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে যাব । মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ার 
সম্ভবতঃ আলমোঁড়ার বাস করতে যাচ্চেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে, 
আর গুড়ুইন তো হবেন সাধু। অবগত সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই গুরবে। 
আমাদের বইগুলির জন্তে তার কাছেই আমরা খণী। আমার 
বক্তৃতাগুলি সাংকেতিক প্রণালীতে মে সব লিখে নিয়েছে, তাই থেকেই 
বই বেরুচ্চে। এই মব বক্তৃতী--যেমন যেমন মনে এসেছিল তেমনি 
বলে গিয়েছিলুষ' ভেবে চিন্তে বা লিখে পড়ে কিছু বলিনি । গুডুইনকে 
জামার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। সে একেবারেই মাছ মাংস ছোঁয় না। 

ভালবাস! গ্রহণ কর। 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


সর্ববানন্দ 


(৯) 
প্রথম জন্ম--গোদাবরা 

প্রভাত কাল; পূর্ব-গগন নগুখমালীর স্থবর্ণ কিরণে রঞ্রিত। 
প্রভাত-সমাগমে বিহঙ্গগণের কলকণ বিনিঃস্যত মধুর কাঁকলীতে দিগ- 
দিগন্ত মুখরিত, হিমিরময়ী রজনীর ঘন অন্ধকার ক্রমে স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছ- 
তর হুইয়। অনন্তে বিলীন হইতেছে | পুণ্যসলিলা কনকরেখা পূর্ব- 
স্থলী গ্রামের পার্থ দিয়া কুলুকুলুনাদে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত! 
হইতেছে । মলয়ানিলের মধুর স্পর্শে নিদ্রিতা প্রকৃতিদেবী ধীরে ধীরে 
জাগরিতা হইতেছেন। এই কনকরেখার মধুর কলকল সঙ্গীতে আকুষ্ট 
হইয়া যেন অদূরে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে এক মহাপুরুষ ফোগাসনে উপবিষ্ট 
আছেন । শ্রুতি বিমোতিনী কনকরেখাঁর কলনাদে কাভার অণুমাত্রও 
ভ্রক্ষেপ নাই । তিনি বছুদিনযারং গোাবরী তীরে এইরূপ ভাবে কঠোর 
তপশ্চরণে রত আছেন । সহসা একদিন তিনি এক অপূর্ব দৈববাঁণী 
শ্রবণ করিলেন, 

বল! আমি তোমার তপদ্যায় সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি 
স্থির হও । শাস্তভাবে আমার উপদেশ শবণ কর; তোমার বাসনা 
অবশ্যই পূর্ণ হইবে । তুমি কামাধ্যা-ধাঁমে গমন কর, তথায় গভীদ 
নিশিতে মহাপীঠের নিকটবত্বী স্তানে আমার ধানে উপবিষ্ট হইও তখন 
সেই স্থানে অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে । দৈববাণী শ্রবণে 
এ মহাপুরুষ অভীব বিশ্মিত হইয়া চতুদ্দিকে তাঁকাইতে লাগিলেন । 
অবশেষে কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অভীষ্ট 
দেবতার উদ্দেস্টে প্রণাম করিলেন । শৎপর স্থুরধুনীর পৃত সলিলে 
অবগাহন পূর্বক কামাথ]াধামাভিমুখে যাঁত্র। করিলেন । 

এই মহাপুরুষ রাঢ় দেশস্থ নদীয়া জেলাতে পূর্বস্থলীর অন্তর্গত 
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সিংহলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য । 
ইনি ভোঁগবিরত ধর্মমত! দেবদ্িজ ভক্ত ও পরম দয়ালু সাধুপুরুষ ছিলেন । 
ইহার পিতার নান ০কাঞ্চনাচার্ধয ভষ্টাচাষ)। 

পূর্ণানন্দের মেহারত্যাগ 

গ্রীন্ঘকীলের প্রচগুমার্তগ্ড তাপে তপু বসন্ত-বিরহ-বিধুর পবনদেব 
কান্তা-বিপহ-কাঁতর প্রণয়ীর ভ্ায় উন্মন হইয়াই যেশ ভীম্বেগে উনত 
বৃক্ষশির অবনত করিয়। স্বকায় মন্্রবেদনার কিয়দংশ পরিস্ফুট করিতেছেন । 
হার গ্রামের এক প্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র ফুটিব রমণীয় মণিমুক্তা হীরক 
থচিত বিচিত্র ধাতুবাগে রঞ্তি5 ছিপ । অতি পবিদ্রুত পরিচ্ছন্ন চতুদ্দিকে 
কানন সমূহ নাসাপ্রকাৰ ফল ফুলে 'শাঙিত। পেখিলেই উহা যেন 
একটি আশ্রম বলিষা প্রহীকনান হব | বাতাস পূর্ণ বিকশিত কুলগুষরাজির 
স্ষম। গৌরবে গোৌরবান্বিত হষ্টয় চতুদ্দিকে শ্গন্ধ বিতরণ করিতেছে । 

& ফুটিরে পূর্ণচন্্র দাস দাঁমে এক বৃদ্ধ এবং ত।হার পুত্র বাদ করিত। 
সে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বণিল, “বৎস! আমি এখন তীর্থ ভ্রমণ 
বাহিব হইব। আর কতকাল এগ্বানে কান করিব?” পুত্র বলিল) 
“তা বেশ, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন অ।পনি তীর্ঘপর্যাটন করিয়। 
ক্রীবনের অবশিষ্টকাল পুততীর্ঘ সলিলে পুণা সঞ্চয় করুণ । 

“বাবা । আমার একটি নিবেদন আছে. আমি অভান্ত নির্বোধ, 
অপ্রান্তবুদ্ধ তরুণ বয়স্ক স'সারানভিজ্ঞ আপনার অধম সম্তীন। এই 
ফুটিলতাঁমঘ সংসারের ঘৃণিপাকে কি প্রকারে কাঁলফঘাঁপন করিব। সেই 
বিষয়ে আপনার নিকট সহৃপদেশ শুনিতে প্রার্থনা! করিতেছি |” 

পিতা বলিলেন, “বৎস ! মানবজীবনে লকলেরই নিদ্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধা- 
রিত আছে। সংসারের শত সহত্র বিদ্ম চরণে দলিত করিয়া, সহশ্র 
বিপদে বিক্ষুধ ন| হইয়া, বিস্ব বিপত্তির তীব্র ভ্রাকুটী উপেক্ষা করিয়া 
শ্রীশ্ীজগদম্থার চরণে অটল অচল ভক্তি বাখিয়। তাহার উপরে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়। স্বীয় কর্তৃব্য কর্ন করিয়া যাও, তাহ! হইলেই তুমি জীবনে 
উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে! সদ| সত্যকথা বলিবে। 
সতে)র অবমাননা করিও লা। সংসারের সকলি ক্ষণভঙ্গুর। অতুল ধনসম্পদ 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] সর্ববানদ্দ ৪৯৯ 


অলীম ক্ষমতা প্রভৃতি সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । কেবলমাত্র 
কীত্ডিই অবিনশ্বর । দরিদ্রের তপ্ত অশ্রু সর্বদা মোচন করিতে চেষ্টা 
করিও, পরদ্ধংখ বিমোচন করিতে সর্বদা নিরত থাকিও। আর সর্বব- 
শক্তিমান জগদীশ্বরকে সর্বদা স্বরণ করতঃ স্থথে দুঃখে সম্পদে বিপদে 
সকল সময়ই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিও ।” 

“বাবা, আপনি কোন্‌ তীর্থে গমন করিবেন ?” 

পিতা বলিলেন, “আমি নানাতার্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কামাখা-ধাষে 
যাত্রা করিব 1_ এই বলিয়া পূর্ণানন্দ তীর্থ পর্যাটনোদেশ্টে সেই আশ্রম 
হইতে বহির্তি হইলেন । 


কামাধ্যা-ধাম 


পুণাসলিল বিশালনক্ষ ব্রহ্মপুরনদ, গম্ভীর নিনাদে দ্রতবেগে সাগর 
সঙ্গমে প্রধাবিত হইতেছেন । তত্ীরে বিশাল শৈলশ্রেণী সলিল মুকুরে 
প্রতিবিষ্ব দর্শন করিতেছে ! এ শৈলমালার শীর্ধদেশে ৬কামাখ্যা মায়ের 
মন্দির । শতসহত্র ক্রোশ দূরবন্ডা স্থান হইতে মায়ের ভক্তগণ এখানে 
আসিয়া, ভক্তিযুক্তহৃদয়ে কামাধাদেবীর চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিয়া থাকেন। 

বাসুদেব ঠাকুর বহু পার্বত্াস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ ৬কামাধ্যা-ধামে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন) এবং দেবীর চরণে এ্রকান্তিক ভক্তিসহকারে 
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন । 

পূর্ণচন্দ্র দাসও বনুতীর্থ পর্যাটন করিয়া কামাখ্যা-ধামে আসিয়া মায়ের 
শ্ীশ্রীচরণারবিন্দ দর্শনপৃর্ববক বাস্থদেব ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে দাসত্বপদে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

ক্রষশঃ উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সঞ্চারিত ও পরিবন্ধিত হইল। 
বাস্থদেখ ঠাকুর মহাশয়, পর্ণচন্দ্র দাসকে “পুণা দাদা” বলিয়া! ডাকিতে 
'আরস্তড করিলেন, উভয়ে জর্বদাই একত্রে আহার বিহারাদি করিয়া কাল 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

একদা তথায় বাস্থদেব ঠাকুর মহাশয় আদ্িরাত্িতে সুপ অবস্থায় 
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দেখিতে পাইলেনঃ গগনচ্ছল হইতে একটি জ্ঞোতিশ্ময় পদার্থ ধারে 
ধীরে তাহাঁর নিকট আসিতেছে । সেই জ্যোতিমগুলের মধ্যে এক 
বিছ্াল্পতানিভালা বণ্যোজ্জলা, অপুর্ব কিরণমগ্ডিতা একটি ভূবনমোহিনী 
মুত্তি। এ মূত্তি ক্রমে তাহার নিকট আসিয়া বলিল, বৎস! আমি 
তোমার এঁকাস্তিকী ভক্তিতে সন্ত হইয়াছি, তূমি তোমার পুত্র শত্ৃ- 
নাথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রদেবী দশমভাবিগ্া মাতাকে সিদ্ধি- 
লাভ করিবে । 

তোমার সিদ্ধির স্থান মেহারাথ্য মাতঙ্গা শমে জীনবুক্ষতলে জানিবে। 
তথায় একরাত্রির সাধনার আমাকে এই ঘোর কলিবৃগে প্রাপ্ত হইবে। 
এই বলিয়া এঁ মাতৃমুত্তি অন্তহিতা হইলেন । 

নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, বান্ুর্দেব ঠাকুর একমাত্র সহায় 
বিশ্বস্ত ভূত্য পূর্ণচন্ত্র দ্বাসকে স্বপ্র বিবরণ বলিলেন ; এবং তাহাকে 
বঙ্গদেশস্থ ভিপুরাজ্িলান্তর্গত মেহার গ্রামে গমনের জন্ত অনুমতি প্রদ্দান 
করিয়া কিছু দিন পরে তিনি ষোগবলে নশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । 
পূর্ণচন্্র দাঁসও তৎপরে ধীরে ধীরে স্বদেশে মাত্রা করিলেন । 


মেহারে পুর্ণ 


সুধাধবল প্রাসাদের এক সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষে রাঁজ্রসভা ৷ হর্মমতল 
বনুমূল্য পারস্তদেশীয় কার্পেট বিমপ্ডিত। কর্ম্প্রাচীরে লীলাময়ীর 
প্রকৃতির নানা লীলার আলেখ্য বিমপ্ডিত। ন্বর্ণরোৌপ্য খচিত কুন্ম- 
বল্পরী প্রাচীর গাত্রে সংবদ্ধ। মধ্যে মধো সবৃহৎ মুকুট সংস্থাপিত। 
সামন্ত ও মন্ত্রীবর্গের বসিবার আন্ত স্ব্ণাপন পুরে স্তরে সুবিন্তন্ত । হর্শের 
এক প্প্রান্তে রজতনির্মিত, উচ্চবেদীর উপর মণিষাণিক) হীরক-মগ্ডিত 
বতু-সিংহাসনে জটাধর-বংশোস্তব দাস রাজা সমাপদান। রাজান্থ 
সামন্তবর্শ, সেনাপতি বারবান্থ এবং মন্ত্রী বিচিত্রবুদ্ধি প্রভৃতি নিজ 
নিজ আসনে উপবিট । নৃপতি রাঝ-কাধ্য সম্পাদনে নিরত। দ্বারদেশে 
ভীমকায় প্রহরী সুরেন্দ্রনাথ উন্মুক্ত অসিহন্তে দণ্ডায়মান | এমন সময় 
পথশ্রমে ক্লান্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়! সভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন | 
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তিনি আসিয়াই প্রহরীকে বলিলেন) "আমি একজন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ 
সুদুর রাঢ় দেশ হইতে পদব্রজে এখানে আদিয়াছি। আমি রাজদর্শন- 
প্রাথী ব্রাহ্মণ শভুনাঁথ ভট্টাচার্য 1” ইনি বাস্থদে ভট্টাচার্যের পুত্র । 

প্রহরী বলিল। আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আমি 
মহারাজকে আপনার আগমন বার্তা জানাইয়া আসি ।--এই বলিয়া প্রহরী 
মহারাজের নিকট যাইয়! অভিবাদন করিল। 

মহারাজ! একজ্রন পথশমে র্রান্ত ব্রাহ্গণ আপনার দর্শন প্রার্থন! 
করিতেছেন । 

মহারাজ বলিলেন, “তাহাকে আমার সমক্ষে সত্বর লইয়! আইস)” 
প্রহরী, “ষে আজ্ঞা* বলিয়া প্রস্থান করিল এবং ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়া 
রাজ সমীপে উপস্থিত হইল । 

ব্রাহ্মণ হস্তোত্তোলনপুর্বক মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া বিজ্ঞাপন 
করিলেন । 

মহারাজ! আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদুর রাঢ় দেশস্থ পূর্বস্থলী 
পিংহলদী গ্রাম হইতে আপনার রাজ্যে বাস করিবার জন্য আসিয়াছি। 
আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক আপনার রাজধানীতে বাসোপযুক্ত স্থান 
প্রদ্ধানের জন্ত অনুমতি করুন । 

রাজ! | দেব! আপনার আদেশ শিরোধার্ধয | আমি অপন্াকে 
এই মেহার গ্রামে মাতঙ্গাশ্রমের নিকটবত্তী স্থান অর্পণ করিতেছি । 
তথায় আপনার বাসোপযোগী গৃহ নির্মীণ করিয়া দিব। আপনি 
ইচ্ছানুযায়ী থা শান্তিতে এ অধম দাসের রাজ্যে বাস করুন। 
আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখা যাইতেছে । আপনি দয়াপুর্বক 
আমার প্রাসাদে শন ও আহার করুন| 

শম্ভুনাথ ভট্রাচাধ্য রাল্রভবনে আহারার্দির কার্য শেষ করিয়া কিছুদিন 
ভথায় বাস করিলেন । ইতিমধ্যে তাহার গৃহ নির্মিত হইল। তৎপর 
দাসরান্মা। শস্তুনাঁথ ভট্রাচাধ্যকে নব আলয়ে স্থাপিত করিয়া তাহার 
-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ রাজপ্রালাথ হইতে নুপ-গুরুগৃহে 
আহারীয় দ্রবা সকল প্রেরিত হইত। পূর্ণচন্্ দাস শভুনাথ ভট্টাচাধোর 


৮০৩০ 
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গৃহে সেবক পদে দে নিযুক্ত হইয়া যথারীতি সেবাকাধা পম্পাদন করিতে 
লাগিলেন । ইতিমধ্যে শস্তুনাথ ভট্টাচার্যোর ছুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। 
প্রথম পুত্র আগমাচার্ধ্য ভট্টাচাধা, দ্বিতীয়পুঞ্জ সর্ববানন্দ ঠাকুর । সর্বদাই 
পূর্ণচন্দ্র দাস সর্বানন্দ ঠাকুরকে লইয়া বনমধ্যে লানাস্থানে থুরিয়া ঘুরিয়া 
ক্রীড়া করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন । উভয় জাতাই ক্রেমশঃ 
বয়ংপ্রাণ্ড হইলে, আগমাচাধ্য ভট্টরাচাধ্য যথারীতি বিগ্ভাভযাস করিতেন, 
কিন্ত সর্বানন্দ ঠাকুর তাহা করিতেন না, তিনি ক্রীড়া প্রভৃতিতে মত্ত 
হইয়াই যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করিলেন । এদ্দিকে 
আগমাচার্য্য ভট্রাচাধ্য মহাশয় দর্শনশান্তে প্রভৃত পাণ্ডিতা লাভ করিয়া 
রাজবাড়ীর সভাপগ্গিতের পদ্দ গ্রহণ করিলেন । তৎপর উভয় ভ্রাতার 
বিবাতকাল উপস্থিত হইলে যথাসময়ে উদ্ধাহ কাধ্য সম্পূর্ণ হইল, কিছু 
দিন পর সর্ববানন্দ ঠাকুরের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার নাম 
রাখা হইল *শিবনাথ” | 


সর্ববানন্দ-তিরস্কৃত 


বৰা শেষ হইয়াছে, আকাশে শুভ্র শারদ মেঘ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত 
হইতেছে । দয়া-লীরব-পলীর কোন এক প্রান্তে একটি স্থৃশ্ত বাটি, 
তাহার এক গ্রকোষ্ঠে ছুইটি যুবতী মহিলা, যুব! পুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুরের 
ছই পার্খে দাড়াইয়া আছেন, বয়োজ্োষ্টা ! আগমাচাধ্য পত্বী ৷ বলিলেন, 
“আজ আপনার ভ্রাতা বাড়ী নাই, অতএব অগ্ঠ রাজ পরিষদে আপনাকেই 
যাইতে হইবে ।” 

সর্বানন্দ। আমি যাইতে পারিব না। 

মহিলা । এখন যি আপনি রাজবাড়ী না যান তবে অন্য আমাদের 
অলাহারে থাকিতে হইবে । 

সর্বানন্দ অনেকক্ষণ ইতস্তত£ করিয়া! বলিলেন) "আচ্ছা! তা হইলে 
আমিই যাইব |” ভিনি মহিলাকে জি্তাসা করিলেন “এখনই যাইব কি 1? 

মহিলা । অবিলম্বে গমন করুন, বিলম্বে কাজ নাই। 

তৎপর সর্বানন্দ ঠাকুর রাজপ্রাসাদাতিমুখে গমন করিলেন, তিনি 
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নিরক্ষর ছিলেন। পিতার কনিষ্ট সন্তান বলিয়া অতিশয় আদরে লালিত 
পালিত হইয়াছিলেন। পিতামাতা স্টানার লেখাপড়ার জন্ত বিশেষ 
মনোযোগ দেন লাই । 

প্রবল প্রতাপান্িত নৃপতি দাসরাজ মপিমণ্ডিত কনকসিংহাসনে 
উপবিষ্ট । বন্দিগণ তাহাকে মধুর ছন্দে বন্দনা করিতেছে । কল্যাণ- 
মাধুধ্যময়ী কবিতাবলী রাজাকে শ্রবণ করাইতেছেন ! বিদ্বন্মগুলী সভার 
সমাসীনঃ এমন সমগ্র সর্বানন্দ ঠাকুর জাতৃগায়ার অনুরোধে রাজসমীপে 
উপস্থিত হষ্টলেন, এবং ঠাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । 

রাজা গুরুপুত্রকে অভিবাদনপুর্বক উপবেশনের জন সান্ুনয় প্রার্থনা 
জানাইলেন। 

রাজপরিষদের পণ্ডিতমগ্ডলী সর্বানন্দ ঠাকুরের মুখ তার বিষয় সবিশেষ 
অবগত ছিলেন । তাহার ইহ? রাজাকে অবগত করাইবার জনক, 
সর্বানন্দ ঠাকুরকে তিথি ও পক্ষ ভিজ্ঞাসা করিলেন । 

সর্বানন্দ ঠাকুর তাহা জানিতেন না। তিনি অন্তমানের উপর নির্ভর 
করিয়া বলিলেন, “আজ শুর্ুপক্ষ পোর্ণমাসী তিথি,” বস্তুত; সেইদিন কুষ্ 
পক্ষ অমাবস্তা তিথি, তাহার প্রতুাত্তরে সকলেই উচ্চহান্ত করিতে 
লাগিলেন ; এই উপহাসে যেন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । মহাঁরাঁজ 
গুরুপৃত্রের মুখতা দর্শনে অবনত মস্তকে নিঃশব্দে রহিলেন । অনন্তর 
ঠাকুর নিতান্ত মর্মাহত হইয়! রাজপরিষদ পরিত্যাগ পূর্বক স্বগৃহে গমন 
করিলেন । পথিমধো মনে মনে সঙ্কল্ল করিলেন, “অগ্য হইতে প্রতিজ্ঞ। 
করিলাম, শ্বীয় শিক্ষার প্রভাবে অজ্ঞান তিমির বিদুরিত করিয়া জ্ঞানের 
প্রথর জ্যোতিঃতে বিশ্বজনকে বিমুগ্ধ করিব |” 


.তালবনে-শবালয 


অরণ্যমাঝে নিবিড় তালবনে সুউচ্চ তাল বৃক্ষ সমূহ অভ্র ভেদ করিয়! 
দণ্ডার়মান) নানা প্রকার ব্নবল্পরী স্ববৃহত বৃক্ষরাজ্ি বেষ্টন করিয়া উদ্ধে 
আবোহণ করিতেছে; বন্ত বিহঙ্গমগণ যথেচ্ছানুসারে কুজ্সলন করিতেছে । 
এই বনে এক যুবক একটি তাল বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে । এ 
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পাস পাপাসপাপিসদিলা তাস পি পপি পা তিল 


যুবকের দু ব্যগ্তক (মুখমগ্ুল দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে ৫ যেন, 
তিনি কোনও কার্ষে) দৃঢ় সংকল্প হইয়৷ বৃক্ষা গ্রভাঁগে উঠিতেছেন। তিনি 
শভভৃহৃত সর্ববিষ্ভাংশের আদিপুরষ মহাত্বা ৬সর্বানন্দদেব। তিনি 
রাজপ্রানাদ্দে অপমান বোধ করায় বিভ্যাশিক্ষাথী হইয়া তালপত্র সংগ্রহের 
জন্ত তাঁলবুক্ষে আরোহণ করিতেছেন । অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়৷ তিনি 
দেখিতে পাইলেন, এক ভীষণ বিষধর জাতিসর্প তাহাকে দংশন করিবার 
জন্য উদ্ধত হইয়াছে । তখন তিনি বিচলিত না হইয়া স্বীয় অসাধারণ 
প্রতাৎপগ্নধতিত্ব প্রভাবে শী ভূজঙ্গের ফণা মুষ্টিবদ্ধ করিলেন, এবং তাল 
বৃক্ষের তীক্ষ শাখা দ্বারা উহ্হাকে থণ্ড খণ্ড করিয়া অধোভাগে নিক্ষেপ 
করিলেন । তনুহুূর্তে মহাদেব সন্ন্যাসপীর বেশে আবিভূ ত হইয়া যুবককে 
বলিলেন, “বৎস! বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর; তোমার বিস্ভাশিক্ষার 
কোন প্রয়োজন নাই ।” 

যুবক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “তাঁলপত্র বিনা আমি গাছ হইতে নামিব 
ন11” সন্নযামী তালবৃক্ষের নিয়ে দণ্ডায়মান, যুবক তালপত্র আহরণ করিয়! 
নীচে নামিলে পর, এ মহাপুরুষের সহিত তীহাঁর সাক্ষাৎ হইল। তিনি 
তাহার অলৌকিক সাহস দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“বৎস! তুমি এই পৃক্করিণীতে অবগাহন করিয়া আইস” । অবগাহনের পর 
সেই সন্ন্যাসী তাহাকে পুর্বজন্মার্জজিত অভিলফিত অভীষ্ট মন্ত্র প্রধান 
পূর্বক দীক্ষিত করিয়া বলিলেন, *বাবা ! সর্বানন্দ, তোমার দ্বারা এ 
জগতের অনেক মহৎ কার্ধ্য সম্পাদিত হইবে । তুমি অতি সৌভাগ্যবান । 
এই জীনতরুতলস্থ মাতঙ্গাশ্রমে মাতঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, 
তথায় জদ্ত নিশার্ধ সময়ে আমার প্রদত্ু মন্ত্রের সাধনা করিয়া, তুমি 
ভবতার্ণী পতিত পাবনী মা জগদন্বার দশমহাবিগ্যারূপ প্রত্যক্ষ মুষ্ঠির দর্শন 
পাইপে ।৮_-এই বলিয়! মহাপুরুষ অস্তদ্ধান হইলেন । 


(ক্রমশঃ ) সামবেদাচার্যয শ্রীবহুনাথ শাস্ত্রী 





রাঁজযোগ 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 


প্রথম পাঠ 

স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের অনুশীলন দরকার । সকলেই কিন্তু এক কেক্ত্রে 
গিয়ে মিলিত হবে । অনুপ্রেরণা ও চিন্তার মুলে কলুনা । 

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথরের পতন বাইরে 
হোল কিন্তু “মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল; 
বাইরে নয়। 

অত্যাহারী বা অনাহারী, নিদ্রালু বা নিদ্রাহীন যোগী হতে পারে 
না। 

অজ্ঞান. বিকল্প ( চলচিত্ততা ') পরশ্রীকাঁতরত', আঁলন্ত ও তীত্র 
আসক্তি এই কয়টি যোগাভ্যাসের পরম অন্তরাঁয়। 

যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়, 

প্রথম । দেহ ও মনের পবিত্রতা । সব বূকমের মলিনতা যা 
মনকে নীচে নামিয়ে দেয় যোগী তা পরিত্যাগ করবে । 

দ্বিতীয় । ধৈধ্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্ধ্য ছর্শনাদি হবে 
তারপর সেসব বন্ধ হয়ে যাবে । এইটিই হচ্ছে সব চাইতে বিপদের 
সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্া/লাভ হবেই | 

তৃতীয় । অধ্যবলায়। বিপদ, আপদ, অস্ুখবিস্থখসব সময়ে 
অধ্যবসায়শীল হও 3 একটি দিনও সাধন ভজন বাদ দিও না। 

সাধন ভজনের সব চেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ | 
সে সময় দেহ ও মন থুৰ প্রশান্ত থাকে চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই 
তখন প্রাবল্য থাকে না। যদি সেসময় নাপার তা হলে খ্ুমোতে 
যাবার আগে ও ঘুমিয়ে ওঠার পর অভ্যাস করবে । দেহ খুব পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাখবে অর্থাৎ শ্লীন করবে। 
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প্রানের পর বেশ দু ভাবে আসনে বসবে ৷ অর্থাৎ মনে করবে যেন 
আমি পাহাড়ের মত অটল, কাঁন কিছুই আমাকে নড়াঁতে পারবে 
না। মেরুদণ্ডের ওপর জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা খভুভাবে 
রাখবে । মেরুদ্ডের ভেতর দিয়েই সব প্রক্রিয়া হয়, কাজেই এর ক্ষতি- 
কারক কোন কিছু যেন না ঘটে। 

পায়ের আঙ্গুল থেকে আরম্ত করে ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে স্থির 
করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর! চাই ভাতে যদি প্রতি 
অঙ্গ স্পর্শ কর! দরকার মনে হয় তত করবে। 

মাথায় লা পৌছান পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের 
প্রতি অঙ্গ স্থির করে আনবে যেন কোন অন্গও বাদ নাষায়। তারপর 
সমস্ত দেহটিকে স্থির করে রাখবে । সতা লাভ করবার জন্তে এই দেছ 
ভগবান তোষায় দিয়েছেন 7; একে আশ্রয় করেই সংসার সমুদ্রের পরপারে 
সতোর রাজ তোম্কায় যেতে ইবে। এইটি করা হয়ে গেলে ছুই নাক 
দিয়ে দীর্ঘশ্বাস নেবে তারপর ছুই নাক দিয়েই তা ফেলে দেবে । তারপর 
যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে পার নিশ্বাস না নিয়ে থাকবে । এই রকম 
চারবার করা হয়ে গেলে স্বাভীবিক ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবে এবং 
ভগবানের কাছে জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করবে । | 

“যিনি এই বিশ্ব স্ছি কবেছেন তাঁর মহিমা আমি ধ্যান করি। 
তিনি আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন”-- এই মন্ত্রটি দশ পনর বার জপ ও 
তার অর্থ চিন্তা করবে। 

যে সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে তা গুরু ছাড়া আর কাকেও 
বলবে না। 

যতটা সম্ভব কম কথ বলবে । 

সৎ চিন্তা করবে, আমরা যা চিস্তা করি, তাক তয়েযা । সৎ চিন্তা 
মনের সকল মলিনত। পুড়িয়ে ফেলে। 

যোগী ছাড়া আর সকলেই দাস বিশেষ । মুক্তিলাভের জন্ঠ বন্ধনের 
পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে। 

অন্তনিহিত সত্তাকে সকলেই জানতে পারে । যদ্দি ভগবান থাকেন 


সপ 
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তবে তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে, যদি আত্মা থাফেন তবে 
তাকে দর্শন ও জন্ুভিব করতে হবে। 

আত্মতস্ত থাকলে তাকে জ্ঞানবাঁর “কমান উপণয় দেহাত্মবৃদ্ধি ভাগ 
করা । পোগীরা! আমাদর ইন্দিয়গুলিক প্রধানত ঢু ভাগে ভাগ 
করেন-_ জ্দ্রানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্ির অথবা জ্ঞান ৭ বর্ছ। 

অন্তরিক্ডিয় বা মনের স্তর চারটি__ 

প্রথম । আন বা চিন্তা শক্তি । তাক সংঘ লা করায় এর 
সমস্ত একি নঈ তয়ে মায়; সংষন্ করাল শাঁই আবার অদভুতশক্তির আধার 
হয়ে ওঠে। 

ভ্বিতীয়। বৃদ্ধি বা ইচ্চাশক্ষি ( ভাকে বোধশক্তিও বলা যায় )। 

তৃন্ীয়। অহঙ্কার বা “অঠ*, বুদ্ধি । 

চতৃর্থ। চিত্ত, এই্টিই ভল সকল বুদ্ভির আধার । এ যেন মন: 
সমুদ্র আর বত্তিগুলি যেন এরই করচ। 

চিত্ববুদ্তি নিরোধের নামই লোগ। সমুদ্রে টাঁদের প্রতিবিগ্ব যেমন 
তরঙ্গের জনে অস্পট কা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিষ্বও তেমলি 
মনস্তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । সমুদ্র নিস্তরক্ষ ভয়ে যখন আয়নার 
মত ভয়, তখনই তাতে চাদের প্রতিবিন্ব আমরা দেখতে পাই, তেমলি 
চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত ভয় তখনই আত্মদর্শন ঘটে । 

চিত্ত যদিও শুক্মতর জড়বিশেষ তবুও এ দেহ নয় আর দেহদ্ারা 
চিরকাল আবদ্ধও হয়না । আমরা যে মাঝে মাঝে দেহজ্জান ভািয়ে 
ফেলি ভাই এর প্রমাণ । ইন্দিয় সমূহ বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই 
অবস্থালাভের জন্টে অভ্যাস করতে পারি । 

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে সমন্ত-ক্রগৎ আমাদের অধীনে । 
কাঁরণ ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে যে সব বিষয় আমাদের কাছে পৌছায় 
তাই নিয়েই অগৎ্| স্বাঁধীনতাই উচ্চ জীবনের চিহ্ন । ইন্ডিয়ের বন্ধন 
থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরশ 
হবে। 

ষে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সংসারী--সেই দাস। 


৪১৬ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


৯ পা,এ 
ই পালি ৯ পাটি পাতি ৯ পাচ,তাছি পি পি পট ঠাসা উ পাজি পাখি পাতিল পাছত 


চিত্ত বস্তর বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলেই আমাদের 
দেহের নাশ হয়। এই দেহটাকে তৈরী করতে কোটি কোটি বৎসর 
ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে ষে সেই প্রচেষ্টার 
মধো আমরা এই দেহ প্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্তা যে পূর্ণতা লাভ করা 
তা ভুলে গেছি। আমর! ভাবি এই দেহটাকে তৈরী করাই বুঝি 
আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেগ্ত, এরই নাম মায়া । এই মায়া 
আমাদের ভাঙ্গতে হবে, মুল লক্ষ্যের দিকে ফেরাতে হবে। আর 
উপলব্ধি করতে হবে আমরা দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য । মনকে 
দেহ থেকে আলাদা করে দেখতে শেখ--ভাব এটা দেহ নয়। এই 
জড় দেহটাকে আমরা চৈতন্য ও জীবন প্রতিবিশ্িত করে ভাবি এটা চেতন 
ও সত্য। আমরা এতকাল ধরে এই থোলসটা পরে আসছি যে, 
এখন ভুলে গেছি, আমর! এই খোলস নই । দেহ একটা যন্ত্রমাত্র, 
আমাদের দাস__ প্রভু নয়; এবং ইচ্ছামত স্টোকে ফেলে দিতে 
পারাযায়। যোগ এরই উপায় শিক্ষা দেয়। মনঃশক্তি সমূহকে আয়ত্ত 
করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও আসল উদ্দেশ্য | 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত-_-যে কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে তাদের নিয়োগ করা । 
যদ্দি বাজে বক তা হলে যোগী হতে পারবে না! । 


বাঁশী 

ব্রজমাঝে বাজছে বাশী দিবানিশি এক বাজনায় 

বাশীতে কী ফুক দিলে সে গোল বাধিল স্থর খেলায় | 
বাশী করে মন উদাসী, এনু তাই প্রেম-যমুনায় 

পেয়ে সাড়া দিশেহারা হারিয়ে গে ভাব-মেলায় । 

লুকিয়ে বসে কোন্ধানে সে? মধুর তানে প্রাণ মাতায় 
প্রাণের মাঝে ঢেউ দিয়ে সে হাওয়ার সনে মিশে রয় । 

প্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর 





আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দ 
( পূর্ববনুবৃত্তি ) 


সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার 

স্ষ্টি হইয়াছে । ইহ পাশ্চাতা শিক্ষার ফল । আমরা মনে করি সন্যাসী- 
দের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা আলন্তের প্রশ্রয় দিতেছি । 
স্বামিজী বলিয়াছেন, “যথার্থ সন্ন্যাসী-_গুহীদের উপদেষ্টা। *%  * 
সন্ন্যাসীদের বভুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাহাদিগকে অনবস্তর দেয় । 
এই আদান, প্রদান না| থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরি- 
কার 10012াদের মত উজাড় হয়েযেত। % ৬ * ৬ অন্থাদেশে 
যাই হোক ন| কেন, এ দেশে কিন্তু সন্গাসীরা হাল ধরে আছে বলেই 
সংসার-সাগরে গৃহস্থর্দের নৌকা ডুব্ছে ন11” সন্নযাসের আদর্শ_ 

“বেদান্তবাকোষু সদা রমন্তুঃ 

ভিক্ষানমাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ | 

আশোকমত্তঃকরণে চবুস্তঃ 

কৌগীনবস্তঃ থলু ভাগ্যবস্তুঃ ॥” 

স্বামিজী কোন নৃতন সম্প্রদায় স্যষ্টি করিয়! যান নাই বা কোন 

সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করিয়া যান নাই | সম্প্রদদায়হীনতাই তাহার 
প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য । “৪ 5035 01170 76790102] 158.01)21, 
112 028. 02 1055266 06170 11101050 5৪০৮.” “অনস্ত মতঃ অনন্ত 
পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নৃতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে 
আমার জন্ম হয় নাই ।” “তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেন লাই; 
সমবশিতাই তাঁর ভাব।”৮ “এই মঠকে মহ! সমম্বয়ক্ষেত্র করে তুল্তে 
হবে। ঠাকুর আমাদের স্বভাবের লাক্ষাৎ্, সমন্থয় মৃত্তি। এ সমন্বয়ের 
ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রত্ষ্ঠিত থাকবেন। 
সর্বমত সর্ধপথ, আচগাল ব্রাক্ষণ সকলে ষাতে এখানে এসে আপন 


৪১২ উন € ৩শ ডি সংখ্যা 


আপন নর দেখতে পায় তা করতে হবে।” তুই তি আমার ব্তৃতা 
পড়েছিস্‌। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের 
ধর্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি |” 
ব্বামিদ্পী চা বিস্কুট ইত্যাদি থাইতেন বলিয়া কথনও কথনও 
আমাদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়। তথন যেন আমরা স্বামি্রীর 
নিজের কথাই ম্রণ করি 2-- 
“হউক কুৎসিত, কিংবা স্ুরন্ধিত 
ভূপ্তহ সকলি হয়ে অবিরুত। 
শুদ্ধ আত্ম যেই জ্ঞানে আপনারে, 
কোন্‌ খাছ্ভ-পেয় অপবিত্র করে ?” 
সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঠাকুর সেই কারণে তীহ্াকে 
70811176915” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্বামিজী জীবস্বোকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ু বলিয়া গিয়াছেন। প্জীবসেবার 
চেয়ে আর ধশ্শনাই। সেবাধশ্থ্ের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে 
অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়_-“মুক্তিঃ কর-ফলায়তে” 1” 
“বহুরূপে সন্বুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খঞ্সিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জ্রন) সেই আন সেবিছে ঈশ্বর |” 
( স্বামী বিবেকানন্দ ) 
“মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? 
মুক্তি কোথায় আছে? 
আপনি প্রত সৃষ্টি বাধন পরে; 
বাধা সবার কাছে ।” 
(রবীন্দ্রনাথ ) 
বীর্যাই তাহার ধর্মের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি কোথায়ও 
পাঁপকে ত্বণ! করিয়। নাসিক] কুঞ্চিত করেন নাই | বলিয়াছেন, 
+10০ 750 05] ০01 0০ 510155900935 ০£ ৮১০ ৬০৭ 5 
21] 199 915, ৬/০210 ৪ ১০0 875 0০000 0০ 50০ ৬৮1০]:৪ন- 
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শ্রাবণ, ১৩৩৫ | আত্মদ্্রটা বিবেকানন্দ ৪১৩ 


০ পাশিপাশলিসিতি 


116, 8200 10 9০৮. ৮5212৮09176] 0১6 ০99,00০ 0০0 
০০970902772 10. 19০9 701 5৮991:77 1 81] 0০ 000975,1701 
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৪15. 511071675-16801 0৪10 টা) 05916 81]] 21011905 
01711915100 100016511, 55 07055 ৮৮100 215 *৮65815551 
11) 171211551211010, 

ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের থাণী মার কি হইতে পারে? সমস্ত 
অশিবের পরিবর্তে স্বামিক্জী “প্রম এবং সহানুভূতি বিলাইয়া গিরাছেল | 
“01090 17 0050151017৮ 96 075 ৬০710 10৮60 10601 027 
13000105.” সেইজন্য স্বামিজ্রা বালতেল,-. 

+৮/০ লট মাজার ৪1580. 87030017515 15817 001 
[05 76221721800) 01 000 0001)0%,? 

এই কারণে স্বামিজীকে জ্ঞান ও প্রেমযাগীর যহামিলনক্ষেত্র বলি- 
য়াছি। তিনি যুগাবতার, নিতা সিদ্ধপুকষ ছিলেন । তাহাকে সামাগ্ত 
মানুষ, অথবা স্বদেশপ্রেমিত বা সমান্ুসংস্কারক বলিয় ক্ষুদ্র করিয়া 
দ্রেখিতে পারি না । কাহার নিজের কথাতেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। 
তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা দদি পাপী, তাপী, দীন, ঘঃখী, পতিতদের 
উদ্ধারসাধনে পশ্চাতপদ হই, তাহা হইলে কে আর দেখবে ?* “অমর- 
নাথ (কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তীর্থ । দর্শনের পর হইতে আমার মাথায় 
চব্বিশ ঘণ্টা যেল শিব বপিয়া আছেন ; কিছুতেই নামছেন না।* “শঙ্কর 
এই অধ্বৈতবাকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন ; আমি এবার সেটাকে 
সেখান থেকে সংসারের ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসৈছি 1» 

পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রতাবর্তন করিবার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে 
স্বামিজীর অটুট স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে । অবশেষে চল্লিশ বদর 
বয়সে তিনি মহাসমাঁধ লাভ করেন । 
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সা সপ অর সিপা্িসিত সপ পাত চা সপাসির স্পাসিত উপাস্স্পি উত্স সপ ৯ পালা পস্পিিসপি 


সিষ্টার নিবেদিতা স্বামিজীর তিরোধানের যে বিশদ বর্ণনা করিয়া” 
ছেন তাহ এখানে উল্লেখষোগ্য £- 
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৮০ 072 91518170 171517795,95. 


10017 1515 121]) 0ি০]) 0715৮851105 005 105]] ৮7551117087 
106 1017 25৮910-50108 জন 1১5 ৬৮21) 09115 ০৬৮৮ 1০০0) জা 
92৮ 09৮৮0, (50175 09800510105 087855, 00 70691656. 
16 ৮৮৪5 076 1556 0706. 11776 70062 ৮৮850০92075 টাল 78৭ 
756 (০:509]190. 759 1519 1৬155651 [০27 07505801058, [21 
27010107৮৮6 105 2170 00670, 07 06৮51705901 050 055905- 
0017 115 5191176 5০92750 ৮/181006 0915 ০0০]] 05170 160), 


৪150 076 1000 %/55 1600 1185 8 91969 ৮650৮:5, 07. 06 
5271), 


আজ ছাব্বিশ বৎসর হইল স্বামিপ্ীর তিরোধান ঘটিয়াছে কিন্তু 
তিনি যাহ! চাহিয়াছিলেন তাহ! কি আমরা এই দীর্ঘকালের মধোও 
দিতে পারিয়াছি? তিনি চাহিয়াছিলেন মাত্র ছই সহ সন্যাসী-_ 
ধাহারা মুক্তি-মোক্ষের প্রয়াসী নহেন, ধাহারা নিজের ভক্তি মুক্তি 
বিসর্জন দিয়া অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন । এক জন্ম নয়, 
সহম্র সহম্র জন্ম ইহাই হইবে তাহাদের একমাত্র ব্রত ইছারাই 
হইবেন 3900613 800 2110615 01 005 01800 409 01 0৩ 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ) আত্ম্রষ্টা বিবেকানন্দ ৪১৫ 
ি8[9০01601) ০01 1২611219107 আমরা লাক জগতের ধর্মগুরু হইবার 
স্বপ্র দেখিয়া থাকি | তাহা যদি সত্যাহয় তবে স্বামিজীর বাণী সতত 
আমর! থেন ম্মরণে রাখি- নবদ্বীপ আমরা হাসিয়া উড়াইয়াছি, হালি- 


সহর ভুলিয়। গিয়াছি কিন্ত দক্ষিণেশ্বর আমরা যেন হেলায় না হারাই । 
স্বামিজী ইংলগ্ডে বলিয়াছিলেন,__- 


৬196 005 ০]৭ 2109 10০995% 15 (510 700600 2150. 
৬708578৮৮1০ 0820 991610 9170 10005150556 5017051 
22৭ 58 050 065 [0955855 1000)128 006 0০৭. ৬1০ ৮1] 
৪০3"? 

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া! টাড়াইলেন কিন্তু আর কেহই উঠিলেন না 
দেখিয়া তিনি বলিলেন, 


“815 91)00010. 005 16891316015 15 ঢ05, 1556 2196 
০০এ]৭ 17756979161 75000 তো০০, 5050 70 ০1555 


177966? 


আমরা বহু পুণাফলে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি-_ধর্ঘমাচরণই 
ভারতের চির আচরিত পন্থা । স্বামিজী এই ভারতবাসীদের সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “ভিক্ষুক ও দরিদ্র হয় ত তাহারা চিরকাল থাঁকিবে, ময়লা 
ও মলিনতার মধো হয় ততাহাদ্দিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে কিন্ত 
তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না! করে; তাহার! যে ধাষি- 
দের বংশধর, এ কথা যেন ভুলিয়া না যায়।” পাশ্চাত্য দেশের মত 
মন্ত্র-দেবতা কখনও ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। 
তাহারা জানে ন্যস্ত্র কখন মানবকে স্থখী করে নাই, কখন করিবেও 
ন1া।” আর এই কথাজানে বলিয়াই উপনিষদের চরম বাণী একদিন 
এই ভাঁরতবর্ষেই প্রতিধবনিত হইয়াছিল ঃ-_ 


পৃ্স্ত বিশ্বে অমৃত্ত পুত্রা: 
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থৃঃ ॥ 


ক ক ঞ সং 


৪১৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতিমু্্যুমেতি 
নান্াঃ পন্থা বি্যতেইয়নায় ॥৮ 


“ছে দ্রিব্যধামবাঁসী অমুতির পুজগণ | শ্র“ণ কর, আমি পথ পাই- 
যাছি; যিনি অন্ধকারের অতাতঃ তাহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে 
ফাইবার পথ পাওয়। যায়” 

ইহাই ভারতের িতিহা, ইভাই ভারতের নিভন্ব মহিমা | খাই 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন)__ 


পহেথা একদিন বিরাম বিহীন 
মহা ওক্কারধবনি, 
হায় তশ্ত্রে একের মন্ত্রে 
উঠেছিল রণরণি। 
তপস্তা-বলে একের অনলে 
বহুরে আন্তি দিয় 
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল 
একটি বিরাট হিয়। । 
সেত সাধনার সে আরাধনার 
যক্ঞশালার খোলা আজি দ্বার, 
হেগায় সবারে হবে মিলিবারে 
আনত শিরে)- 
এই ভারতের মহামানবের 
সাগর তীরে। 


ছুঃসহু ব্য! হয়ে অবসান 
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ । 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] দুরস্ত ৪১৭ 


সাপ পাস্টিপ সি তা সপোন পান পাশ - পাপ 


পোহায় রজনী, জাগিছে জননী 
বিপুল নীড়ে, 
এই ভারতের মছ৷ মানবের 
সাগর তীরে ।” 
মহা মানবতার অনাগত সেই দিনটির অপেক্ষায় আমরা উনুখ হইয় 
আছি, 
+'/১182৬% $7001159575 ৮৮711 50002101%  ০77/610--8. 0৮৮ 
57011765515 1005 %51]] 2০50 911007095 279: 0551. 00০77 075 
০201) ৮5101) 075 ৮৮510612100 0155]. 01 2 057011081] 0810501%9]7. 
[1.০ লাঃন 7০21১01901 11)০ 56239 8176805 90080106, 1)1581105, 
1)6০51755 21)09591785, 1106 (০ 15 01 075 01551. ৯7৭ 
৮110 71755 00০ ০1670017116 01950 5921100[5959100%, 
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গ্রঅবনানাথ রায় 


গ্রস্ত 


লঙ্ষ্মীছণড়া ছরম্ত ছেলেকে আমরা সকলেই ভালবাদিতাম। সে 
ছিল পালের সর্দার । শিক্ষকরা তাহাকে ভয় করিতেন, পাড়ার 
লোকেরা দ্ব চোখে দেখিতে পারিত না। কিন্তু নির্ভীক, দুষ্ট, বলিষ্ঠ 
মুকুন্দ অভিভাবকদের বৃদ্ধাহ্্ দেখাইয়া, তাহাদের ছেলেদের লইয়া 
দিবারাতি দুরস্তুপন1 করিয়া বেড়াইত । 

মুকুন্দর বিধবা পিলিমা ছিলন, তিনি কীদিতেন ; কোন্‌ দিন 
কোথায় গিয়া ছেলেটা বেঘোরে মারা যাইবে--এই ভয়ে। আমরা 
বলিভাম, “পিসিমাঃ তুমি ভেবো! না, মুকুন্দকে ঘমও ভয় করে।” তিনি 
জিব কাটিয়া বলিতেন প্ষাটু ষাট, ও কথ। বলিসনি বাছা, বল্তে নেই। 


মে আমার বড় ছুরস্ত রে! আহা অল্প বয়সে বাঁপ-ম-মরা ছেলে! 
৩ রি 


৪১৮ উদ্বোধন [ ৩৪শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


স্পিন বাসটি | পীসিলাসটিপাস্টিপাস্পিরা লাস পাটি পাটি পাপা পি শি 


সেতো তোদ্েরই কাছে থাকে বাবা, তাঁকে একটু দেখিস, তোরা ।” 
মুকুন্দ পড়াশোনা! মোটেই করিত না, কিন্তু তার মত বুদ্ধিমান ছেলেও 
স্কুলে আর ছিল না। ফোর্থ ক্লাসের হাফ্‌-ইয়ারলি পবীক্ষায় অস্কে সে 
চার নম্বর পাইয়াছিল, ইয়ারলি পরীক্ষায় ফাষ্ট হইল। পরীক্ষার 
কয়েকদিন পূর্বেবে একটু মনোযোগ দিয়া অঙ্ক কযিয়াছিল। ক্লাসে মুকুন্দ 
বড়ই উপদ্রব করিত । শিক্ষকদের মোটেই তোয়াক্কা রাখিত না। 
যত রকমের শাস্তি আছে সব রকম পরথ করিঘা শিক্ষকরা যখন 
প্লেখিলেন তাহার চরিত্রের কোনই পরিবর্তন ঘটিল না, তথন তাহারা 
হাল ছাড়িয়া দিলেন । 

পিসিমা মুকুন্দকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিতেন লা। 
সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে পিনিমা একটি কেরোপিনের 
আলো হাতে করিয়া পাভায় পাড়ায় তাহার খোজ করিয়া ফিরিতেন। 
দ্রচার দিনের জন্যও কোথাও বেড়াইতে যাইবার কথা বলিলে তিনি 
মাথা খুঁড়িয়া মরিতেন । 

একবার মুফুন্দ বেড়াইতে যাইবার একট! মঞ্জার ফন্দি বাহির 
করিল । একটা নেডি কুভ্তীকে খোচা দিরা বাগাইয়া তাহার মুখের 
ভিতর হাত পুরিয়া দিল। তাহার দংশনে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হাতথান! 
পিসিমাকে দেখাইযা বলিল, পাগল! কুকুরে তাহাকে কামড়াইয়! 
দিয়াছে । পিসিমা দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেদ। সেই দিনই 
তাহার এক দূর সম্পকীয় আত্মীয়ের সঙ্গে তাহাকে কসৌলি পাঠান 
হইল। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া, ফিরিবার সময় সিমলা), লাহোর, 
দিল্লী, আগ্রা ঘুরি! ঠিক গ্রীক্মের ছুটির পূর্বে সে বাড়ী ফিরিল। 

মুফুন্দ ন' থাকায় আমাদের আসর ভাগ্গিয়া গিয়াছিল। সেহাসি 
তামাসা, সে ছড়োছুডি মারামারি, সে নিত্য নৃতন ছরষ্টমি- সবই বন্ধ 
হইয়! গিবাছিল, সে রসের আসরে পসবা যোগাইবার লোক--সুকুন্দ 
ছাড়া আর কেহই ছিল না। মুকুন্দ আমিতে আমাদের শুষ্ক প্রাণ 
টু্ররিয়া উঠিল। যেদিন আসিল সেইদিনই বিকালে তাহাকে লইয়া 
আমর! বেস্থাইতে গেলাম । মাঠের পথ ছাড়িয়া বনের পথ ধরিলাম। 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] ছুরস্ত ৪১৯ 


ক পান পা্িল নিপা লী ৩৯ পিল ছত অপাসিলী টাইপ পতি পাশ পাত ১ পিপি সিসিক পা ৫৮ শাসিত সপতিতী এপাশ ৮ পাপা পে পাশিলিস্ণীসিপ সপ 


ছুই পাঁশে বন। কাটা গাছ স্তানে স্থানে বাহু মেলিয়া পথ আটকা ইয়া 
আছে। কন্ত বনফুলের গন্ধ । দুরে মহিষের গলঘণ্টা শোন! যাইতেছে । 

যুকুন্দ শাল গাছের দুইটি ডাল ভাঙ্গিল। 

জিজ্ঞাসা করিলাম, *মুকুন্দ, ওকি হবে ?” 

মুকুন্ বলিল? “ভালুক এলে মারবো ৷” 

সভয়ে বলিলাম, “ভালুক কিরে ?” 

*হ্টাকা, মন্থুয়া গাছে ফুল হয়েছে, এখন ভালুক বেরোয় জানিস না ?* 

আমর] বলিলাম “তবে আর গিয়ে কাক্ত নেই; ফিরে চল্‌, ভাই |” 

“ক্ষেপেচিস,” তারপর শলগাছের ডাল দুইটি দেখাইয়া বলিল, 
“তবে আর এ ঢটো ভাঙ্গলুম কেন? ভালুক তাড়া করলে একটা লাঠি 
তার মুখের সামনে ধরতে হয়। সে ঠাড়িয়ে উঠে ছটো হাত দিয়ে 
লাঠিটা ধরে ফেলে, তারপর আর একটা লাঠি দিয়ে মারতে হয় তার 
নাকে । ভালুক তো ভালুক, তার বাবা জান্ববান এলেও পালাতে 
পথ পাবেন না 1” 

মুকুন্দ যে রকম ভাবে বলিল, তাঁভাতে মনে হইল ভালুক মারা আর 
রসগোল্লা খাওয়া ঢই সমান - একই রকম সহজ কাজ । খানিক দুর 
গিয়া রেল রাস্তায় পড়িলাম । রেল লাইনের উপর দিয়া পাল্লা দিয়! 
সকলে হাটিয়! চলিলাম। একটা ছোট খালের উপর পাথরের পুল। 
ক্লান্ত হইয়া পুলের উপর রেল লাইনে সকলে বসিলাম। মুকুন্দ তাহার 
ভ্রমণকাহিনী বলিতে লাগিল । দিল্লীতে এক পাবলিক লেটিনে যাইবার 
সময় ভিন্দুস্থানী মেথরাণী তাহাকে কেমন তাড়া করিয়া আসিয়াছিল, 
কি সব গালাগালি দ্িয়াছিল, তাত! মুকুন্দ এমন রসের ফোড়ন দিয়া 
বলিতে লাগিল যে, আমরা হাসিয়! কুটিফুটি। গল্পে আমরা এমন 
মিয়া গিয়াছিলাম বে, একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যে আমাদের কাছে 
আসিয়া পড়িয়াছিল তাঁহা কেহই লক্ষা করি লাই। মুকুন হঠাৎ 
লাফাইয়া উঠিয়া! আমাদের ঠেলিয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিল। তার 
পর বাহ] হুইল তাহা মনে হইলে এখনও বুক কীাপিয়া উঠে।. দেখিলাম, 
ঢুইটি রেল লাইনের উপর বড় বড় পাথর সারি সারি কে তুলিয়া 
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ঝাখিয়াছে |. আমাদেরই কোন জুর্ডিদারের কাজ, কিন্ত কথন ষে 
করিয়াছে, তাহা দেখি নাই। ট্রণের চাঁকা পাথরের উপর উঠিয়। 
গড়াইতেছে। এরক্ষুণি হয় তো ট্রেণ ডিরেন্ড হইয়া যাইবে। মুকুন্দ 
রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া! ছুই হাতে ছুইটি লাইনের উপর হইতে 
বিদ্যুৎ গতিতে পাঁথরগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। ট্রেণ অতি কাছে 
আসিয়! পড়িয়াছে। চক্ষের নিমষে ট্রেণের নীচে মুফুন্দ হয় তো] পিষিয়। 
যাইবে। কিন্ত তাহার সে দিকে দুকপাত নাই। যখন ট্রেণ আর 
মাত্র পাচ ছয় হাত দূরে তখন সেলাফাইয়া লাইনের বাছিরে আসিয়া 
পড়িল। হাতের কাছে পাইয়া ড্রাইভার, বিষম রাগিয়া একটা কয়লার 
ই ছুড়িয়া তাহার মাথায় মারিল) মাথা ফাটিয়া রক্তের ফোয়ার! 
ছুটিল। আমর! তাহাঁকে টানিয়া লইয়া গভীর বনে ঢুকিয়া পড়িলাম। 
একহাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া মুকুন্দও আমাদের সঙ্গে ছুটিতে 
লাগিল। তথন সন্ধ্যা হইয়াছে, গাছের নীচে অন্ধকার জমিয়াছে। 
আশেপাশে শুঞ্ধ পত্রের উপর বন্ত জন্থর পদশব্ধ শোনা যাইতেছে। 
সোজা পথ কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি। গভীর অন্ধকার ও নিবিড় 
বন ভামাদের দৃষ্টি অবরোধ করিয়া! দাঁড়াইয়া আছে; মহুয়া গাছে 
রাশি রাশি ফুল কুটিয়া বাতাসকে মাতাল করিয়৷ তুলিয়াছে। প্রতি 
মুহুর্তে মনে হইতে লাগিল কাঞ্ছারা থেন কোলাহল করিতে করিতে 
আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আগিতেছে। আমাদের সঙ্গে একটি খুব 
অল্প বয়স্ক ছেলে ছিল, দে আর ছুটিতে ন! পারিয়া, বংসয়া পড়িয়া 
কাদিতে লাগিল। মুকুন্দ তাহাকে কাধের উপর তুলিয়া লইল। 
দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া আপিলে বুঝিলাম, বনের 
ওপারে পাহাড়ের মাথায় চাদ উঠিয়াছে। চার্দের আলো-_গাছের ফাঁকে 
ফাকে মাটির উপর এখানে সেখানে আসিয়! পড়িয়াছে। অন্ধকারে 
এতক্ষণ কিছুই দেখা ধাইতেছিল না-_তাহা ছিল ভাল, এখন চাদের 
আপো-ছাঁয়ায় বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাপ দেখিয়া ভয় ও আতঙ্কে 
শরীর যেন শীতল হইয়! আদিল | মনে হইতে লাগিল যেন বিরাটকায় 
ক্ষগণন দৈত্য ছ্ছানব টাড়াইয়া আছে ঝোপে ঝোপে ব্যাস ভনুক আমা- 
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দের খাইবার জন্য হ। করিয়া বসিয়া আছে । এমন সময় অদূরে হঠাৎ 
একটা ভয়ঙ্কর শবা হইল। সেশব্দ রাত্রির নিস্তব্ধ বলতমির অনেকখানি 
অংশ কাপাইয়া তুলিল। আমরা ভশে চীৎকার করিয়, সকলে জড়া- 
জড়ি করিয়া ধরিয়! কাপিতে লাগিলাম। ভয়ে প্রায় বাহ জ্ঞান শৃন্ট 
সকলে চোথ বুজিয়া আছি। ঢোঁথ খুলিয়া দেখিবার বা একটি কথা 
বলিবার৪ হন সামর্থা নাই | কনক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি ল!। 
খানিক পরে মুকুন্দর গলার আওয়াল চমক ভাগ্িল। সে বলিল, “ওরে 
--€ কিছুই নয়। একটা গাছ .ভঙ্গে পড়েছে ; পোকায় গাছটার 
গুড়িটা একেবারে ক্সেরে ফেলেছিল । আমি গিয়ে দেখে এলুম। 
তোদের বিশ্বাস না হয় দেখবি আয়*-_এই বলিয়া সে আমার হাত 
ধরিয়া! টাঁনিতে লাগিল। আমি সভয়ে বলিলাম, "না, মুকুন্দ যাব না। 
পোঁকায় খেয়েছে তো গাছটা ঠিক এখনই পড়লো কেন? ও ঠিক 
ভূতে ভেঙ্গেছে ।” 

"তোর মাথ1”--এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়| হিড় হিড় 
করিয়া টানিতে লাগিল। আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম কিছুতেই 
যাইব না, সে ছাড়িবেনা। থন সে বিরক্ত হইয়া, আমার হাত 
ছাড়িয়া দিয়া বলিল ণতবে তোর! থাক্‌, আমি চল্লুম | হাত ছাড়িয়া 
দিয়া সে ষখন সতা সতাই থানিকদূর চলিয়। গেল তখন আমাদের 
অসহায় নিরুপায় অবস্থা ভাবিয়। আমরা কাদিয়া ফেলিলাম। ডাকিয়! 
বলিলাম) “আয় ভাই বাচ্ছি, তোর পায়ে পড়ি ভাই ফিরে আয়; 
আমাদের ফেলে যাপনি 1” মুকুন্দ হাপিয়া আমাদের সামনে আসিয়া 
দাড়াইল। এই বিষম বিপদের মধ্যে তাহার হালি দেখিয়া আমার 
সর্বাঙ্গ জলিয়! গেল। তিরস্কার করিয়| বলিলাম, প্তুই হাসছিস্‌! 
লঙ্জ! করে না? আমাদের এই বিপদের মধো টেনে এনে এখন 
কাপুরুষ্বের মত পালাচ্ছিদ্‌?” 

মুুন্দ তেমনি হাসিয়! বলিল, “কাপুরুষ আমি-__না তোরা? আর 
আজ কে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল? আরম? না তোরা আমায় 
টেনে নিয়ে এসেছিলি ?* 
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উত্তর দ্রিবার কিছু না পাইয়া আমি ফুঁপাইয়া-_ফু'পাইয় কাদিতে 
লাগিলাম। অনেক পরে খানিক ঠাণ্ডা হইয়া বলিলাম, পকি হবে 
ভাই? কি করে বাড়ী যাব?” 

উৎসাহ দিয়া মুকুন্দ বলিল, “ভাবছিস্‌ কেন? বাড়ীর কাছেই 
তো এসে পড়েছি। বনটা শেষ হতে আর বড় জোর মাইল খানেক 
আছে।” 

“কি কবে জানলি ?” 

“কি কনে আবার জানবো ।-এ সবই ষে আমার জান! শোনা । 
আমি যে কতবার এসেছি এথানে । আর থানিকদূর গিয়েই ডানদিকে 
সেই বুড়ো সেগুনগাছট!ঃ তার পরেই সেই উচু মাটির [ঢবি; তার 
ওপর দাড়ালেই ঘোষেদের পুকুরের পাডটা দেখা যায়।” তাহার কথা 
গুনিয়া দেহে প্রাণ আসিল। আশা হইল, তবে আবার বাড়ী ফিরিয়া 
যাইতে পারিব, আবার মা বাবাকে দেখিতে পাইব। কিন্তু বড়দা 
তো আস্ত রাখিবে নল! ; জ্যান্ত পু'তিয়া ফেলিবে। যখন বনের ভিতর 
বাঘ, ভালুক ও সাপের হাত হইতে বাচিবার আশা হইল তখন বড়দ। 
ও থানা-পুলিসের ভয়ে বুক কাপিতে লাগিল। বড়দা তো মারিয়! 
নিমধুন করিয়। ফেলিবে, তার পরই পুলিস । পুলিস কি সহজে ছাড়িবে? 
তখন আবার স্বদেশীর হাঙ্গামা | এমন দিনে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ উল্টাইয়া 
দেবার চেষ্টা! ফাসি না হইতে পারে. কিন্তু জেল ত্বীপান্তর তো হুইবেই । 
ওঃ! কন আজ বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ 
সকালে উঠিয়াছিলাম ! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই উচু চিবিটার 
কাছে আসিয়! পড়িলাম। তাহার উপর সকলে উঠিয়া দেখিলাম, 
দূরে বপ্রে শেষে গ্রামের ধারে অনেক আলো দেখা যাইতেছে। 
আলোগুল এখানে সেখানে ঘুরিয়া যেন কাহাকেও খু্জিয়া বেড়াইতেছে। 

আমি বাললাঁম) *এী দেখ ভাই, পুলিস বন ধিরে আছে। আমবা 
বের হলেই ধরবে |” সকলে ভয়ে টিবির উপর বঙ্গিয়া পড়িল। কেহ 
কেহ বলিল? “বেরিয়ে কাজ নেই, বনের ভেতরই থাকি ।” অন্ত সকলে 
বলিল, “বনে কি খাব ভাই? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে।” 
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মুকুন্দ এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। সে চুপ করিয়াছিল। 
এতক্ষণ পরে ষেন তাহাকেও একটু চিন্তিত বলিয়! বোধ হুইল | 

থানিক পরে যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, “দেখ দেখি, কি করলি 
তোরা । ছেলেমান্ষি করতে গিয়ে কি বিপর্দে পড়তে হল। এখন 
পুলিসের হাত থেকে কি করে নিস্তার পাবি ?”_ এই বলিয়া মুকুন্দ আমার 
কোলে মাথা রাখিয়! শুইয়া পড়িল। তাহা?কে অত্যন্ত অবসন্ন বলিয়া বোধ, 
হইল। এতক্ষণ উত্তেক্রনার মধ্যে থাকিয়া সে ও আমর! প্রায় ভুলিয়া 
গিয়াছিলাম ষে, তাহার মাথায় চোট লাগিয়াছে। এতক্ষণ এতথানি 
রাস্তা ছুটিয়া আসিয়। এবং আহত মস্তকে ছেলেটিকে অনেকথানি পথ 
কাধে করিয়া! আনিয়া সে এবারে তাহার অবশ অঙ্গ কঙ্করময় মাটির 
উপর বিছাইয়া দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া! পড়িল। মাথায় হাত দিয়া 
দেখি, তখনও খুব রপ্ত পড়িতেছে। ঘাড়ের উপর দিয়া গড়াইয়! পড়িয়া 
বৃক্ধে তাহাকে স্ম্ত জা! হিজিযা গ্যাছে। পূর্বে কাহাকেও মারা 
ধাইতে দেখি নাই । আমার মনে হুইল, এইবার বুঝি মুকুন্দ আমাদের 
ছাড়িয়া চলিল। বুক ফাটিয়া কান্না আদিল, বোধ করিতে পারিলাম 
না।। আমাকে এই ভাবে কাদিতে দেখিয়া সকলেই কাদিতে লাগিল। 
কৈ, মুকুন্দ তো আর একটি কথাও বলে না! তাহার একবার কলেরা 
হইয়াছিল তখনও তো তাহাকে এমন নিঃসাড় নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়। 
থাকিতে দেখি নাই। সেআমাদের কতখানি ভালবাসিত তাহা আমরা 
জানিতাম । নিশ্চিত জানিতাম, বাচিয় থাকিলে সে কখনও আমাদের 
কাদিতে দেখিয়!, এমন চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। একি হইল! 
কেন তাহাকে আজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কি করিয়া তাহার পিসিমাকে 
আবার মুখ দেখাইব ? মুকুন্দকে হাঁরাইলাম_ চিরকালের অন্টই 
হারাইলাম, আর কখনে! তাহাকে দেখিতে পাইব না । 

ষেআলোগুলি দুরে দেখা গিয়াছিল তাহারা ষে কখন অতি কাছে 
আসিয়া পড়িয়াছে,_ এতক্ষণ কেহই তাহা দেখি নাই । আলোর সঙ্গে 
সঙ্গে শুক পত্রের উপর ব্হুপদ শব্ব এবং বনুলোকফের কণঠিধ্বনিও শোন! 
যাইন্ে লাঁশিল। তাহারা আমাদের লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছে। 
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ধাহাদের হাতে ধরা পড়িব বলিয়া এতক্ষণ ভয়াকুল হইয়াছিলাম, 
তাহাদিগকে অতি সন্নিকটে দেখিয়াও এখন আর কোন ভয় নাই। 
ইচ্ছা! করিলে অন্ধকার অরণোর ভিতর সকলেই অতি সহজে আত্মশোপন 
করিতে পারিভাষ, কিন্ত মুকুন্দকে ছাড়িয়া তিলাদ্ধ স্বানও কেহ নিল 
না; তাহাকে ঘি€রয়' সকলেই লিষ্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলাম। 

যাহাদের হাতে ধরা পড়িব বপিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলাম 
অবশেষে তাহারা আমাদর পাশে আসিয়া! দাড়াইল। দেঙিলাম-- 
পুলি নহে, আমাদেরহ আত্মীয় স্বললেরা । তীাহাঁতদর দেখিযা আমর! 
খুবই কীাদিভে লাগিলাম। তখন কেন কাদিতেছিলাম_ নিজেদের 
হঠক্ঞারিতা বা! ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় অগবা মুকুন্দর মুহ্ঠু শোকে-_ 
তাহা এখন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সতা ষে তেমন কগিয়া আর 
কখনো কাদি নাই । আমাদেব যে এইথ*নে এইন্প অবস্তায় নেখিতে 
পাইবেন, আত্মীয়গণ তাহা কখনই ভাবেন নাই | সুতরাং তীাহারাও 
কিছুক্ষণের জন্য যেন কেমন হইয়া গেলেন । বাব! নিজ্ঞাস! করিলেন 
মুকুন্দর কি হইয়াছে, আমি সমস্ত তাহ'কে বলিলাম । তিনি তাহার 
বুকে হাত দিলেন, চোখ, জিব ও নাঁড়ী দেখিলেন। তার পর কয়েকজন 
মুকুন্দকে কীধে তুলিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। আমরাও যন্ত্রের 
মত তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। নিস্তব্ধ বনানী_ ততোধিক নিস্তব্ধ 
এই এতগুলি লোক । চন্ত্রকিরণ ও হাতের মিটমিটে আলোকে 
তাহাদের মুখের উপর ভয় ও আশঙ্কা থমথম করিতেছে ইহা স্পষ্টই 
দেখিতে পাইলাম । 

সং সী 

মুকুন্দ মরিল না । বোধ হয় মরিলেই ভাল হইত । শ্কেন, তাহ! 
পরে বলিব। আমাদেরও পুলিস ধবিল না। 

তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে । মাঝখানের এই দীর্ঘ অবসর 
নান! অবস্থা বিপর্ষযয়ে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে আমার্দের পরস্পরকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে | নানা কাজে নান স্তানে আমায় ইতিমধ্যে 
ঘুরিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে কোন জায়গায় হঠাৎ দেশের লোক বা 
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কোঁন বন্ধুর সহিত দেপা হইয়া যাইত--তাহার নিকট কিছু কিছু সংবাদ 
পাইতাম । এইরূপে শুনিয়াছিলাম___মুকুন্দ বি, এ, পরীক্ষা দিয়! বিবাহ 
করিয়াছিল কিন্থ পাঁশ করিতে পারে নাই | পবীক্দাৰ কয়েকদিন পুর্বে 
তাহার পিসিমা মারা গিহাছিলেন, তাই পরীক্ষায় সে অন্তভীর্ণ 
হইয়াছিল। তার পর কিছুদিন মুক্ুন্দব্ আর (কোন সংবাদ পাই নাই । 
মাঝে মাঝে তাহার অন্ত বড় মন কেমন করিত । এমন কি তাহাকে 
দেখিবারও ইচ্ছা হইত । 

ল'তোরে থাকিতে একদিন সেখানকার কজেজে একটি নূতন বাঙ্গালী 
প্রফেসার আমিলেন। তখন লাহোরে এত বেশী বাঙ্গালী ছিলেন লা; 
কাজে কাজেই অল্প কয়েকজন দেশবাসীর ভিতর খুবই আত্মীয়তা ও 
বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিত। সেই বিদেশে যে-কোন বাঙ্গালীর আগমন ও 
বিদায় সকলেরই মনে হর্য ৬ ক্দেনাজাগাইত | প্রাফসারের বাড়ীতে 
আমি একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাহাকে দেখিয়! 
প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে ষে আমারই বাল্যবন্ধু-_ দলের ছেলে । 
পারিজাতকে প্রায় পনের ষোল বছর দেখি নাই । সেই পারিজাত 
এত বড় হইয়াছে, বিবাহ ও একটি ছেলেও হইয়াছে । তাহাঁকেই 
তো মুকুন্দ সেই দুর্ঘটনার দিন আহত মস্তকে কীধে করিয়া অন্ধকার 
বন-পথে ছুটিয়াছিল। পারিজ্ঞাতও আমায় দেখিয়! খুব খুসী হইল। এই 
বিদেশে যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সহিত তাহার দেখ! 
হইবে-_-ইহা সে কল্পনাও করে নাই । গুথম দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া সে আমায় একেবারে জড়াইয়া ধরিল, আনন্দের বেগ কিছু 
কষিলে পাবিজাত, তাহার স্ত্রী ও ছেলেটিকে আমার কাছে লইয়। আনিল। 
বন্ধুসায়। সলজ্জ হাসিমুখে আসিরা নমস্কার করিলেন । তার পর নিজের 
হাঁতের তৈরী নানাবিধ খাবার আনিয়া আমায় খাওয়াইলেন । 

আহার শেষ করিয়। পাবিজাতের কাছে দেশের খবর জিজ্ঞাসা 
করিলাম। হাল্‌ চাল কি বকম-কে কোথায় আছে? প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিলাম মুফন্দর কথা--সে এখন কোথায় ও ক্যি করি- 
তেছে? লক্ষ্য করিলাম-_মুকুন্দর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেই পারিজাতের 
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মুখ যেন কেমন হইয়া! গেল; বিশীর্ণ মুখে সেমাটির দিকে তাকাইয় 
রহিল। 

তাহার মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আমার বুকের ভিতর ছ্যাৎ 
করিয়া উঠিল। বিষম উতকভিত হইয়া, তবুও যথাসম্ভব অন্তকথার 
ভাব দেখাইয়া বলিলাম, “কি হয়েছে তার, আমায় বল্‌ তো ?” 

যে কাহিনী পারিজাত বলিল, তাহা শুনিয়া স্তত্তিত হইয়া 
গেলাম 

মুফ্ুন্দ এপাহাবাদে চাকরি করিতে গিয়াছিল। সহরের উপকণ্ঠে 
তাহার বাসা, সন্ত্রীক সেখানে থাঁকিত। প্রায়ই বিকেল বেলা গঙ্গার 
ধারে তাভারা বেডাইতে যাইত । একদিন যখন গঙ্গার ধারে তাহাবা 
বেডাইতেছে, হঠাৎ ভয়ানক ঝা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভাৎ, বজ্রপাত 
ও মুষলধাবে বুষ্টি। আশ্রয় না পাইয়! মুকুন্দ ও তাহার স্ত্রী একটি 
গাছের তলায় গিয়া! দাড়াইল উপরে বুদ্মশাৎ মড় মড় করিতেছে, 
নিম্নে গঙ্গা ভৈরব গঞ্জনে ছুটিতেছে । ঝড়ের সহিত পাল্লা দিয়া সে 
ষেন মাতামাতি স্থুরু করিয়াছে । 

মুকুন্দ তাহার স্ত্রীকে বলিল, প্তরু, দেখ, গঞ্জা এখন কেমন চমৎ 
কার, কি স্বন্দর তুফান !” 

বহুক্ষণ বুষ্টিতে ভিজিরা তরুর সর্বাঙ্গ তখন শীতল হইয়া আসিতে- 
ছিল। উত্তর দিবার মত সামর্থা তখন তাহার ছিল দা। ভয়ে 
বিবর্ণ হইয়া সে কেবল একবার স্বামীর মুখের.দিকে ও একবার গঙ্গার 
দিকে তাকাইল। 

মুকুন্দ বলিল, “এখন সাহার কাঁটঞ্চে ভারি মজা, তরু | আমরা 
ছেলেবেলায় এমন কত প্লাতার কেটেছি।” 

তরু বাহুবেষ্টনে স্বামীকে শক্ত করিয়া ধরিল। 

মুকুন্দ বলিল; “একবার ছেড়ে দাও না, তরু, একটু সাতার কেটে 
আসি। ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।” 

ভীত কপোতের মত কীাপিতে কাপিতে এবার তরু স্বামীকে আরো 
ভবখলো করিয়া জড়াইয়। ধরিল। 
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সপ এপা্পাশিপাটিলাশিশি 


মুকুন্দ খুব আব্দার করিয়া বলিল, “লক্ষ্মীটি, একবার ছেড়ে দাও, 
এক্ষুণি ফিরে আসছি 1” 

তরু স্বামীর বুকে মাথা গুজিয়া কাদ কীাদ হইয়। বলিল) “ন1_- 
সে হবে না ।” 

তাহার বাহুবেই্টন হইতে মুকুন্দ হঠাৎ নিজেকে ছাড়াইয়া লইল। 
তরু কাদিয়! উঠিয়া বলিল, “ওগো যেয়ো নাও তোমার চটি পায়ে পড়ি, 
ফিরে এসো-_।* 

মুকুন্দ তখন কয়েক ভাত গিয়াছে । তরু ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড় 
ধরিয়া ফেলিল। কাপড় ছাড়াইয়' লইয়! মুকুন্দ ঝপ করিয়! গঙ্গায় 
ঝীপা্টয়া পড়িল। তরু শুনিতে পাইল, শ্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে 
ফাইতে সে বলিতেছে, “ভয় কি, আমি এক্ষুণি আসছি ।” 

আর্তনাদ করিতে করিতে তরুও শ্োতের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল; কিন্তু 
পারিবে কেন ? চক্ষের নিমেষে মুকন্দ কোথায় চলিয়া গেল । 

ঝড় বৃষ্টি থামিল, মেধ কাটিল, টার উঠিল, গঙ্গাও শান্ত হইল, কিন্তু 
মুকুন আর ফিরিল না । 

চন্দ্রেশখবরানন্দ 


স্বামী সারদীনন্দ 


(»পুর্ববান্ুবৃত্তি ) 


শ্রীরামকষ্জ-মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পুজনীয় শরৎ 
মহারাজকে সমস্ত কার্ষ্ স্বীয় দক্ষিণ হস্তরূপ জ্ঞান করিতেন । এই 
ছুই পরনের সমবেত চেষ্টায় বেলুড়-মঠে উপ্ত ক্ষুদ্রবীজ বিগত ত্রিশ বৎসরের 
মধ্যে প্রকাণ্ড মহীরুহাকারে বদ্ধিত হইয়াছে এবং নানাদেশে কেন্দ্র 
স্থাপন করিয়া ভারতের মুলভিত্বি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে সর্বসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; শ্রশ্রীমা ও স্বামী ব্রগ্থানন শ্রারামকুফ-সংঘের 


৪২৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-৭ম সংখ্যা । 


আধাত্মিক বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন । কিন্তু শ্বামী সারদানন্দ 'এই 
সংঘের অপর সমস্ত কাধ্য জীবনের “শষ মুহূর্ত পর্যান্ত নির্বাহ করিয়াছেন। 
নৃতন কেন্ত্র স্থাপন, সেবাকাধ্য, ছুর্ভিক্ষ, বস্তা ও মহামারী প্রভৃতি 
আকন্মিক বিপদে সাহাযাদান, শিক্ষা-বিস্তার, ধন্ম-প্রচার গ্রভূতি মঠ ও 
মিশনের যাবতীয় কার্যান্লী তাঁকারই তত্বীবধান নির্বাহ হইত, [তিনি 
গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ শ্রীরামরুষ্-স'ঘের বিশাল স্তম্ত ছিলেন । সমস্ত 
ঝামকৃষ্ সংঘ শরৎ মভাঁবাজের ভখবন ও সাধনার উজ্জ্বলতম সাল্ষী। 
মাতার আভাবে আজ আমরা নিজকে যে কিক্ুপ অসহায় মনে করিতোঁছ 
জাহা অপরকে বোঝান অসম্ভব । এইরূপ মনীষা, প্রতিভা, কন্দুকুশলতা, 
সর্ববিষয়ে বিচক্ষণতাঃ অপাথিব উদারতা, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, অনাবিল 
ভালবাসা ও সহানুভূতি সম্পন্ন নেতা আমর] আর দেখিতে পাইব কিন! 
জানি না। ষ্ঠাহার জদয় আকাশের ন্যায় উদার ও সমুদ্র শা 
গভীর “ছল । কত নিরাশ্রয় বা্তর তিনিই আশ্রয় ছিলেন । সংসারের 
কত ত্রিভাপক্রিষ্ট নরনারী এই স্থমহাঁন বিটপীমূলে আশ্রয় লাভ কবিয়া 
জীবনের সমস্ত জালা জুডাইয়াছে ভাতার ইয়ত্তা নাই । অনেকেই মনে 
কবিতেন) প্ঘাহার কেহই নাই, ভাহাব শরৎ মহাবাক আছেন ।* তিনি 
ক্ষমার প্রতিমু্ি ছিলেন । স্টাহার সঙ্গে থাকিয়। অনেক সময় মনে তইত, 
“মোর অধিকার অপরাধ করা, ছোমার করিতে আমা পরের ভার 
বহন করিবার এত শক্তি আর কাহারও আছে কিনা জানিনা । কেহ 
তাহার প্রতি এক হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি দ্রই হাতে তাহাকে 
আলিগন করিতেন । কেতত্াহার প্রতি এক পদ অগ্রপর হইলে তিনি 
ছুটিয়া আসিরা তাহাকে আপনার বিশাল বক্ষে জড়াইয়! ধরিতেন । অনেক 
সাধু ও গৃহস্থ ভক্তের তিনিই “গতি, লুজ ও ভর্তাগস্থরূপ ছিলেন । 
বাহিক গান্তীর্যের অন্তরালে তাহার কোমল হৃদয়ে মাতৃপ্রেমের উৎস 
শতধারে প্রবাভিত হইত | এন প্রেম-মন্দাকিনীর সংস্পর্শে আসিয়া বহু দগ্ধ 
প্রাণ শীতল হইঘাছে। 

তাহার ন্যায় কর্ম্কুশলব্যক্তি অতি বিরল দৃষ্ট হয়। স্বামী 
সারদানন্দের মধো গীতোক্ত শ্িতপ্রজ্জের ধর্ম পুর্ণ মাত্রায় বিগ্যমান 
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পাস শত সপ পাটি সা সিনা স্পানলাস্ত এল সপাসপাাস্পাসিপািপান্পপা সি 


ছিল। সুখে ছুঃখে তাহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। জয় পরাজয়ে 
তাহার সমান জ্ঞান ছিল। শ্টাহার মধ্যে স্বাস্থ্যে উদাসীনতা ও রোগে 
হাসি দেখিয়াছি। সাময়িক উত্তেননাঁয় তিনি কোনও কাধ্য করিতেন 
না! কর্মের মাদকত! তীহাঁক কখনও অভিভূত করে নাই। নিজকে 
সাক্ষি প্বর্ূপ ও উদ্দাসীন কবিদ। কিন্নু'প অনাসক্ত ভাবে সমস্ত কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে হয় তাহার প্রিচন তাহার সমস্ত কার্যকলাপের মধে) 
পরিদুষ্ট হইত! তিনি আদর্শ কর্ম্মযোগী ছিলেন । যেব্ধুপ উৎসাহের 
সহিত তিনি কর্্দক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন আবার ০সইরূপ 
অকুন্ঠিত চিত্তে নিজকে কন্ম হষ্টতে ব্যবধানে রাখিতে পারিতেন। 
জলস্থিত পল্মপত্রের স্টায় কর্মের আবিলতা তাহার অনাবিল হৃদয় কখনও 
স্পর্শ করিতে পারে নাই । স্মন্ত কম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তিনি 
নিষ্ষাম ও নিষ্পৃহ ভাবে সমস্ত গাবন ধরিয়! কর্ম করিযাছিলেন। কাজ 
কন্মের ভিতর থাকিয়া মানুষ কিরূপে আধাত্মিক জগতে সর্কবোচা স্থান 
অধিকার করিতে পারে তাহ। শরৎ মহারাঁজকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উপ- 
লব্ধি করিয়াছি । “যোগঃ কন্মুন্থ কৌশলমৃন্রূপ গীতার বাক্য তাহার 
জীবনে সার্থকতা লাভ কবিযাঁছিল। সমস্ত কর্মের মধ) ভগবানের সহিত 
তাহার যোগাযোগ অপ্রতিহত ভবে বিদ্ধমান ছিল। তীহার কর্মের 
ধারা বুদূর প্রপারিত থাকিত। তিনি যেমন কল্পনা প্রিয় ভাবুক আবার 
তেমনি ওজন্বী কেখকও ছিলেন। তাহার প্রণীত প্জ্রশ্ররামকৃ্ণ 
লীলা প্রসঙ্গ” ভাবা-সৌন্দর্যযে ও ভাব-সম্পর্দে বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া 
থাকিবে। 

তিনি মুঘুক্ষুকে যেমন কম্মে অনুপ্রাণিত করিতেন আবার সাধন 
ভজনেও ভেমনি উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন, “হাজার 
কর্মের মধেও ধান জপ করিবে । মানুষ সারাজীবন কর্ম কবিতে পারে 
না । চল্লিশ বছরের পর আমরা সাধারণ কম্মে অপটু হয়ে পড়ি। 
অভ্যাস থাকিলে তখন ধ্যান জপকে জীবনের সম্বল করা যায়।* 
মানব-চরিত্রের আপাতদৃ্ বিরুদ্ধ ধর্মাবলী তাহার জীবনে ও সাধনায় 
অপূর্ব সাষঞ্জত্ত লাভ করিয়াছিল। তাহার অন্তরে রমণী-সুলভ কোমলতা! 


৪৩৪ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-_ ৭ম সংখ্য। 
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থাকিলেও বাহিরে তিনি বিবেক বিচারের লুদৃঢ় বর্ষে স্থুরক্ষিত ছিলেন ) 
তাঁহার জীবন কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়স্থল ছিল। তিনি 
কম্মী ছিলেন, কিস্তু কর্ম্ম-সহজাত-আবিলতা তীহার চিত্তববিক্ষেপ 
জ্রন্মাইতে পারে নাই। তিনি ভাবুক ছিলেন, কিন্তু ভাবপ্রবণ 
ছিলেন না। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ নীরসতা তাহার 
জীবনের মাধুর্য নষ্ট করে নাই । তাহার ভিতর মায়ের অসীম ভালবাসা, 
আচার্য কঠোর শাসন ও গুরুর অনন্ত ধৈধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; 
তাহার চরিত্রে শালবৃক্ষের সারবত্তা ও চন্দনের সৌরভ বিগ্যমান ছিল। 

কোন বিষয়েই তিনি বাহিক আড়ম্বর পছন্দ করিতেন লা। 
ঢাক ঢোল বাজাইয়া কাজ কর তাহার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। 
অতি বৃহৎ ফলপ্রহ্থ কাজও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পর্ণন্ূপে লুকায়িত 
রাখিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন করিয়াছেন । নিরভিমানিত্বই 
তাহার কান্তের মুলসুত্র ছিল। সাধারণ লোক তীহাঁর সহিত আলাপ 
করিয়া তীহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইত না। সম্মান ও নিন্দা 
তিনি অতি সহজেই হজম করিতেন। শত শত লোক তাহাকে 
অসীন শ্রদ্ধা করিলেও তিনি এক মুহুর্তের জন্য অহংকারে স্ফীত হতেন 
না। তীছার কাজের এক ভাগ করিলেই আমর! অন্ংকারে আত্মহারা 
তই! সেইক্ন্ধই আমাদের কাজের ফল অতি ক্ষণস্থায়ী । আতসবাজি 
মুহর্তকালের জ্রন্ত দিউ.মগুল উদ্ভাসিত করিয়া শান্ত তারকামগ্ডলীর প্রাতি 
উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সত্য, কিন্ত ক্ষণকাল পরে এ আতমবাজি 
জঅকিঞিঃৎকর ভক্মমাত্রে পরিণত হয়। 

শরৎ মহারাজের সমস্ত কার্য সংযমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কথাবার্তা, চাঁলচলন ও আচার ব্যবহারে এইন্ধপ সংঘত ভাব 
অন্ত জীবনে দেখি নাই। সংঘম যেন মুর্তিমান হইয়া শরৎ মহারাজের 
দেহ ও মনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পবিত্রতা, আত্মনির্ভরশীলতা 
প্রভৃতি সদগুণরালী তাহার জীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
সর্বোপরি তাহার ছিল অলৌকিক ধৈর্য্য গ অক্রোধ। একবার স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁহার অক্রোধে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেনঃ “শরতের 
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যেন মাছের রক্ত । কিছুতেই তাতে না।” একটি দশ বৎসর বয়স্ক, 
বালকের কথাও তিনি ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিতেন | বালকের স্তায় 
হইয়াই তিনি বালকের সহিত মিশিতেন । ধন্মোপদেশ ভিন্নও নানাবিধ 
সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ লাভের ভ্রন্ঠ বিবিধ লোক তাহার নিকট 
সমাগত হইত । লোক-চরিত্রে ঠাহ'র অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়! 
সকল বিষয়ে তিনি দক্ষতার সহিত উপদেশ দ্বিতে পারিতেন। তাহার 
সহিহ আমরা শিক্ষক, বন্ধু, আচার্যা ও গুরু সকল ভাবেই মিশিবার 
সৌভাগ্যলাঁভ করিয়াছিলাম । 

উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ষিকূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 
বলিয়াই তিনি জীবনের সর্ববিধ সমস্ত সহজে সমাধান করিতে পারিতেন। 
শুনিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞ বাক্তিগণ ব্রহ্গদৃষ্টিতেই সকল লোকের গহিত সম্বন্ধ স্াঁপন 
করেন। ইতর মানবের স্টাঁয় মানুষ-বুদ্ধি প্রণোদিত তইয়া তাহারা 
সারে জীবনধাত্রা নির্বাহ করেন না। মায়াতীত সাক্ষী ও প্রষ্টাবূপে 
মবস্থান করিয়া তাহারা! যাবতীয় জাগতিক কাধ নিষ্প্ন করেন। 
আমরা দেখিয়াছি, জাগতিক নানাবিধ অশাস্তিতে নিরন্তর পরিবৃত 
থাকিলেও স্বামী সারপাননোর এর্ধদেশ সর্বদাই যেন উচ্চ গৌরীশৃঙ্গের 
নায় ভতগবছপলব্ধিরূপ হৃর্যাকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত। তাহার মনের 
দেই উচ্চ জংশে সংসারের কোপাহল প্রবেশ করিতে পারিত না । 
মায়ার রাজত্বের নানাবিধ হুর্যোগ সেই অংশের অনাবিল শান্তি কখন ও 
বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হইত না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত তাহার 
পাদদেশে আহত হ্ইয়া দুরে প্রত্যাবর্তন করিত। কিন্তু ইহাতে 
তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠ মহিমা বিন্ূমাত্র ক্ষণ হইত না। ইহাই তাহার 
কাধ্যকলাঁপ ও জীবনের বিশেষত্ব ছিল। 

ইরাজীতে যাহাকে 06001617080 বলে তিনি সেইরূপ আদর্শ ভদ্র- 
লোক ছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা সাঁধুগণ সামাঞ্জিক শিষ্টতা 
বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধাসীন থাকেন। কিন্তু শরৎ মহাবাজের প্রকৃতি 
ইছাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি নিজ জীবনে উচ্চ আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির সহিত সামাঞ্জিক শিষ্টতীর. উত্তম সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া 
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চলিতেন। তাহার বিনয়, ভদ্র ও মিষ্ট বাবারে কত নবাগত বাক্তি 
মুগ্ধ হইয়াছে । পাশ্চাতাদেশে স্বল্লকাল বাস কবিয়াও তিনি সেই 
দেশের রীতি নীতিতে পারদর্শিতা লাভ করেন । এদেশে তীহাকে 
দেখিলে অতি নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু বলিয়া মনে হইত; আবাঁব 
তাহার পাশ্চাতা শিষগণের মুখে শুনিযাছি তাহার সভিত দশ 
মিনিট বাক্যালাপ করিলেই মনে হইত যে হিনি পাশ্চাত্য দেশের 
শিষ্টাচারের সহিত সম্পূর্ণরূপে পবিচিত ছিলেন । আমাদের ন্যায় 
ক্ষুদ্র মানব শীহার স্থগভীব আধাত্সিকতার মাপ করিতে সমর্থ নভে । 
কিন্ু কাভার চরিত্রে মানব-ধর্মের আশ্চর্য সার্থকতা দেখিয়। মুগ্ধ 
হইয়াছি। পৃর্ণ-মানব ও দেব-মাঁনবরূপে তাহার চরিত্র ধ্যান করিয! 
শান্তি পাইয়াছি। 

একবার বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ড সে বেলুড়-মঠ 
দেখিতে আসেন । মঠেব ঠাকুর ঘরে জুতা পায়ে কাহাকেও প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হয় না| বোধ হধ, গভর্ণপসাহেব এই নিয়ম জানিতেন 
নাঁ। তিনি পাদুকাপহ ঠাকুব ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইলে 
স্বামী সারদানন্দ হাটু পাঁতিয়। বপিয়! স্বহস্তে তাহার জুতার ফিতা 
খুলিয়া দেন । এই সামান্ত ঘটনা হইতে তাহার উদারতা ও তীক্ষ 
বিবেচনা শক্তির পণ্চিয় পাঁওয়া ঘায়। শুনিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দও 
একবার মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু অনারগিক ধর্্মপালের পাদদেশ স্বহস্তে 
ধৌত করিয়াছিলেন । প্রতি কাধ্যেই শরৎ মহারাজ্জের তীক্ষ বিবেচন] 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহাব জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক 
কার্যে আমরা উহ! লক্ষা করিয়াছি। শ্রুস্থাবস্থায় ৬কাশীধামে অবস্থান 
কালে তিনি প্রায় প্রত্যহই গঙ্গান্্রান) ৬বিশ্বনাথ ও ৬অনপূর্ণা দর্শন 
করিতেন । নেই সময় কোন কোন সাধু তাহার সঙ্গে থাকিতেন এবং 
কাহার মন্তকে ছত্র ধারণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমরা 
দেখিয়াছি, তিনি কাহাকে ও এরক্মপ করিতে দিতেন না) এবং অপরকে 
তাহার সহিত একত্রে চলিতে বিরত করিতেন । উহার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া পরে বুঝা! গিয়াছিল যে, তিনি বাত রোগ হেতু সাধারণতঃ ধীর 
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গতিতে ভ্রমণ করিতেন) সেই সময় অপর ব্যক্তি তাহার সহিত গমন 
করিলে উহাকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইবে মনে করিয়া তিনি সকলকে 
এ কার্যে বিরত করিতেন। অপর এক সময়ে তিনি শীতকালে ৬কাশী- 
ধামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে তাহার শ্রান করার 
অভ্যাস ছিল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে তাঁহার কষ্ট হইবে মনে 
করিয়া শেষ রাত্রে তাহার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ একদিন সেবকগণকে শীতের রাত্রে উঠিয় 
জল গরম করিতে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার্দিগকে শয়ন 
করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য ইহার পর হইতে তিনি বেল! 
করিয়া সান আরম্ভ করিলেন। একবার তাহার দাতের মাড়াতে 
য্্রণা হয়। একদিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত ছর্গাপদ ঘোষকে এই বিষয় 
বলাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহার দাতের গোড়া হইতে একটি কাটা 
বাহির করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তার বাবু জানিলেন যে, প্রায় 
মাসাবধিকাল এ কাট! তাহাকে যন্ত্রণা দিয়াছে । এই সামান্ত বিষয় 
তাহাকে এতদিন পরে জানান হেতু ডাক্তার বাবু ছঃখ প্রকাশ করিলে 
প্রীশরৎ মহারাজ বলিলেন, “আমি ভাবিয়াছিলাম হয় তো উহা! অমনি 
সারিয়া যাইবে । অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি? একবার 
অস্থথের সময় আমরা বারংবার ডাক্তার বাবুর নিকট যাওয়াতে তিনি 
আমাদিগকে বিশেষ ভত্পনা! করিয়াছিলেন । তাহার জন্ত অপরে বিন্দু- 
মাত্র কষ্ট পাঁয় ইহা! তিনি মোটেই সহা করিতে পারিতেন না । বহু লোক. 
তাহার সেবার জন্ট বাগ্রতা প্রকাশ করিলেও তিনি খুব কমই অপরের 
স্নেবা গ্রহণ করিতেন । বিগত শ্রীরামকুষ্জ-মঠ ও মিশনের মহাসম্মিলনের 
সময় তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া অনেকে আশ্চধ্যান্থিত হইয়াছেন । 
তখন তাহার শরীর সুস্থ ছিলনা । অন্ুস্থত! সত্বেও তিনি মঠে এক 
পক্ষকাঁল বাস করিয়া উক্ত মহাসম্মিলনের কার্য সুসম্প্ন করেন। 
কলিকাতাস্থ ভক্তগণের [বিশেষতঃ মহিলাগণের দর্শনের স্ববিধা হইবে 
বলিয়া) তিনি অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা সহরের স্বল্প পরিসর বাটিতে সর্বদা 
বাম করিতেন । 
৪ 





সস পিশিস্পিশিসপিরিট 
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পৃজনীয় শরৎ মহারাল্দ সাধারণতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন । ধর্ম বিষয়ে 
অতি জর্টিল সমস্তাও তিশি ছুই এক কথায় অতি সরলভাবে বুঝাইয়া 
দিতেন, বোধ হয় তিনি নিজেও শ্রশ্রাঠাকুরের নিকট ইরূপ শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। “একদিন ঠাকুর 
আমাকে বলিলেন, অত শান্ত্রাদি পড়িয়া কি হইবে? নাথ, তমি সর্বস্ব 
আমার, এই গানটির অর্থ বুঝিলেই সমস্ত হইয়া যাইবে । ঠাকুর তাল 
দিয়া নিজেই আমাকে এই গানটি শিখাইয়াছিলেন ।” 

“নাথ তুমি সর্বস্ব আমার । 

প্রাণাঁধার সারাৎসার নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে 

বলিবার আপনার ॥ 

তুমি স্থথ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ এ্রশ্বধা জ্ঞান বুদ্ধি বল। 

তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ॥ 

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ তুমি পরকাল তুমি ন্বগধাম। 

তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কলপতরু অনস্ত স্ুথেবি আধার ॥ 

তুমি হে উপায় তুমি উদ্দেষ্ত, তৃমি স্থট্টিপাতা তুমি হে উপাস্ত। 

তুমি দণুদাতা পিতা ম্বেহময়ী মানা অনস্ত জুখেরি আবার |” 

জাজ তাহার অভাবে বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের আ্ীভক্তগণ সর্বাপেক্ষা 
মুহমান হইয়াছেন । ট্রুত্রীমার স্থল দেহহ্যাগের পর শরৎ মহারাজই 
বোঁধ হয় তীহাদদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। কলিকাতাস্থ 
অনেক স্ত্রীভক্ত, বিশেষতঃ নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ 
সর্বদাই ভাহার চরপপ্রান্তে ব্িয়। উপদেশ গ্রহণ করিতেন । এই বিষয়ে 
তাহার অক্লান্ত ধৈর্যা লক্ষা করিয়াছি । পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তগণের সর্ব 
বিষয়ে আত্মার ও অনুযোগ সহা করা যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল 
আমাদের একদ্রন সাঁধু একদিন রূহস্ত করিয়। বলিদাছিলেন, “শরৎ 
মহারাজ পুর্বে আমাদের “মা' ছিলেন তিনি এখন আমাদের “ঠাকুর মা, 
হইয়াছেন ।” শ্রীহ্াামা স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া পূজনীর শরৎ মহারাজের 
দেহমন আশ্রয় পূর্বক ভক্তমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 
স্ত্রীভক্তদের মুথে শুনিয়াছি যে, তিনি আশ্চর্যযবূপে তাহাদের মনোভাব 
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পান লে শিশীতপীতিত ৫ টি 


বুঝিতে সমর্থ হইতেন। অনেকে বলেন যে; , সতাগারা পৃজনীয় * শরৎ 
মহারাম্কে অনেক সময় নিজেদের একজন মনে করিয়া অকপটে 
নিঃশক্কচিত্তে ভাকার নিকট সর্ধববিধ মনোভাব বাঞ্ত করিতেন । তিনি 
নিপ্রেকে “মায়ের দানোয়ান” রূপে আভিতিত করিয়! গর্ব অন্ুভৰ করিতেন । 
শ্রীশ্রীমারও ভাতার উপর অদ্ভুত প্সেহে ও বিশ্বান ছিল। তিনি 
একবার বলিয়াছিলেন, “একমাত্র শরংই আমার সর্ববিধ ভার গ্রহণ 
করিতে সমর্থ |” শুনিয়াছি, ম! শরাব-ত্যাগের অল্পপূর্কে পুজ্জনীয় শরৎ 
মগারাজকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, “শরৎ, একা সব 
রইল |” উপযুক্ত স্কন্ধেই এইরূপ গুরুভার হ্যস্ত হইয়াছিল। সমগ্র 
স্ীজ্াতির মধ্যে বাটি ও সনগ্রিভাবে জ্গজ্জননীর প্রকাশ পরিস্ফুউ দেখিয়া! 
কিনি চাহাদের সেবায় জীবনের শেন কয়েক বংসর উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
স্লীজাতিকে তিনি ভগবভীর সাক্ষাৎ প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন । কেহ 
মাতজ্ঞাতির অবমাননা-শ্চক কোনিও আচরণ করিলে তাহার সভায় ধীর 
সক্তিও অতি সহজে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন । পুজ্ঞনীয় শরৎ মহারাজ 
'সিঈটার নিবেদিতা বিচ্ঠালয়ে'র প্রাণস্বরূপ ছিলেন । ত্াহারই গযত্রে উক্ত 
বিগ্তালয়ের বর্তমান উন্নতি ও প্রমার্তা হইয়াছে । ক্টাহার অভাবে 
বিগ্ভালয়ের যে কতদূর ক্ষতি হইল ভাহা কে নির্ণয় করিবে £ 

জীবনের শেষ দুই তিন বঙপর পুঞ্জনীয় শরৎ মহারাজ ধ্যানক্রপেই 
বিশেষভাবে দিন অতিবাহিত করিতেন । সমস্ত প্রাতঃকাল চিনি অন্ত 
কোনও কাল করিতেন নাঁ। তাহার সমস্ত কার্ষেই এক অপর্ব 
অন্তর্দুথী ভাব পরিপক্ষিত হইত! বাজে কথাবার্তায় কালক্ষেপ 
করিতে তিনি বিশেষ বিরক্তি বোধ করিতেন । কয়েক বৎসর পূর্কে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের একথানি নবপ্রকাশিত ইংবেজ্ী জীবন-চরিত তীাভার তল্তে 
অর্পণ করিয়া বল! হইয়াছিল) “মঙ্কারাজ, আপনি 'লীলাপ্রসঙ্গ' শেষ 
করিলেন না। উহার শেষ থণ লিখিলে সব্ধসাধারণের বিশেষ উপকার 
হইত এবং ঠাকুরেরও 'একথানি সর্বাঙ স্ন্দর জীবনী লোকের পড়িবার 
শ্ববিধা হইত ।” উত্তরে তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ষা না হইলে 
কিছু হয় না। মাও মহারাজের ( স্বামী ব্রহ্গানন্দ ) শরীর ত্যাগের 
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পর হইতে মনে হইতেছে যেন নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য হারাইয়াছি। 
এখন আর কোনও কাজে তেমন উৎসাহ পাই না। তার পর এখন 
আবার দেখিতেছি যে, ঠাকুরের সম্বন্ধ কিছুহ ঝুঝ নাহ। কিছুই উপলব্ধি 
না করিয়া তাহার সম্বন্ধে লেখা বা বলা নিতান্ত ছেলে মান্যি বলিয়া! মনে 
হয়। এথন ইচ্ছ| হয় আর কিছু লা বলিয়া! বা লিখিয়া কেবল তাহাতে 
ভুবিয়া ধাই |” বাস্তবিকই জীবনের শেষ সময় তিনি যেন আধ্যাত্মিকভাবে 
ডুবিয়া থাকিতেন। এই সময় বু নরনারী তাহাকে গুরুরূপে বরণ 
করিয়া ধন্তঠ হইয়াছেন। সাধারণ লোঞ্চ স্বামী সারদানন্দকে একজন 
কম্মী ও শ্রীরামক্কষ্চ-মিশনের সম্পাদক বলিয়া জানেন । কিন্ত তিনি বনু 
নপনারীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথপ্রদশক ছিলেন । জীবনের শেষ 
কয়েক বৎসর বড় কেহই তাহার কপালাভে বঞ্চিত তন নাই। 

আধ্যাত্মিক জগতে বা গ্রুরামকুষ্ণ-মিশনের ইতিহাসে স্বামী সারদানন্দের 
স্কান ও মুল্য নিরূপণ করিবার এখন উপযূক্ত সময় লহে। ভবিষ্যৎ 
ইতিহাস লেখক এই বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিবেন । এইমাত্র সেষ্ট 
দিন তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলেন । তাহাকে যে 
আমরা প্রক্কাতপক্ষে হারাইয়াছি ইহা ভাবিতেও মন শিহরিয়! উঠে। 
এখনও মলে হয় যে, “উদ্বোধন কারধ্যাপয়ে, যাইলে আবার তাহার 
আশীর্বাদ লাভ করিব; আবার তাহার পাদস্প্শ করিয়া ও মধুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ধন্ত হইব । 

সাধারণত২ তিন শ্রেণীর আচাধ্য দেখা যায়। এক শ্রেণার আচার) 
শিষ্গণকে কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই জ্গান্ত হন। ইহাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর 
আচার্ধ্য উপদেশ ন! দিয়া স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত বারা শিক্ষা প্রদান করেন । 
কিন্ত সর্কোত্তম আচাধ্য উপদ্দেশও দেন না এবং বিশেধরূপে দৃষ্টান্তও 
প্রদর্শন করেন লী। শ্রেষ্ঠ আচার্য্য স্বীয় সাধনলব আধ্যাত্মিক সম্পদ 
দ্বারা নীরবে শিষ্যের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের জীবন 
মধুময় করেন। এইবপ শ্রেষ্ঠ আচাধ্যের ক্কপা প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের 
সিদ্ধি স্থনিশ্চিত। দেশ, কাল বা কোনও নিমিত্তের ব্যবধান শিষ্য 
হইতে শ্রেষ্ঠ গুরুকে দূরে সরাইতে পারে না। গুরু নিত/ই শিষ্ুকে 
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সর্ববিধ অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং স্থৃল বা ৃক্ন দেহ অবলম্বন করিয়া 
সর্বদা আশ্রিতের মঙ্গল সাধন করেন । আচার্য স্বামী সারদাননের 
জীবনে শেষোক্ত ছই শ্রেণীর গুরুর ধর্ম বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত | 
তাহার লেকট ধর্মের উপদেশ খুবই বিরল শোন ষাঁইত | তাহার জীবনের 
দৃষ্টান্ত দেখিবার সুযোগও বনুলোকের ভাগ্য হয় নাই । কিন্তু ধাহার। 
তীহার রুপালাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন তীহারা সকলে এই 
আচার্ধোর আবীর্বারদের প্রভাব অন্তব করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
শিশির-সম্পাত যেরূপ নীরবে ও লোৌক-চক্ষুর অন্তরালে গোলাপশ 
কোরকের উপর পতিত হয় উহ্থাকে বহুদলে শোভিত ও 
প্রশ্কুটিত করে, আচার্ষ্যোত্তম শরৎ মহারাজের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছাও 
সেইরূপ অজ্ঞাতসাঁরে তাহার অগ্তগত ভক্ত-হৃদয়ে বধিত হইয়া 
ভাহাদের অন্তরস্কিত আধাত্মিকতা বিকাশে সহায়তা করিয়াছে ও 
করিতেছে! আজ আমর! প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, তিনি স্থললোঁক- 
চক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও ত্াভার উদ্দার আত্মা দেশ ও কালরূপ 
পরিচ্ছিন্নতার বাঁধা অতিক্রম করিয়া! সর্বব্যাপী বিব!ট আত্মীরূপে সকলের 
কল্যাণসাধন করিতেছেন । তাহার জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যা তাহার 
শরীর ত্যাগের পর লিখিয়াছেন,_ 
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অর্থাৎ__তীহার অস্থখের কয়েক দিন আমার পক্ষে দুঃসহ বোধ 
তইয়াছিল। শ্াামার প্রিয় গুকদেবের নিকটে থাকিবার প্রবল ইচ্ছায় 
আমি প্রায় উন্মত্ত হইয়াছিলাম'**--*-"- কিন্ত এখন আমি বুঝিতেছি 
যে, আমার নিজের মন বাতীত আর কেহই আমাকে তীহার 
নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবে হা । এখন হইতে আমি 
সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিতে পারিব। তীহার কূপায় আমি ভাহার 
উপস্থিতি অনুভব করিতেছি । তিনি কখনও তাহার সন্তানগণকে 
পরিত্যাগ করিবেন না । তিনি আমাদিগকে সাহাধ্য করিবেন । কেহই 
তাহার নিকট বিফল মনোরথ হয় নাই । এমন কি তীহার স্থুলদেছের 
সংস্পর্শে আসিবার পুর্বেও তিনি আমাব প্রতি কৃপা প্রকাঁশ করিতে 
কুন্ঠিত হন নাই । ১নং মুখাজ্জির লেনে তাহার চরণ প্রান্তে প্রথম 
উপস্ডিত হইবার বন্ধপূর্বব হইতেই তিনি আমার সহিত ছিলেন। তাহার 
নিকট এই কণা বলিয়াছিলাম এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, গুরু শিষোর সম্বন্ধ নিতা । সুতরাং এথন আমি 
আর তত দুঃখ অনুভব করিতেছি না ।” 

পুজনীয় শরৎ মহারাজের শরীর-ভাঁগের পর ক্টাহারই একজন 
মভামাল গুরুদাতা আমাদিগের জনৈক বন্ধুকে এক সান্তনা পুর্ণ চিঠি 
লেখেন । তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব । 

«-***"শবৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন । আমরাও ষাইব। ঠাকুর 
যখন মাঁহাঁকে ডাকিবেন_ যাইতে হইবে । আমরা যে তৈয়ার হইয়া 
জআছি। কিস্কঠাকর বা আমাদের সহিত ভোমাদের সম্বন্ধ কি কেবল মাত্র 
স্থলদেত ইয়া? তাহা যদি হইত তাহা তলে ত ঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ 
হইয়া যাইত । কিন্ত যতদিন যাইতেছে দেখিতে পাইতেছ ন1 তক্ত এবং 
অভক্তদের হাদয়ে ভীঁহাঁর অস্তিত্ব বিরাট এবং বিবাটতর ভাবে বোধ 
হইতেছে এবং সম্বন্ধ দুঢ় ও দুঢ়তর হইতেছে । তেমনি শরৎ মহারাজ গেছেন 
কোথায়? তিনি এতদিন একটি শরীরে আবদ্ধ ছিলেন, এখন হইতে তাহার 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] হান ধানিযান ৪৩৯ 


পপি সিপাসিপাি পাতি তা শসা সানি পাপা পাপা এ ৯৩ সি জা টিসি, এ পাস্টিপাস্পিিত সত উপাশিপািপাশিপািপিিপাশিপািলাশিপািপিপিশা 


পৃত__পবিত্ টি ভাহার প্রেম ানিরারী। বিশ্বীস ভক্তি, ধীর স্থির 
বুদ্ধি, অচল অটল সহিষুণতা, গাস্তীর্ধা তোমাদের সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইবে--তাহার কৃপায় তোমরা ভাহাকে চোখে দেখিয়া ষে আনন? 
পাইতে এখন হইতে তাহার চরিত্র ধানে আরও শতগুণ আনন্দ পাইবে 
তাহার আশীর্বাদ এখন সদাসর্বদ! অনুভব করিবে। ধখনই ইচ্ছা করিবে 
আর কলিকাতায় নয়_অতি নিকট হৃদয়ের অভান্তরে তাহার দর্শন 
পাইবে । কোন ভয় লাই । ঠাক'র শরীর-ত্যাগে ঠাকুরের কৃপায় তিনি 
তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন। অধিক আর কি লিখব । 
তাহার কপার তোমরা ধীরে ধারে সব বুঝিতে পারিবে) 





নিখিলানন্দ 


আমার মান্তরিক প্রার্থনা, তোমরা প্রভুর সর্বদ! স্মরণ, মনন, 
ভজন) ধ্যানাদি ও তীহার কাধ্যাদদি করিয়া আজীবন ধন্য কর। 
যে জন্ক সামান্য সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর বিশাল, পবিজ্র, ধর্ম্মময় 
সারে আসিয়। তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ এবং সমগ্র জগৎকে 
প্রভূর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ তাহা যেন তোঘার্দের ক্বরণ 
থাকে । সমস্ত সমাজ এখন তোমাদের দিকে লক্ষা করিয়া আছে। 
বেলুড়-মঠ, শ্রীরাঁমকৃষ্ণ-মিশন এখন ভারতের আদর্শস্থল হইয়া 
দাড়াইয়াছে। তোমরা এই সকল চিন্তা করিয়া, অতি তুচ্ছ রাগছেষ, 
হিংস!, ক্রোধ, কামাদি প্রভুর রুপাঁয় মন হইতে দূর করিয়া দিয়া 
প্রভুকে সেইখানে বসাইয়া শান্তি, তেজ, ওজঃ, বীর্য, বিশ্বাস, ভক্তি, 
প্রীতি, পবিত্রত! গ্রভৃতি দৈবী সম্পত্তি ভোগ কর। 


প্রীশিবানন্দ 


কারমিয়ং হইতে 


রূপ নিতে চাঁয় ছন্দে বাসনা 

কি বর্ণে সাজাব ভাঁবিন্ু তাই। 
লুকান গিরির সবুজ বসন 

মেঘের ভিতর দেখিতে পাই । 
সারাদিন হেথা একল! নিরালা 
চায় থাকি দূরে আপন মনে । 
আকাশ-জোয়ারে মেঘ-তরঙ্গ 
খেলিয়! চলেছে কাহার পানে । 
কোথা হতে আসে, যাবে কোন দেশে 
পথিকের কিছু ঠিকানা নাই । 
তবুও আমার মলের কামন! 
আমিও সেথায় চলিয়া যাই । 
সাজের বেলায় আকাশের গায় 
কে দেয় গাথিয়। তারার মালা । 
ধীরে চাদ জাগে নীলিমা-সাগরে 
ভরিয়া স্ধায় পার থালা । 

ঝর ঝর ঝর অঝোরে ঝরিছে 
ধরণীর বুকে জোছন] রাশি | 
পাহাড়ি ছেলের! ঘরে ফিরে যায় 
আপনার মনে বাজায়ে বাশী। 
বসি বাতায়নে শুনি আনমনে 
বাশরীর সেই মধুর তান । 

কি জানি কি কথা মনে পড়েযায় 
আকুল হইয়! উঠিছে প্রাণ । 


শ্রীন্বনয়নী দেবী 


রাগমালা 
: পুর্বানুবৃত্তি ) 


নাদ হইতে শ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে । হিন্দি ভাবায় শ্রুতি শব্বকে 
শোরৎ বলে। সঙ্গীত শানে উল্লিখিত হইয়াছে যেক্ঈপ আকাশে পক্ষি- 
গণের সঞ্চরণ মার্গ লক্ষিত হয় না স্বর মধ্যগত শ্রতিগুলিরও সেইন্পপ 
কোন বিশেষ চিহ্ন অনুভূত হয় না । কেবল শ্রবণেন্দ্রির় দ্বার অনুভব 
হয় মাত্র । শ্রুতি সম্বন্ধে সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি বিস্তারিত ভাবে বণিত 
হইয়াছে । শ্রুতি ছ্বাবিংশতিটি । শ্রুতি সকল সুরের অতি হঙ্াংশ মাত্র । 
কোনও গায়ক কিংবা বাণ! অঞ্বা সেতার-বাদ্দক যখন গান করেন 
কিন্বা বীণাদি যন্ত্র বাঁদন করেন, তখন মুচ্ছন! অর্থাৎ এক সুর হইতে 
অন্য সুরের অবিচ্ছেদে প্রকাঁশ করিতে গেলে সেই উভয় সবরের মধ্য 
যে অতি ুন্ম সুরাংশগুলি অনুভূত হয় তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি 
ষে সুরের হুক্ত্াংশ, তাহার প্রমাণ মনিষিগণ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন । 

সাতটি স্থরের সমান সংখ্যায় শ্রুতি হয় না। বীণাঁদি যন্ত্রের পর্দার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, খরজ ( বড়জ ) 
এবং খধভেবর মধাস্থলে যে পরিমাণ স্থান আছে, গান্ধার এবং মধামের 
মধাস্থানে সে পরিমাণ স্থান পাওয়া যায় না। এই কারণে স্থানের 
নানতা এবং আধিক্য অনুসারে অর্থাৎ যে উভয় সুরের মধ্যে অল্প 
পরিমাণ স্থান আছে, সেখানে শ্ররতির শ্বল্পতা ও উভয় সুরের মধ্যে 
যদি অধিক স্থান দৃষ্ট হয় তবে সেইস্থানে শ্রুতিরও আধিকা বুঝিতে 
হইবে । সপ্ুন্থর পরম্পর সমান পরিমাণে নাই; যদ্দি সপ্ন্থরে সমান 
পরিমাণে শ্রুতি থাকিত তাহা হইলে অন্ত প্রকার ধ্বনি হইত । যদি 
সমান পরিমাণে অপ্তন্থরে শ্রুতি থাকিত তাহা! হইলে খবভ, গান্ধার 
ইত্যাদি যে কোনও সুর ইচ্ছা তাহাকে বিকৃত স্বরের সাহাষ্য ব্যতীত 
বাজান যাইতে পারিত। খরঞ্জ (অর্থাৎ স) বাতীত অন্ত কোনও 
স্থরকে আশ্রয় করিয়া বাজাইতে গেলে বিকৃত স্বর ব্যতীত কথনই স্বর- 
গ্রাম বাহির হইবে না। 


৪৪২ উদ্বোধন [ ৩০শ বধ-_৭ম সংখ্যা 


সিল ৯০ ১, পাসি তাস এছ তত বাসি তাস তি ৩৯০৯৭ লি াসিলাসিল 


মুচ্ছনা 
তিন সপ্তকের এক বিংশতিটি স্থবরকে একবিংশতিটি (২১টি) 
মুচ্ছনা কহে। কিন্তু মূর্ছন! দেখাইবার একটু কৌশল আছে। নিন 
সপ্তকের এক একট সুর পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দেখাইলে তাহাকে মুর্চলা 
বলা যায় না। একটি কোনও সুর হইতে অন্থুলোম বিলোম সহকারে 
অবিচ্ছেদ গতিতে স্থরাস্তর প্রকাঁশ করাকে মুচ্ছনা! বলে। মুঙ্ছনাতে 
স্থুরের পরম্পর সংলগ্ন রাখা অতি কর্তবা;) কেবল এক একটি সুর পুণক 
পৃথক করিঘ! দেখাই,৩ গেলে পরস্পর সুরের মধো মধ্যে যে সুক্ষ 
শ্রতিগুলি আছে, সেইগুলি ভঙ্গ ইয়া রাগ-রাগিণীর রসের অনেক লংদঘবক 
হয়ঃ এবং তাহাকে প্ররুত শুচ্ছন। কহা। যায় লা। অঙ্গুলি দ্বারা, তার বিঙ্ষেপ, 
আকর্ষণ, স্পর্শ ইত্যার্দি কতকগুলি নিয়ম আবলম্বন করিয়া বীণা এবং 
সেতারাদিতে মুর্চছনা দেওয়া বিধি আছে এবং গুণিগণ উক্ত প্রকারে 
ওই সকল যন্ত্রে মুচ্ছনা দিয়া গাকেন। জ্রগদাশ্বর-দত কে সে নিয়ম 
সম্ভবে না, তাহ! স্মভাব-পিদ্ধ, তাহা স্বভাবতই হয়। সুরের প্রকত 
ভাঁব অথবা বিকৃত ভাবে মুচ্ছনা হয় । 
ুচ্ছনা না দিলে রাগ রাগিণীর উত্তম রূপে বিস্তার হয় না। 
পূর্বোক্ত মুচ্ছনাগুলির অনেক প্রকার বিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে যথা 
ষঠ পঞ্চাদশ । অর্থাৎ ৫৬ নুচ্ছনার মধ্য হইতে প্রত্যেক মুচ্ছনা সাত 
সাত প্রকারের হইয়! থাকে; ৯ সকল বিস্তার সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ 
রূপে বণিত হইয়াছে । 
নন্দ) বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাব্তী সুথা। 
আলাপ চেতি গান্ধার গামেস্থাসপ্ত মুচ্চনা ॥ 
সঙ্গীত রভ্ীকর, সঙ্গী স্থুর-সাগর, 
ভরত হত্র এবং সঙ্গীত সময়-সারু। 
যদ্দি শুচ্ঠনা পাঁচ অথবা ছয় প্বরেব হয় তবে তাহাকে তান বলিয়া 
শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছে. 
যথা-_তানা:স্থামুর্ছনাঃ শ্ুদ্ধাঃ ফাড়বৌড়,বতীরুতাঃ। 
সঙ্গীত রত্রাকর। 
মতঙ্গ বলিয়াছেন-_-প্নন্ মুচ্ছনাতানায়োঃ কো ভেদ;? ক্রম 
আরোহাবরোতক্রমযুক্ত;  স্বরসমুদায়োমুচ্ছনেত্যু- 
চাতে। তানস্াৎরোহক্রমেণ ভবতি 1” 


(ক্রমশঃ ) গ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
সঙ্গীত রত্বাকর, 


রৌমারোলার চিঠি 


(২) 


ভিলেনু (ভা) 
ভি--অলগা 
১৩ই জুলাই, ১৯৯৭ 
প্রিয় মহাশয় 
স্লামী বিবেকানন্দের জ্রীবন পাঠের সাভাঁষোর জন্য আমি গোটা! 
কতক খবর চাট । জগতে বামরুষ-মিশনের কিনুপ প্রভাব গ মোটা 
মুটি এর অধীনে কতগুলো! মঠ, সেবাশ্রম, বিগ্ভালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি 
অন্যব্ূপ প্রতিষ্ঠান আছে? বিদেশেই বা কোন্‌ কোন্‌ প্রধান দেশে 
আপনাদের প্রচার কেন্দ্র আছে? কতগুলি মাসিক বা দৈনিক কাগঞ্জ 
এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের সভ্য সংখ্যা বাঁকত? আপনাদের প্রচাঁব- 
কার্যা সম্বন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের দ্রেত-তাগের পর ওর কত দুর 
প্রসার হয়েছে, এর একটা মোটামুটি বিবরণ ইউরোপীদের ভ্রানা বিশেষ 
প্রয়োজন । 
আপনাদের যে কষ্ট দিলুম তার জন্টে ক্ষমা করবেন । আপনাদের 
কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জাঁনবেল। 


জার, আর 


8ঠ। অক্টোবর) ১৯২৭ 
প্রিয় স্বামী-__ 
আপনি আমার জন্তে এত কষ্ট স্বীকার করে ১৭ই সেপ্টেম্বর খবরগুলি 
পাঠিয়েছেন এবং তার সঙ্গে যে স্বন্দর চিঠিখানি লিখেছেন তার জঙ্গে 
আপনাকে ধন্তবাদ দিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না। জগতের ও ভারতের 
সামাজিক সমস্তা সমাধানে রামকুষ্-মিশনের স্থান সম্বন্ধে আমার যে 
অভিজ্ঞতার অবকাশ ছিলি তা বোধ হয় এমন স্ন্দর ভাবে আর 
কিছুই পূরণ কবতে পারত না । আমি যে লেখার আয়োজন করছি 
তার শেষ অধ্যায়ে এ বিশেষ কার্ধাকরী হবে। 


8৪8 উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_গম সংগা! 


প্পীিপািপািলসি পাপী সিপীসটি পাস পালাল পাটি পাস পাটি তিল সি সত সিপাতিলাস্দিলাছি পাশ 


আমি কান্ম এখনও আরস্ত করিনি বা তার খস্ড়ীও এখনও আঁমি 
তৈরী করতে পারিনি । এক বছরের কিছু ওপর আমি কেবল খাঁটি 
মাল মসলার যোগাঁড়ে আছি । এবং আমার প্রথানুষাযী আমি সমস্ত 
আগুনটাকে ইন্ধন দিয়ে ঢেকে দেই যেন সবট! এক সঙ্গে জলে ওঠে । 
এত বড় একট! বিরাট বিষয় সম্বদ্ধে খুব শীপ্র কতকগুলে! ছাপ দেওয়া 
বড় শক্ত বাপার নয়; কিন্তু তা নাঁকরে এ সম্বন্ধে আমার নি্জনে চিনা 
কর! উচিত; এবং আশা করি আগামী শীতে এ বিষয়ে আমি আমার 
সমস্ত চেষ্ট নিয়োগ করতে পারব 17৮, 
আপনি যে কয়েক সংখ্যা ৫প্রবুদ্ধ ভারত” পাঠিয়েছেন তা আমরা খুব 
মনোবোগ সফককারে পড়ছি । কার জ্রন্তে ও রামকৃষ্+-মিশনের সাধারণ 
বিবরণীর (059518] [০ জন্তে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ 
রইলুম । আমরা রামরুষ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় 
পুন্তকই পেয়েছি, কিস্ত এখনও আমাদের এই কথানা বই দরকার-__ 
১। জ্ঞান-ষোগ 
২। ভক্তি-যোগ 
৩। মদীয় আচার্ধাঙ্ছের 
৪1 ইউরোপ ভ্রমণ 
এই কানা বই ধদি আপনাদের পাঠান সম্ভব হয়) তা হলে আমরা 
আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 
আপনার ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পেয়ে আপনাদের মিশনের 
মহত্ব ও নীরব কর্মের ফল-প্রস্থ জ্ঞান আরও উপলব্ধি করতে পারছি । 
এই সফল চিস্তার দ্বারা আমি আমার চিত্তকে ভাবময় করতে চাই । 
আমার একটা পর্যবেক্ষণ আপনাদের কাছে জানাব । পাশ্চাত্যে বর্তমানে 
যে কতকগুলো প্রবৃত্তি ও ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে তার সঙ্গে বেদাস্তের 
মতবাদের যে একটা আত্মীয়তা আছে, এর প্রতিবাদ কেউ করতে পারবে 
না। কিন্তু এট! যে ব্দাস্তের বুল প্রচার থেকে হয়েছে এটা আমি 
স্বীকার করি না। এই ব্বাঝীয়তার হেতু মনুষ্য প্রকৃতির একই ভিত্তি 
এবং তার ওপর ইউরোপ ও ভারত একই আর্য জাতির বংশধর বলে। এ 


শ্রীবণ। ১৩৩৫ ] রোমারোলীর চিঠি ৪৪৫ 


সন্বন্ধটা যাই হোক, কিন্তু যা এপসিয়া এবং ইউরোপের ভাষা (যাকে আর্য 
ভাষা বলে) ও চিন্তার একতা সম্পাদন করেছে, তাঁর সন্ধান পেতে হলে 
আমাদিগকে অতি স্ত্দূর কালে ফিরে যেতে হবে। প্যাসক্যাল একটি 
স্থন্দর কথ! বলেছেন, “মানুষ যখন তার দেখা না পেজে হতাশ হয় তখন 
ভগবানের কাছেই তার! বাণীর প্রত্যাশা! করে । 

“যদি আমার সন্ধান না পাও, তা হলে আমায় খুজে বার করবার 
চেষ্টা কর না।” 

যখন আমি আপনাদের শাস্ত্র বা দর্শন বা কাব্য পাঠ করি, তথন একট! 
সত্য আমার হৃদয় বড় স্পর্শ করে_-'আমি কোনও নূতন চিন্তা আবিষ্কার 
করিনি, আমার ভেতর যে গুপ্ত সত্য সকল রয়েছে, আমি কেবল তারই 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ অনার্দিকাল থেকে আমার ভেতর 
লেখা রয়েছে । কয়েক মুটে! শস্ত কেবল কয়েকজন বিশেষ-জ্লাতির বিশেষ- 
লোকের হাতেই আছে এ কথা বল্লে সেই পবিত্র পুরাতন পুরুষকে ছোট 
কর! হয়। সেই চিরন্তন সমগ্র মানব-ক্ষেত্রে নিঞ্জেকে পুর্ণভাবে ছড়িয়ে 
রেখেছেন । তবে পুথিবীর সব জায়গাই এমন সমান ভাবে উর্বর নয় 
যে সব বীজ্জই সমান ভাঁবে অস্কুরিত হবে । কোথাও এ বীজ বৃদ্ধি পেয়ে 
ফল প্রসব করে আর কোথাও ভা সপ্ত থাকে, কিন্তু বীজ সব জায়গায় 
রয়েছে। যারা সুপ্ত আছে কালে তারাও জাগবে, আর, যার! 
জেগে রয়েছে তার! আবার ঘুমোবে। শক্তি, এক জাতি থেকে আর 
এক জাতিতে, এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে খেলে বেড়াচ্ছেন । 
কোনও জাতি বা মানুষ তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। কিন্ত 
সেই অনাদি অগ্নি প্রত্যেকের মধোই রয়েছেন__-একই অগ্রি। আমাদের 
বাঁচা কেবল তাকে প্রজ্জলিত করবার জন্টে | 

ভারত ও তার চিন্ত। সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্বেও আমি ছেলে বেলা থেকে 
বেধান্তের ছুটে! সত্যোর সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলাম। তারা কি করে 
আমার মধ্যে প্রবেশ করলে ? তোমার কল্পনার অতিরিক্ত ভাবে তা জগতে 
বাপ্ত হয়ে রয়েছে) খুষ্টীয় রহস্তবাদে (ধার উৎপত্বি-স্থল প্রাঁচো ), এবং 
কতকট। হেলেনী অন্ুণীলনের ভেতর আমরা এর পরিচয় পাই ; হেলেনীর। 


সণ সরি এলো পলাশ পাত 


৪৪৬ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


২০৮ ৯৩ ৯.০ ৯০ পাশ 
৮ ২ পিতা টি পিসি িিসিলী সিসি পা ০ 


পাইথাগোরাস থেকে আরম্ভ করে, প্লেটোর ভেতর দিয়ে প্লটিনাস পর্যন্ত 
তার্দের মননশীল ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে এ সত্য পেয়েছিল, এবং সে বৃক্ষের 
মূল এপিয়, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আবার দেখুন, এ 
বিজ্ঞানবাদের অপূর্ব উৎস আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ধাত্মবা 
।[১8100519। বূপে পেয়েছি । সংগীত বলগ্র্ জান্মীন সংগীত এবং 
সকলের ওপর বিহোভেনের তেজঃপূর্ণ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আমাদের কাছে 
দর্শন শাস্ত্রের মত. ভাষাঙীন ধন্ম ব্যাথার মত-_যৌগিকসতেোর 
প্রকাশের মত। এ মকল যর্দ আপনার জানা থাকত তা হলে 
দেখতে পেতেন, প্রতীচ্যেও কেমন অপুর্ব সংঘমের মধ্য দিয়ে মনকে 
সেই চিরন্তন পুরুষে একীভূত ও বিলীন করবার চেষ্টা হয়েছে । 
ক্যানটাটা বা জে, এস, বাঁচ এর “মাসের (প্রোর্থনা বিশেষ সুরের ছন্দ- 
লীপা-_যাতে জান্মনানেরা নিজেদের হারিয়ে ফেলে, নীরব গতভীরতায় এবং 
বিভোর উন্মাদনায় ভারতের শেষ্ঠ সামের সমকক্ষ । চিত্তাজগতের 
পবিব্র শোতে আমরা সগ্ুদশ শতাব্দীর হলাগের আভদা স্পিনোক্জার 
চিন্তাধারাকে যুক্ত করতে চাই, যার পরিপূর্ণ বিকাশ এক শতাব্দী পূর্বে 
হয়েছিল গেংটরু ভেতর দিয়ে__যে ভাব এখনও আমরা নিংশেবিত করতে 
পারিনি, এবং বর সঙ্গ আমরা আরো বেগ করিতে চাই উনবিংশ 
শতান্দীর জ্ঞাম্মীন বিজ্ঞানবাদাকে | 

মানবের “দলত্ব এবং জীবনের আধ্যাত্মিকতা এই ছুটে! বর্তমান 
প্রভীচোর শেষ্ঠ সভাত্সাগণের এবং সর্বকাকের মানবের ধর্মে আছে 
এবং ছিগ। এমনকি এও বলা ষেতে পারে, পুর্বোক্ত ছন্টা সতভোর প্রথমটা 
এমন একট! চিন্তাণীল “দলের” আদশ ছিল থারা জগতে ফরাসী-বিপ্লব 
ঘটাতে পেরে ছিল । মদিও এটা খুব দুর্ভাগোর বিষয় যেতার প্রত্োক 
হঠকারিতা একটা তুর্স্ত অপরিচিত জরনসংঘকে রক্ত ও মর্থপিপান্থ 
করে তুলেছিল আর দেহ মতটা একদল বাঁশ লোকের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল। আমার পূর্বপুরুষের ভাব শিশ্ুকালে আমার মধে) এসে বর্তেছিল। 
আবার কালে আমার কাছ থেকে এ অন্তে সংক্রমণ করবে। 

গভীর চিন্তাশীল সং-ইউরোপ--সৎ-এসিয়ার ভগ্মী । একই ঈশ্বরের 
বক্ষ উভস্ত্রের মধে)ই প্রবাহিত । কিন্কু এসির দেখতে পাচ্ছে না তার 
ভগ্মী কী নীরব সাধনার মধ্য দ্িয়ে অগ্রসর হচ্ছে ।........, 

আপনাদেরই একজন বিশ্বস্ত দাতা 


রোম! রোল 


প্রাপ্তি-স্বীকার 


আল্লাম্মক্র্*লিছ্যার্ী আলম € চ্র,ডেশ্স্‌ 
হভোঁঙ্ম )% কলিকাতা, ১৯৯২৭ সাল্রের কার্য্য-বিবরণা আমরা পাইয়াছি। 
বিভিন্ন কলেজে বিশ্বধিগ্ালয়ের উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য দরিদ্র ছাত্রদের 
এখানে বাখিয়া তাহাদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আলোচ্য 
বর্ষে এইরূপ ১৭টি বিগ্তাথী উচ্চ শিশ্গালাভের স্থযোগ পাইয়াছেন। 
আরো ৬টি বিদ্ভাথা এখানে থাকিয়া বিগ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, তন্মব্যে 
২ জন নিজেদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বায়ভার এবং ৪ জন আংশিক ব্যয়ভার 
নিজেরাই বহন করিয়াছেন । ওব্রিত্র গঠিত হইয়া ছাত্রগ্ণ যাহাতে 
আত্মকল্যাণ এবং ভবিষ্যতে দশের ও দেশের সেবা করিতে পারেন 
সেইবূপ শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়_ £হাই বিদ্যার্থী ভবলের বিশেষত্ব । 

গত বর্ষে একটি ছাত্র অনসে"বি-এ পরীক্ষায়) তিনটি ছাত্র প্রথম 
বিভাগে আই-এস মি পরীক্ষায়, এবং তিনটি ছার প্রথম বিভাগে ও 
একটি ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়াছেল | 
আলোচা বর্ষে সাধারণ বিভাগে ১৯২৬ সালের উদ্ধত লইর়া মোট আয় 
১১৪২৪।৬/১৫ এবং মোট বায় ১৯,৮৪১, গুহনিম্্ীণ বিভাগের জমা 
১৬৮৯৬ টাকা তন্মধ্যে ২০৮৪।৮১৫ বেঙ্গল চাসানাল ব্যাঙ্কে জমা রাখা 
হইয়াছিল স্থতরাং তাহা একবপ ছলে পড়িয়াছে। 

স্বামী নির্ধবেদাননের তনক্বাবধ'নে এই কয়েক বংসরে বিদ্ভাী ভবন 
বথেষ্ট সফলতা দেখাইয়াছে। হই গঠনমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর 
সকলের শহানুভূতি আকুষ্ট হওয়া বাঞ্ছলীয়। 

স্নলম্নুগ- সচিত্র সাপ্তাঠিক পত্র, বাধিক মূল্য ৩২ টাকা, সম্পাক-_- 
শ্রীজ্িতেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কাধ্যালয়--৮৩ুনং ছুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট | 

এক্্হনজ্ঞ্ৰী- মহিলাদেৰ উপযোগী উচ্চশ্রেণীর সচিত্র মাসিক 
পত্র! বাধিক মূলা ৩।০, সম্পা্দিকা__ শ্রমহেমলতা। দেবী, কাধ্যালয় ৪৫নং 
বেণেটোলা লেন । 

ন্গাঁকিম্ম্যত্র পাক্ষিক পত্র, বাধষিক মুল্য ৩।%৯, সম্প্রাদক-__ 
শ্রীনগেন্্রচ্তর শ্তাম, বি, এল । কার্ধযালর--উকীল পট্টি, শিলচর || 

স্বম্নস্্র-_ সাপ্তাহিক পত্র, বাধিক মুল্য ২২, সম্পা্দক-গ্ুধ্যাপক 
্শ্তামলাল গোস্বামী, উপ্রভাদচন্দ মুখোপাধায়। কাধ্যাশিয়_-৪নং 
উইলিয়মস্‌ লেন। 

হিন্ফুট্মিপ্পমন--পাক্ষিক পত্র? বাঁধিক মূলা ১২৭ সম্পাদক-_স্বামী 
নগেশানন্দ গিরি । কার্যযালয়-_৭নং+বেচু চাটাজ্জী স্ট্রীট । 

মুগন্দীস্প- সাপ্তাথিক পপ্ব' বাধিক মুল্য ২", সম্পাদক__ 
শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় । কাধ্যালুর-_বাকুড়া | 


শ্রীরামরুঞ্*-মিশন দুন্িক্ষ কার্ধ্য 


আমর! পূর্ব আবেদন পত্রে “উদ্বোধনে”র পাঠক-পাঠিকাকে জ্ঞাত 
করাইয়াছি যে, আমরা বীফুড়া জেলার বড়জোড়া থানায় ছুতিক্ষ কেন্ত্র 
খুলিয়া কার্ধযা আরম্ভ করিয়াছি । উহার সাহাধা তালিকা নিয়ে প্রদত্ত 


হইল। 
তারিথ গ্রাম সংখ্যা! সাহাষ প্রাপ্তের সংখ্যা চাউলের পরিমাণ 


গণ পের 
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১৯।৫।২৮ ২৯ ৩৩৭ ১৭ ৯ 
২৭৫২৮ ৪৪ ৪৮৮ ২৫ ৫ 
৩।৬।২৮ ৬৮ ৭৩৬ ৩৫ ১৮ 
১৩।৬।২৮ ৭৪ ৮১৬ ৪১ ২৫ 


যদিও আমর! সাহাধ্য উত্তরোত্তর বুদ্ধি করিতেছি তথাপি ঠিক ঠিক 
সাহাষ্য দিতে হইলে আরও অর্থের প্রয়োজন । অধুনা আমর! বীাকুড়ার 
পূর্বদিকে কোতুলপুর থানায় আর একটি ছোট কেন্দ্র খুলিতে ইচ্ছুক ; 
এবং অর্থের স্থুগমের সহিত আমরা তদন্ত করিয়া অপরাপর জেলায়ও 
সাহাধ্য কেন্ত্র খুলিবার ইচ্ছা করি। ধীহারা অর্থ, বন্ধ এবং চাউল সাহায্য 
করিবেন তাহারা নিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । 

(১) প্রেসিডেন্ট, রামরুঞ্চ মিশন, বেলুড়মঠ পো, হাওড়া ; 

(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়? বাগবাজার, করিকাঁতা) 

(৩) ম্যানে্রার। অদ্বৈত আশ্রম, ১৮১।এ মুক্তারাম বাবুর স্ত্রী, 
কলিকাতা । 

( স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ 


ভাঁদ্রে, ৩০শ বর্ষ 





কথা-প্রসঙ্গে 


প্রথম প্রশ্ন হচ্চে, পুরাতনকে নৃতনের পরিচ্ছদে সাঁঞ্জান যাঁয় কি 
না? উত্তরে আমরা বলি, এক দিক দিয়ে সেটা অসম্ভব হলেও আব 
এক দিক দিয়ে সেটা সন্ভব। অতি আদিম কালে ব্রহ্গা একটা 
সত্য নির্ণয় করে তার শিষ্দের বল্লেন; অস্থর তার ভাবান্ুযায়ী 
একটা ব্যাথ্যা করে সঙ্থষ্ট রইল এবং সেইটে সমাজে. বেশ চল্ল। 
কিন্তু ইন্দ্র শতবর্ষ ধরে €স বিষয় চিন্তা করে তার আর একটা 
নৃতন অর্থ আবিফার করলেন। এখানে আমরা বলতে পারি, 
পুরাতন কথাই নূতন কলেবরে প্রকাশ পেলে। আবার আর এক 
দিক দিয়ে বলা যেতে পারে, এটা অসম্ভব, যেমন জন্দ্মান শিল্পী 
ভোঁন ইডে (৬০1) [1১02 ) বরচেন, 
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সেপ্ট জোসেফ, কে নাধিকের বেশে বা ভাঙ্জিনকে শাল মুড়ে 
বর্ণনা করা যায় না । তবুও প্রাচীনেরা বাইবেলের গল্প গুলে তাদের 
সময় কার পরিচ্ছঙ্গে সাজিয়েছেন। কিন্তু অনেক সময় তা ভালনা 
দেখালেও সেদিন এক খানা বই পড়ছিলুষ *:7111)5 [71) ০১০৫১ 
7০৮5 বলে, তাতে খুষ্টকে নিছক কম্মীর পরিচ্ছদে সাজান হলেও 


৪৫৯ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


বড মধুর আনন্দ-রস পাওয়া গেল। আঁমবা বলি একই সত্য 
মানবের সমস্ত চিন্তা ও চর্চার ধারার মধা দিয়ে বিভিন্ন ন্ূপ নেওয়ায় 
বোধ হচ্চে যেন প্রাচীন হতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । এই 
বিচ্ছিত্তিব ভেতু, আাদি-প্রকুৃতির স্বাধীন লীলা-বিলাস শিল্পাদের কোঁন 
স্থির ও স্থায়ী ধারাকে ( ০0৮01090) শিরোধার্য কার নিতে না 
দেওয়া । 

মূল সত্যকে যারা জানতে চায় তাবা পরিণাম গুলোকে বাঁদ 
দিয়ে নেতি মার্গ অবলম্বন করবেই । আর বাপ। শাবে সেই 
সত্যই এই পবিণামের মধো লীলাম়িত হায় বয়েছেন, সীমাব মাধ্য 
সেই অলীমহই খেলা করছেন তারা প্রতি পরিবর্তনকে (সই চিবন্তনীব 
নৃতন দান মনে করে তাকে বরণ করে নেবে- এ হল ইতি মার্গ। 
একই মভাপ্রাণের বথন শীর্ণকায়া “তাপসা” এবং বিপাসাজ্জল “রাধার 
মধ্যে বিকাশ, “জ্ঞানা-পথ এবং “আনন্দ-পথ যখন ওএকহ সত।?কে 
ধরবার চেষ্টা, তথন তপস্তা ও বিলাসের মখে। বিরোধ কোথায়? 
শিল্প সাহিতোব ভাব ধাবা পিরামিচ থেকে ভাজমহল পর্যন্ত চলে 
এসেছে । তাবই একটা শগে খুষ্টীয় আ'টেব জরাজীর্ণ ৮০০ প্রকাশ 
পাঁয়; কেন না ভার! .নতি-মাগী ছিল বলে মনে কবত দেহটা 
একটা পাপেব আদন একটা মৃত্যুর ছাঁদা। তাঁব পরেই এল ইতি- 
মারা গপধিক আর্ট । ভারা দেখালে শিল্পে অরূপেব মর্ত রূপ, প্রাণ 
বেদীতে মহা প্রাণের লীলাভঞ্জা। স্ত।কে অবলম্বন করে জান ও 
আনন্দের তরঙ্গ চলেছে--কখনও উদ্ছে কখনও নামচে। একটা 
ভরঙ্গ ঘর্ষে লেখা 
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তখনই আবার সেটা ছায়াচিত্রের মত বদলে গিয়ে আর একটা 
তরঙ্গের আবির্ভাব হল সার ওপর লেখা-_ 


ভার, ১৩৩৫] কথা প্রসঙ্গে ৪৫১ 
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এই ছুটে] ভাব শিয়ে মানব চবিতর, কেউ কাকেও একেবারে নিঃশেষ 
কবে মুছে ফেলতে পাববে শা. ভা করতে গেলেই আর একদিক দিয়ে 
তানৃতন ক্ষণে কুটে উিঠতবই | এহ দ্বন্দের মধ্যে, নেতি ও ইতির আলো- 
ছায়ার লুকাচুরির মধোই নৃতনেব আগমন । 

খুইায় আটিইব। আবার এককা ল বৌদ্ধ, মিশরীয়, পারসিক ও যবন 
শিলের স্বাভাবিকতার সমালোচনা করে তাকে অচল করছে দেন। তারা 
শিল্প সাঠিতোর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এব বিরাট অভিযান করে বল্লেন, বে 
সব সৌন্দম্য, শু প্রিয়তা, কোমলতা ও সৌকুমাধা সন্দেভের বস্ত্র, কারণ 
সৌন্দর্যয-সৌফব ভোগ-জ্ীবনের দিকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দিকেই দেহীকে প্রলুন্ধ 
কৰে। তাই "চাদের আঁট স্বেচ্ছারছ শ্রীহীনতাই স্পষ্ট । 

এর শ্রাভিবার্ধ করলে গগিক আট--অসম্পর্ণ প্রাণেৰ কি গভীর 
যাতনা 51 চিত্র কলায় ফুটিয়ে তুলে । ইতিচাস্টাকে ষ্দ একট গোটা 
বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে স্বীকাব কধতেই হবে জাগরণ ও স্বপনের 
মত, শ্রম ও বিশ্রামের মত নেতি 5 ইতির সামগ্রশ্য করে অনন্তের পথে 
মাভিনকে চলতেই হবে । আর তা যদি না পাব প্রাচীনকে যদি একেবারে 
উপেক্ষা কর, তবে দেখ, তোমার ৯ গর্বের বস্তু ষে রিণেসাস বা এককালে 
গীস্টীয় বিধান ধ্বংস করে প্রোটেষ্টান্টিজ ম? ইভাঞ্জেলিজিমের সৃষ্টি করে, তাই 
আজ &ঁহিক জীবনকে একমাত্র সতাবস্ত বলে গ্রহণ করে, সমাজ লস) 
বাক্তি ও সমটির মুল্য ও দাত্ব একবারে কুযোর আরম নগ্রতার মধ্যে 
প্রতিঠিত করে ইভ ও লটু ছুহিতায় স্থষ্টি করতে চায় কেন? 

ঠিক এমনি ঘটেছিল ভারতে । যজ্ভীর মোম ও সহধর্শিনী, প্রজাপতি- 
ব্রত ও অশ্বমেধের অশ্লীলতার চাবুক হবে এলেন তথাগত । মে কঠোরতার 
বিপরীত পেষণে তন” নবকলেবর ধারণ করেন মহ|যানীদের “প্রজ্ঞা”. 


৪৫২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্---৮ম সংখয। 
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রূপে। এই ্রভ্তারই শ শক্তি আজও শিল্পকলা, াহিত্য- বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে 
ভারতীয় মনীষার পরিচয় দিচ্চে। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতার ফলে কলুষের 
আবিলতায় তা! নিঙ্জের মৃত্যু নিম্গে বরণ করে নিলে । কিন্তু তার যেটা 
সত্য সেটাত অবিনাশী। সেটার গলাটিপে মাঁরবার জন্ ব্রাহ্মণরা যখন 
চেষ্টা করলেন তখন তা! নিরুপার হয়ে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আকার 
ধরে ব্রাক্ষণদেরই ধর্ম হয়ে দাড়াল। ক্রমে বন্দীর প্রতি বিজেতার নিষুরতা 
এমন চরম হয়ে ঈাড়াল যে তার বিদ্রোহিতাঁ আজ ছিড়ে বেরিয়ে আসছে 
শৃদ্রের বেদাচার্যযতব ও অস্্/ম্স্পর্শীর অভিনেতৃত্বের মধা দিয়ে 

শ্বাভাবিকতা মানুষ চায় কেন? কেন কবি দুঃখে বললেনঃ *[13€ 
ড/০1]0 15 69091770001 ৮10 05১ 5501010080৭. 51021001005 
“প্রকৃতির সঙ্গে অনেকদিন মানুষের সম্বন্ধ ছিল না হঠাৎ এতিহাসিক 
কারণ সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তারা গ্ররাতির প্রতি আকুষ্ট 
হয়েছিল*_কিন্ত সিলারের এ “হঠাৎ এ্রতিহাসিক কারণটা কি ?_- 
স্বার্থপর সভ্যতার পেষণ, ভেদনীতি, অতভ্যাচার-অবচার, বিধি-নিষেধ, 
০017৮210019) 10101001055 012/10758 00170006105, 1025165 1151000- 
07055 01690106199 50101979 আজ মানুষকে ভার সমাজের ওপর 
অশ্রন্ধা এনে দিয়েচে | স্বাধীন রূস-বোধ একদিকে যেমন আনন্দ দেয় 
আর একদিকে তেমনি নরকের স্ষ্টি করে । তাই আজ মানুষ ক্লান্ত হয়ে 
তার আবরণ] প্রকৃতির অনান্রাত কুস্থমের অন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। 19 
001 5058] প্রভৃতি 2069655 ধর্ম ত্যাগ করে অরণ্য, উা, সু্য, 
সমুদ্র, সোমের সুষমায় পুর্ণ বৈদিক গীতির আশ্রদন নিতে চায়। 


যবন শিল্প-সাহিতাই আজ ইউরোপী শিল্প-সাহিতোর রূপ নিয়েছে । 
তারা বান করেছিল একটা ছোট্র অনুর্বর দেশে, তাই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, 
দেহ ছাড়া অপর কিছুতে সৌন্দর্য্য খুঁজে পাঁয়নি। পেশী বা মুখের 
ভাঁবের ভেতর দিয়ে ন! হলে গ্রীক্চিভ্ত কোনও স্টিতেই সহু্ট হত ন। 
তাঁরা প্রকুভিকে বস্তর সৌন্দর্য-সম্তার রূপে কখনও গ্রহণ করেনি বা 
তাকে চেতনও কথনও ভাবে নি। তাই তার সব ধন্ম-কলা সমাজ 
গড়বাঁর জন্তই পাগল। কিন্ত দৃহাজার বছর পর আজ সে হয়রান হয়ে 


ভাত, ১৩৩৫ ] কথাপ্রস্গে ৪৫৩ 
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প্রারুতিক আহ্বানের র আকর্ষণ অনুভব করচে । মানুষের কাছে মানুষ 
যখন শঠতা ও নিষ্টুরতা ছাড়া আর কিছু পেলে না, তখন ভার কাছে 
“খফুস্তলা” কত মধুর বল দিকি? 
উদ্দগলিত দর্ভকবলাঃ মুগাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ মযুবাঃ। 
অপহ্যত পাওুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রণি ইব লতা ॥ 

পতিগৃহে গমন। শকুস্তলীকে দেখে শোকে মযুরী নৃত্য ছেড়েছে, লতার 
অশ্রু গড়িয়ে পড়চে-_এমন প্রকৃতি প্রেম আর কোনও দেশের কাবো 
আছে কি? ইউরোপ আজ্র পুঝতে পারচে কেন সাধু সন্নাপী বনে ঘুরে 
বেড়াতে ভাল বাসেন । ফ্রিডলাগার (77760 127051) স্পষ্টভাষাঁয় 
স্বীকার কনেছেন, [6 ০9110০81000] 09 হিট €৮100008 01 
(19৮০116195 00170 09 1070010110001001 10 00650 01 10921% 
0০915 01) 61015065101) 061710017৮৮ 

এই প্রক্কতিবোধের হেতু সমাজে অত্যাধিক কৃত্রিমতার প্রসার। 
এই কৃতিমতাব ওপব কশোর অজস্র আক্রমণ ও প্রতিবাদই দেখিয়ে দিলে 
আদিম প্রকৃতির সরলতা । প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হয়ে দূরে 
মানুষ গাছে বলেই আজ তার ভেতর আনন্দের এত অনুসন্ধান! মানুষ 
মানুষের ওপর কি কবে শ্রদ্ধা হারালে তা জোল!, ইবসেন, ট্রাগুবার্ণ। 
টুর্গেনিফ ১ টলষ্টয় সমাজের মুখোস খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন । আমাদের 
দেশের নবরসিকরাও অজ্ঞাতসারে সেই একই কাজ করছে। তারা 
যেটাকে প্রতিপন্ন করতে. চাইচে সেটাই মেটার বীভতসতা প্রকাশ 
করে দিচ্চে। 

কিন্ত বৈদিক গ্রকৃতিবাদ ও আধুনিক স্বভাববাদে ঢের তফাৎ। 
তারা অন্তরের সৌন্ধ্যই বাহিরে দেখেছিল। তারা বলত, “তস্ত ভাসা 
সর্বমিদং বিভাতি”। তারই আলোকে জগৎ আলোকিত। পতি ও 
পত্রী এত হ্থন্দর কেন? তিনি তাদের মধ্যে আছেন বলে। কিন্ত আধুনিক 
জড়সর্ধবন্ব স্বভাব বাদ জড়ের সৌন্দয্ে নিজের মনকে ভোলাবার চেষ্টা 
করায় সে জ্রম শীঘ্রই তার দূর হবে। মন্দের দ্িকট! বিশ্লেষণ করে ভদ্বেশী 
সমাজের বর্বরতাঁকে লোক চক্ষুর সামনে ধরার শ্রম তাদের শীঘ্রই ব্যর্থতার 
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পরিণত হবে । অসংষমী হয়ে তথাকথিত শাঁলীনতাঁর ধব*স করতে গিষে 
ষে ট্রাপ্রিডির স্ষ্টি হবে তাঁতে জুলিয়েট বা মোপাসাৰ “উন্ভি”ও হার 
মেনে যাবে। শিলার যাকে নীতিগত বলেছেন, বাস্তবিক সেটাও 
ইন্দ্রিয়জ কেন না সেরূপ বা রসের উতন্‌ কৌনও অরূপ বা “রসোবৈস” 
নয় । ফলে দাড়াঁচ্চে, ইবসেনের 2180565, হোপটম্যানব 1067517৭656 
্রীগুবার্গের [২৪001, গোফির [,০।৮০ 19105 প্রভূ, প্রতি শিল্পে ও 
কাব্যে কেবল যন্ত্রণা ও অস্থির৩1,. কেবল মন্মস্থদ য।শনা ও পীডাকেই 
স্পট করে ডুল-১1 আটেব কাল কী?- বর্তমানের মণা লিয়ে মানুষকে 
ভবিষ্াতের উন্নত আদশেব দিকে নিবে ঘাঁওয়! ' আঁটর পুষ্প ভাব 


৫ 


অনাদ্রত কিন্তু বডই মধুব+ 'আটে” বিগ-ক্ হাব নৃতন কিস্থ বিলোপী- 


যা মানষের মনে ভবিষ্যতের মধ্যে একট, বড় ক্ষিনি« পাতার আকাজাদ। 


জাগিয়ে দেয়--স এমন £কট' প্রামাণ মুর্তি 01থর গাম ন ধরব, বা 
কাছে আত্ম সব নকল । 


ছবি 
মানস মন্দিরে মম এ*“কাল ধরি 
অন্তমিত রশ্মি যার ছিল অ।লো করি 
এবে তাভা চিত্রপটে হায় আনতিত 
নয়নের তৃপ্রিদান করে অবিবত । 
আস বরবন্দনাথ ঠাকু 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


॥ ১৫) 


ইংরাজার অনুবাদ 
১৪ গ্রে কোট গার্ডেনন্‌ 
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, এস. ডব্লিউ 
১১ই নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় অ-_ 
খুব সম্ভবতঃ আমি ১৬ই ডিসেম্বর বা তার ঢু একদিন পরে 
রওনা হব, এরখাঁন থেকে উউালি গিয়ে, সেখানে ঢু একটা জাগা 
দেখে, ভারপর নেপল্সে ট্রামার ঘরুব ৬ ৩ 
রাজবযোঁগের প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেছে, দ্বিতীয় সংস্করণ 
ছাপা হচ্চে। ভাঁরনবর্ষ ৪ আমেরিকাতেই সব চাইতে বেশী 
কাটতি। » ₹ * 
ভালবাসা ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 
(চাঁমাদের-- 
বিবেকানন্দ 
ইংরাজীর অনুবাদ 
৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, 
লণ্ডনঃ এস, ডগ্রিউ 
২০শে নভেম্বর, ১৯৮৯৩ 
প্রিয় অ-_ 
১৬ই ডিসেম্বর ইংলগড ছেড়ে আমি ইটালী যাচ্চি, সেখান থেকে 
নেপল্সে জান্্ান দেশীয় লয়েড এস, এস, প্রিক্স রিজেণ্ট লিওপোল্ড 
নামক ট্টামার ধরব । আগামী ১৬ই জীহুয়ারী হীমার কলম্বো গিয়ে 
লাগবে সিলোনে অল্পস্বল্প দেখে তারপর মাদ্রাজ যাব । 
মিঃ সেভিয়ার ও তার স্ত্রী আলমোড়া সহরে আশ্রম খুলতে যান, 
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স্পস্ট পিসি পাস সাপ তাস ২ পাস সস পাস নস্লি সপ লাস্ট সি লাি পাসি, 


তাই হবে আমার হিমালয়ের কেন, আর পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যের! 
সেখানে থেকে ব্রক্ষচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবে । গুডুইন 
একজন অবিবাহিত্ত যুবক, আমার অঙ্গে বেড়াতে ও থাঁকতে যাচ্চে, 
সে ঠিক সন্যাসীরই মত। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎ্পবের আগেই আমার কলকাতা পৌছুবার 
ভারি ইচ্ছে * *। কলকাতা আর মাদ্রাজে ছুটি কেন্দ্র খুলবে! 
--এই হচ্চে আমার বর্তষান কার্ধ্যপদ্ধতি, সেখান থেকে প্রচারক 
তৈরী করতে হবে। কলকাতায় কেন্দ্র খোলবার মত টাকা পয়ল। আমার 
হাতে আছে। শ্রীরামকষ্জ সেখানেই আজীবন কাঁজ করে গেছেন, সুতরাং 
কলকাতার ওপরেই আমার প্রথম নজর দিতে হবে। মাত্রাজে কেন্ত্র 
খোলবার জন্যে টাকা পয়সা, আশা করি, ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে। 

এই তিনটি কেন্দ্র গেকেই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব, পরে 
বোশ্বাই ও এলাহাবাদে কেন্দ্র খোলা খাবে, যদি প্রভুর ইচ্ছ! হয়, এই সকল 
কেন্দ্র থেকে-শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রচারক পাঠাব। 
এই হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্তব্য। প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও। 

কক তারতবর্ধে এখন আমাদের একটি মাত্র ইংরাজী মাসিক 
পত্র আছে। দেশীয় ভাষাতেও আঁর কয়েকটি বের করা যেতে পারে। 
এই ধরণের কাগজ খুব অল্প সংখ্যক লোকেই পড়ে * * * ভারতের 
কাগঞঙ্জ ভারতের লোকেরাই রাখবে, সব দেশের ও সব জাতির লোকে 
পড়বার মত একখানি কাগন্জ বের করতে হলে, সব জাতিরই কতকগুলি 
লেখক চাই, কিন্তু তাতে লাখ খানেক টাক! বছরে খরচ । 

সব দেশের লোককে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই শুধু ভারত- 
বর্ষে নয় একথা যেন কিছুতেই ভুলো না। 

উইমব্লেডনের মিস্‌ এম, নোব্ল একজন খুব বড় কন্মী * * * 

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 

তোষাদের 
বিবেকানন্দ 





পসটীপাস্সিলসটিপাসটিি সিিসসশও তাপস সপিরিসিতং 


রাজযোগ 
। পূর্বানুবৃত্তি ) 
দ্বিতয় পাঠ 


রাজঅযোগের নাম অষ্টাগবোগ। কারণ, এর প্রধান অঙ্গ আটটি। 
ষথা-_- 

প্রথম । যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চাইতে দরকারী । সারা 
জীবনকে এ নিয়ন্ত্রিত করে । এ আবার পাচ ভাগে বিভক্ত । 

(এক ) কারপমনোবাকো হিংসা না করা । 

(দই ) কায়মনোবাকো লাভ না করা । 

(তিন) কায়মনোবাঁকো পবিত্রতা রক্ষা করা । 

(চার ) কায়মনোবাক্যে সতানিষ্ঠ হওয়]। 

( পাচ) কায়মনোবাকো নস্পাপ হওয়া । । অপ্রতিগ্রহ ) 

দ্বিতীয়। নিয়ম । শরীরের বত্বঃ মান, পরিমিত আহার ইত্যা্দি। 

তীয়। আসন। মেরুদণ্ডের ওপর জোর ন। দিকে মাথা খন 

ভাবে রাখা । | 

চতুর্থ। প্রাণায়াম। প্রাণ বাঁয়ুকে আয়ত্ত করবার জন্তে শ্বাস 
প্রশ্বাসের সংযম । 

পঞ্চম | প্রত্যাহার । মনকে বহিষ্দুখী হতে না দিয়ে অন্র্দুধী করে 
কোন জিনিষ বোঝবার অন্তে বারংবার বিচার । 

যষ্ঠ। ধারণা । কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা । 

সপ্তম? ধ্যান। কেন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা । 

অষ্টম। সমাধি) জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত- আমাদের সাধনার লক্ষ্য। 

যম ও নিয়ম সার! জীবন ধরে আমাদের অভাস করতে হবে। 
জৌক যেমন একটা ঘাস দৃঢ় তাবে ধরে, তবে আর একটি ছেড়ে 
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দেয় তেমনি ওপবেব ধাপে ওঠবাব আগে নীচের ধাপটাঁকে আমাদের 
বেশ করে আবন্ত কর! চাই । 

এর পরের প্রতিপাগ্ত বিষয়-_ প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের লিয়মণ | 
প্রাণ কি করে চিন্ত সুমির মধা দিয়ে আধ্যাত্মিক বাজে) নিয়ে যায়, 
রাজযোগে তা বলা আছে। এটা হচ্ছে সমস্ত দেহ যন্ত্রের মূল চক্র । 
প্রাণ প্রথমে ফুনফুসে। ফুসফুস থেকে হাদয়ে, জদ্য় দেকে রক প্রবাহে, 
সেখান থেকে মন্তিফে, সব শেষে মন্ডিফ থেকে মলে কাজ করে। 
মানুষের ইচ্ছা শক্তি দেঠেব ওপর যেমন ক্রি করতে পারে তেমনি 
দেহের ক্রিয়া ইচ্ছা শক্তিকে জাগিছে তুলতে পারে। আমাদের 
ইচ্ছাশক্তি বড়হ ছর্কল, আমর! এতই বদ্ধ যে, সেভ শভিকে 
যথার্থবূপে উপলব্ধি করি না। অধিকাংশ কাধে'র প্রেরণা আনাদের 
বাইরে থেকে আসে, বিঃ প্ররূতি আমাপের অন্তরের সামা ভাব 
নষ্ট করে কিন্থু আমরা তাব সাম্যতাঁৰ শষ্ট করতে পারি না । বেটা 
আমাদের পারা উচিত , কিন্তু এ সবই ভুল, বহি; প্রকৃতির চাইতে 
বেশী শক্তি দতা সত্যই আমাদের ভেতরে আছে । 

ধারা নিজেদের ভেতর চিন্তারাজায আয় করেছেন তারাই খুব বড় 
সাধু, ভারাই আচাধা, তাদের কথার শর্তিও তাই এত বেশী, 
দুর্গের উচ্চ ঢড়ায় আবদ্ধ কোন মগ্রিকে তার স্ত্রী গুব্রে পোকা, 
মধু রেশমের সুতা, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করণেছিলেন__এই 
রূপকে সুন্দর ভাঁবে দেখান হয়েছে--প্রাণেব নিয়মণ থেকে কি করে 
ক্রমে ক্রমে মনোরাভ্য জর করা ধায়। এই প্রাণের সাহায্যে 
একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত করে আমরা একাগ্রতারূপ রজ্জু 
ধরবো, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহ কারাগার থেকে উদ্ধার হয়ে প্রকৃত 
মুক্তি লাভ করবো । মুক্তি গাত করে তার সাঁধনগুলি আমরা ছেড়ে 
দ্রিতে পারি । 

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি । 

প্রথম । পুরক | শ্বাস গ্রহণ । 

ভ্বিভীয়। কুস্তক। শ্বাস রোধ। 


ভান্্র ১৩৩৫ ] বাজযোগ ৪৫৯ 


তৃতীয়। রেচক । শ্বাস তাগ। 

ছুটি শক্তি প্রবাহ মন্তিফ্ষের ভেতর দিয়ে এসে মেরদ্গুবয়ে তার 
শেষ ভাগে পরস্পরকে অতিরূম করে ফের মন্তিফে ফিরে যায়। এর 
একটির নাম সুর্য পিঙ্গলা)। পিঙ্গলা মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ থেকে 
বেরিয়ে মেরুদণ্ডের বাঁদিকে মস্তিফ্কের ঠিক নিয়ে একবার পরম্পরকে 
অতিক্রম করে, আঁবাঁর মেক নীচে চাঁরএব অদ্ধেকের মত আকাবে 
আব একবাব পরম্পরুকে অঠিক্রম করে ধায় । 

অন্য শক্তি প্রবাহটিব শাম চন্দ্র (ইডা)), এর গতি পিলার 
ঠিক উপ্টো এব” চতুর্থ সগা্র অপবাদ আকাল সম্পূর্ণ করে। 
দেখতে চাবএর ৪) ম* ভলণ এব শীচেব দিকটা গপবের 
দিকেব গাইতে আনদকট লম্ব এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, 
আর বিভিন্নকেন্দজ্র, যাঁকে আম" চক্র (1১০১০৭ ) বলি, এরা জীবশী 
শক্তি দহ সঞ্চয় কবে, কি এ আমরা প্রায় টেরই পাহ লা। 
একাগ্র মনের দ্বারা এই শর্দ সমুহ এব" সমস্ত শরীরে তার্দেব 
ক্রিয়। আমরা অনুভব কব* পারি। এই শুযা (পিঙগলা ) এব 
চন্দ্রেব (ইডা) প্রদাহ কাস পশ্বাসের সাঙ্গ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে অভিত, 
সেই জঙ্ে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ুত করতে পারলেই মমস্ত দেহটাকে 
আয়ত্ত কনা যায়। 

কঠ উপনিষদে দেহকে ন্থ, মনকে লাগান, বুদ্ধিকে পারথি, 
ইন্ছিয়দের ঘোড়া এব বিষয়কে নাস্তার সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে 
আর আত্মা হচ্ছেন সেই রথ্ব রথী। সাবধি যদি বুদ্ধি সহায়ে 
ঘোডাকে সংযত করতে না পার তা হলে কখনও লক্ষ্যে পৌছুতে 
পাঁরবে না, হষ্টাশ্বের মত হন্্রিব গুলো বথকে যেখানে খুশী টেনে 
নিষ্ে গিয়ে বথীকে মেরে ফেলতে পাবে, কিন্তু এই ছুটি শক্তি 
প্রবাহ ইডা ও পিঙ্গলা ছুষ্টাখকে দমন করবার জন্ত সারথির 
হাতে লাগাম স্বক্ধপ। সারথিকে এদের দমন করা চাই, দ্বমন করতেই 
হবে। নীতি-পরায়ণ হবাব শন্তি আমাদের লাভ করতে হবে, 
তা না হলে আমাদের কম্ম সমূহকে আমরা কিছুতেই অধীনে আনতে 


৪৬০ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


পারব না। নীতি-শিক্ষা সমুহ কি করে কর্মে পরিণত করতে পারা 
যায় যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নলীতি-পরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ । 
জগতের বড় ঝড় আচাধ্য মাত্রেই যোগী ছিলেন এবং ইড়া ও 
পিঙ্গলাকে তারা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন । এই প্রবাহ ছুটিকে 
যোগীরা মেরুর তল দেশে সঘত করে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত 
করেন আর তখনই ইড়া ও পিঙ্গলার প্রবাহ জ্ঞান-প্রবাহে পরিণত 
হয়। যোগী ছাড়া কারও এ হতে পারে না। 

প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় পাঠ সকলের পক্ষে এক রকম সাধন 
ন্য়। প্রাণায়াম একটা ছন্দের তালে তালে করতে হবে এবং তা 
করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণন! করা। তবে সেট] একেবারে যন্ত্রের 
মত হয়ে পড়ে তাই গণনার নিদ্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র ও 
কার মন্ত্র জপ করবো । 

ডান নাক বুড়ো আমগুল দিয়ে চেপে ধরে চারবার গুকার নাম 
জপ করতে করতে বাম নাকে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়; এরই 
নাম প্রাণায়াম তারপর তর্জনীর দ্বারা বাম নাক চেপে ধরে ছুটি 
নাকই বন্ধ করে, মাথাটিকে বুকের ওপর অবনমিত রেখে মনে মনে 
আটবার “৩ কার জপ করতে করতে শ্বাস রোধ করে রাখতে হয়। 

তারপর মাথা ফের সোজা করে বুড়ো আন্ুল ডান নাক থেকে 
উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে চারবার €প, কার জপ করতে করতে শ্বাস ফেলতে 
হয়| 

যথন শ্বাস ফেলা! শেষ হয়ে যাবে তথন ফুম্ফুল থেকে সমস্ত 
বাতাস বের করে দেবার জন্য পেট সম্কচিত করবে । তারপর বাম 
নাক বন্ধ করে চারবার *গকার অপ করতে করতে ডান নাক দিয়ে 
ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে। পরে বুড়ো আন্ুল দিয়ে ডান নাক 
চেপে ধরে মাথা অব্নমিত রেখে শ্বাম রোধ করে আটবার *ও*- 
কার জপ করবে । তারপর আবার মাথা সো করে বাম নাক 
খুলে দিয়ে চারবার “গু'কার জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। 
সেই সময আগের মত পেট সঙ্কুচিত করা চাই । যথনই বসবে, এই 


পাস পা 


ভাত্্রঃ ১৩৩৫ ] রাজযোগ ৪৬১ 


পা সজিপ্র পর লস্ট বলি লরি রি কস পোস্ট সস পপর শীত ২৩) পাটি পিপলিস্টি বিশে প্র স্পা ৯ পাটি তা উল তা উপস্ত া ি লাস্ট পা প৯০৫ রি 


রকম ছুবার করবে অর্থাৎ, ডান নাকে বান: ও বামও নাকে : ছুবার 
মোট চারবার প্রাণায়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা করে নিলে 
ভাল হয়। এক সপ্তাহ ধরে এই রকম অভ্যাস করা উচিত। 
তারপর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখা! বাড়িয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস 
গ্রহণ, রোধ ও ত্যাগের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে 
অর্থাৎ যদি দুবার প্রাণায়াম কর তা হলে শ্বাস নেবার সমন্স দুবার 
ও ফেলবার সময় ছুবার ও কুম্তকের সময় বার ০২) বার “গকার 
জপ করতে হবে, এই প্রীণায়াম অভাসের দ্বারা আমরা আরো বেশী 
পবিত্র, নির্মূল ও আধ্যাত্মিক ভাবে পুর্ণ হব। বিপথে ঘেয়োনা; 
কোন শক্তি “সিদ্ধাই ) চেকো না । প্রেমই একমাত্র শক্তি যা 
চিরকাল থাকে আর উতপোত্তর বৃদ্ধি পায়। যার! বাঁঅযোগের 
পাহায্ে ভগবানের কাছে আসতে চাষ মানসিক শারীরিক নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক হিসাবে তাদের খুব সবল হতে হবে। আলো দেখে 
পা ফেলো। 

লক্ষের মধো একজন বলতে পারে “এই সংসার পার হয়ে 
আমি ভগবানের কাছে যাব।” সত্যের সামনে দাড়াতে পারে এমন 
লোঁক খুব কম কিন্তু তবুও আমাদের কোন কিছু করতে হলে সাভার 
জন্য মরতে প্রস্থত থাকতে হবে। 


ফজর ৮ শক ২7 


শক্তি 
শক্তি শব্দের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ আজম বলব | 
ঝগ্বদ 


ধাগ্দের নিয়লিখিত মন্ত্রে শক্তি শব্দট দেখতে পাই । 

সোমেন হি দিবি দেবাসে অগ্রিমলীজ্মনচ্জক্িভিরোদসি 'পাম্‌ । 

তমু অকু্থস্ত্রধোভবে কংস ওমধীঃ পচতি বিশ্ব্ূপাঃ ॥ ১০:৮৮:১০ ॥ 

দেবগণ স্ত্তি দ্বারা শক্তিযোগে যে হিলোক বাপক কৃুর্ষ্যান্রক 
অগ্রিকে ছ্যলোকে উৎপন্ন করেছেন সই অগ্রকেই জগতের কষ্সিদ্ধির 
জন্ঠা অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিতা বলে ভাগ করেছেন । এথানে দেখতে 
পাওয়া যাচ্চে দেবতার! শক্তির ছারাই অগ্নির কৃষ্টি করেছেন । এখানে 
শক্তিকর্মা। নিরুক্তকার “শক্তিভিঃ” অর্থে একর্দাভিচ” করেছেন । 
দেবতারা ইন্ছ্রিয়ের অধিপতি । দ্েবহারা বাঁস করেন চন্ত্রলোকে ঝা 
ট্যলোকে (1061012] ৮:০7]0 1 অর্থাৎ আদি-শক্কিই উত্্রিয় শক্তিূপে 
পরিণত হন । তাই আবার আঘদিত্য-ণোকে (179557001 911৫) 
অগ্রিঃ বিছ্রৎ এবং কুর্য্যরূপে পরিণত হয়েছে । 


আরব বেদ 


ইন্দ্র বঃ শক্তিভিদেবীনুন্ষাদধানাম বো ভিতম্-_সায়ণ এখানে 
শক্তিভিঃ-হেতুভিঃ করেছেন৷ কারণই কাধ্যের হেতু শক্তি। 


উপনিষদ 


শ্বেতাশ্বতর, নৃসিংহ পুর্বতাপনী (১1১, অথর্করণীর্য (৪), জন্নযা- 
সোপনিষৎ (২) কণঠশ্রুতি। ৩), হংসোপনিষৎ (৬) এবং কালাগ্রি 
রুপ্রোপনিষদে ( ১৪।১৬:২২।৭২।৮৩1৯০ ) শক্তি শব পাওয়া ষাঁয়। কিন্তু 
শ্থেতাশ্বতরে শক্তি” শব্ের দার্শনিকত খুব বেশী । যথা-_- 


ভাব, ১৩৩৫ ] শক্ত ৪৬৩ 


(১) পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব প্রায়তে (৬৮ -এক পরা শক্তিকে 
বহুরূপে শ্রবণ করা যায়। 
২) তে ধ্যান ঘোগাগ্রগতা অপশ্থযন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগদাম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিগানি তাঁলি 
কালাত্মনক্তানধিতিষ্তে'ক? ॥ 
তীব্র । খধিবা । ধ্যানযোগে সই দেখাআ্সশক্তিকে দেখেছেন । নিজ 
গুণের ছারা তিনি গুপ্ত, নাথিলেপ কারণ, কাণাস্বযুক্ত হয়ে রবেছেন । 
তা ছাড়া অন্ত শ্লোকে পাওয়া বায় তিশি হিগুণাজ্সিকা পরমা হতে 
অভিন্ন এবং বিশ্বের স্থট্টি, স্থিতি ও লয় কারিণী । 


511 


কার্য কারণের সম্বন্ধ পির্য়ে স। খাশশকরিকা বলছেন, 
শতুস্তা শক। শরণাৎ। ৬ | 
প্রবচন সুত্র নলচেন, 
শক্ত ্ুবান্তাদবাভাং শাশকে)পিদেশঃ | 21১১ ॥ 
কাযোর সঙ্গে কাবণের একট সম্বন্ধ কাযোব উৎপতির পুব্বেও 
বর্তমান । মুগ্তিকা শক্ত এব ঘট শকা। মুত্তিকাঁয় ঘড় জন্মিবার চির 
স্তনী শক্তি থাক চাই, নইলে মুট্িকা থকে অজলও হতে পারত । 
বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্বন্ধীয় কাবণ বিশেষে বিশেষ কাব্য হ্ট্টি করে। 
মুত্তিকায় ঘট জন্মিবার শঞ্তি চিব-সম্বন্ধ যৃক্ত হয়ে ন থাকলে ঘট হতে 
পারত লা। মেমন তিলহতে তলহয়,দুধ হয লা। পদাঁথেব ধন্রত্ব 
( স্বভাব ) কখনও নষ্ট হয় লা। তিরোগাব হতে পারে কিন্তু নাশ হয় 
ন!। কায্য-জনন শক্তি ঘুমন্ত 00177900 অবস্থায় থাকতে পারে 
বাঅগ্ত্র তার সক্রমণ (021050700550010 ) হতে পারে কিন্ত সেটার 
অনস্তিত্ব (00-531500005 ) হতে পাবে না। কাজেকাজেই 
বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ভাষায় খলতে হয়, “কাধ্যের অনাগত অবস্থাই 
শক্তি |” 


৪৬৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্--৮ম সংখ্যা 


স্পা পে 


পাতঞ্রল 


পতগ্রলি তাঁর যোগহুত্ে “শক্তি” শব্দটি “যোগ্যতা” ও «সামর্থ 
অর্থেই ব্যবহার করেছেন । 


পুর্বব মীমাংসা 


তদশক্তি স্বান্ুূপত্বাৎৎ (১1৩1২) 
শব্দাদির যে অপভ্রশ তা অশক্তির অনুপ । উচ্চারণের যে অপ- 
জংশ দোষ তা! উচ্চারণের শক্তি বা সামর্থা হীনতা থেকে হয়। যেমন 
“গো” শব্দট সাধু কিন্ত কেউ কেউ তাকে “গাই বলে। জৈমিনী এখানে 
“শক্তি? শব্দ “মৌগ্যতা” ও “সামর্থা, অর্থেই ব্যবহার করেছেন । 


বেদান্ত-দর্শন 


শক্তি বিপর্যয়াৎ ॥ ২:৩৮ ॥ 

ইহার ব্যাখ্যায় আচার্ধা শংকর বলেছেন, “জীব কর্তা, বুদ্ধি করণ 
মাত্র, বুদ্ধিকে বর্তী বলিয়া ন্বীকার করিলে শক্তি বিপধায় হয়। 
এখানেও “শক্তি “সামর্থ ও “যোগ্যতা” বাচক। কিন্তু আচাধ্য 
কাধ্য-কাঁরণ সম্বন্ধ নির্ণর স্থলে সাংখ্যাচাধ্যদের মতেই মত দিয়েছেন__ 

কারণন্তাআ্ভূ তা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতাং কার্যম্‌। 

কারণ (009651002]) প্রথমে শক্তি নূপে (00600) তারপর 
কার্যারূপে প্রকাশ পার । সেইজন্ঠ সাংখ্যবাদীদের জগৎ-কাঁরণ সম্বন্ধে 
শংকরের মত আর একটু তলিয়ে বোঝ! উচিৎ । 

ংকরের মায় ও শক্ত একই | মায়া বলতে তিনি বোঝেন, ৷ 
যা লয় তাইতে তাই বুদ্ধি” । এই মায়া দিখুন ভাব--সত্যও বটে 
মিথ্যা৪ বটে। সমষ্টি মায়! যা তা মূলাঃ বি মায়া তুলা । এই মায়! 
শক্তি আবার ছু ভাগে বিভক্ত-বিক্ষেপ ও আবরণী। আবরণী শক্তি 
প্রথম জ্ঞান হারিয়ে দেন, তারপর তার বিশেপ শক্তি প্রপঞ্চ রচন। 
করেন৷ মায়ী ও মায়া অভেদ | 


ভাঙ্ত্র, ১৩৩৫ 1 শক্তি ৪৬৫ 


পাস সপপাসলিপে সি পাপা পপাস্িসপি সিপিএ টিসি শী পাসে তি? সিসি শসা সি সি সিসি পি্টিটিটি শি উশিশীগ শিস তল তিশি ি শি 


যোগবাশিষ্ঠ 


সিটি পিপাসা তি তা 


অগ্রমেয়স্ত শাক্তত্থা শিবস্ত পরমাত্মনঃ | 

সৌখ্য চিন্মাত্ররূপন্ত সর্বস্তানাকতেরপি ॥ 

ইচ্ছাসত্ত। ব্োঁমসন্ভা কাঁলসত্তা ভখৈব চ। 

তথ! নিয়তিসত্ত! চ মহাসভা চ স্ৃত্রত | 

( নির্বাণ-প্রকরণ ) 
অপ্রমেয়, শান্ত, চিন্মাত্। নিরাকার ও মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্ায় 

প্রথমে ইচ্ছাশক্তির শরণ হয়, পরে ব্যোমসত্বা, কালসত্তা ও নিয়তি 
সত্তার যথাক্রমে অভিব্যক্তি হয়ে থাকে । ইচ্ছাসত্তার্দির অন্থগতাসত! 
মহাঁসভা নামে অভিহিত । ইচ্ডার্দি সত্তাই এ্রশীশক্তি। জ্ঞানশক্তি, 
ক্রিয়াশক্কি, কর্তৃত্বশক্তি, অকর্তৃত্বশক্তি ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের বহু- 
শক্তি আছে। এই সকল শক্তি শক্তিমান থেকে অতেদ। টিকাকার 
আরও বলেন, সেই শিব হতে শক্তি যে ভিন্নবূপে বিকল্পিত হয়, তা 
বিকল্পই, বস্ততঃ ভিন্ন নয় । 


গুণকারগু ব্যুহ 


মহাধাঁনী বৌদছ্ধের। এই শক্তিকে বলেছেন প্রজ্ঞা, পারমিতা, অমিতা । 
গুণকারও বাহ গ্রন্থে আছে-বখন কিছুই ছিল না, শম্ভু ছিলেন, শত্তু 
স্য়ভু। তিনি সকলের পূর্বে, তাই তার অপর নাম আদিবুদ্ধ। 
তিনি বন হতে ইচ্ছা! করলেন ; সেই ইচ্ছাই প্রজ্ঞা (ধর্ম) সেই আদি- 
বৃদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনে উপায় (বুদ্ধ) জন্ম নিংলন। 

বৌদ্ধ মহাঁঘানীদের এই আদি মাতৃ-শক্তির সঙ্গে, খখেদের দেবী- 
সুত্ত নাঁসদীয় শক্ত, এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের অসদ্‌ বা ইদসগ্র 
আমসীৎ। ততো বৈ সদ্জায়ত এবং মনু মহারাজের আসীদিদন্তমো ভূতম- 
প্রজ্ঞাতমলক্ষণং, অপ্রতকমবিজ্ছের়ং প্রন্থগ্তমিব সর্বতঃ প্রভৃতি ভাবের 
সহিত খুব ধনিষ্ঠ সবন্ধ । নাসদীয় সুক্তে দেখতে পাই খষি বল্চেন) 
“তখন নৎও ছিল না৷ অসৎও ছিল না। অন্ধকারে অন্ধকার লুকানো 


ছিল । আবার দেবী-হৃক্তের বক্তা বর্গ সম্বন্ধে যা বলেচেন সবক্ীবাচী 
২ 


৪৬১ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা 


যেমন পরাষ্ী”। “সংগমনী+, “চিকিতুধী”, “প্রথমা” | কাজেকাজেই 
ব্হ্মশক্তির আবিষার মহাযানীদের পূর্বেও ছিল বলতে হবে। নষ্টিক 
সম্প্রদায়ের / (0951105 ) যবনেরা এঁকে “সোফিয়া” বলে উপানন! 
করেছেন । 

প্রজ্ঞাপারমিতা 


আর একথানি মহাযাঁলী গ্রন্থ । এতে প্রজ্ঞার মাতৃত্ব আরও পরিস্ফুট | 
দ্ধ বুদ্ধা লোক গুরবঃ পুত্রাস্তব কপালব2 | 
(তন ত্বমপি কল্যাণি সর্বসন্ত পিভামহী | 

ষে বৃদ্ধ সর্বলোকের হিতৈষধী, সর্বলোকের গুরু বা জগদগুরু তিনি 
তোমাব পুত্র । এই জন্তা তুমি সমস্ত জগতের কল্যাণকারিণী এবং সর্ব- 
জীবের পিতামহী,গুরুরও গুরু | 

এই «প্রজ্ঞ!” ও “উপায় অথবা “মায়া ও “বৃদ্ধ'ই প্যালেষ্টাইনে “মেরী”ও 
ক্রোই্ট রূপে প্রকাশ হলেন । তিনি পসমস্ত-লোক-শ্গামিন1” তাই তিনি 
ডগা 07 আবার বুদ্ধ খুইকে প্রসব করেছেন বলে “মাতা? । 

সহধর্মিনী, সোমরস ও মন্ত্-তন্ত্র-বুক্ত অথর্ধববেদ বৌদ্ধদের সময় ধারিণী 
নাম নিলেন, পরে ব্রাঙ্গণর্ধের কাছে তিনি নতুন নাম পেলেন তন্ব। 
ইনি মহাযানীদের সর্বস্ব গ্রাস করলেন । কেবল প্প্রজ্জা নাম বদলে 
তারা বল্লেন, “ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা ভর্গা নিষেবশাতৎ” | চণ্তীকার 
বল্লেন, পসৈষ! প্রসনা বরদা! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে |” খগ্থেদের দেবী-শৃক্ত, 
উতরেয়ারণাকের প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, মহাযানীদের প্রজ্ঞাপারমিতা, তন্ত্রের 
শক্কি একই জিনিব। 

এই মাতৃশক্তিই আবার ভ্ত্রীশক্তিতে পরিণত হন। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষৎ বলছেন-- 

অজজামেকাং লোহিতশুরু কৃষণাং বহুবীঃ প্রজা: স্থজমানাং সরূপাঃ। 

আজে! হ্যেকো স্বষমাণোইনুশেতে জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোইন্ঃ ॥ 
সেই লোহিত ( রজঃ) শুরু (সব) কৃষ্ণা (তম: ) এক অজ (জন্মরহিত 
নিজের মত বহু প্রজ্ঞা স্থপ্রন করেন-_মূলাশক্তির এই হল মাতৃত্ব । তার 
পর তার্দের ভোগ ও মোক্ষ বিধান করেন--এই হুল তীর স্ত্রীত্ব। মুগ্ধ 


ভান্্রঃ ১৩৩৫ ] শক্তি ৪৬৭ 


জীঃ যথন প্রকৃতিকে ভোগ করে তখন প্রকৃতি হার স্ত্রী। আহা 
পুরুষ, দ্েহ- প্ররুটি । আত! দেহর গুণ (স্থখ দুঃখ । ভোগ করেন। 
তার পর জাঁক যখন দেতেব সগ ছুংথ নিজেব নয়। বুঝতে পাবে তখনই 
তাকে ত্াগ করেন । পুরুব সুন্দর নৃটীতে মুগ্ধ হয় কিন্ত বথন বুঝতে 
পাবে যে দে দৌন্দর্্য “কক্ল গণ্ডি ও পরচুলো। খন সে তাকে ত্যাগ 
করে। আবার যখন জ্ঞান ভয় ভন জাবের জ্গীবত্ব কেটে গিস্সে শিবত্ব 
লাভ হয় । তখন সে দেখে প্রকৃতি হাঁকই শক্তি, লীলার দ্ব'না তাঁকে বদ্ধ 
করেছিল । মভাযানীপা এই সতা নির্ণয় কবে বলেছিলন-- 
মস্ত ত্বব।প)ভঘ+ স্্াথন্ত ল বিদ্যুতে | 
তন্ন কথমগহ বাণ দ্বেষৌ ভবিষ্যন্তহ ॥ ১২) 
প্রজ্ঞাপারমিত! ॥ 
ধিনি হোষাল নাথ সেই ফোগা তোমার সহবাস লাঁভ করে বাগ ও দ্বেধ 
হতে মুক্ত ভন কে মাত 1 তামার বে সঙ্গ লাভ করেছে তার কি 
করে বাগ ছেষ গাকবে? 
মাতৃশক্তি ও স্ত্ীশক্তি যে একই আপি শক্তির বিকাশ তা বুছন্নীলতন্ত 
প্রজ্ঞাপাধ্ষিতার কণা আরও প্রকাশ করে বলোছন-- 
রঙ্গ বিষণ শিবানাঞ্ প্রস্থতত করণাময়ি | 
চা যা খু 
বং প্রান্ত হি সাবিত্রী সা ত্ব্চ স্থরেশ্বরী ॥ 
তে করুণামর়ী 1 তুমি ব্রহ্মা, বিষুঃ শিবকে প্রসব করেছ, আবার হে 
সুরেশ্বরী তুমি বিষ্ুুর লক্ষী, ব্রহ্মার সাবিত্রী এবং শিবের সতী | 
ত্রিশিটক ও বেদের সংঘর্ষে মহাযানের উৎপত্তি । মহাবান থেকে 
সহজ যান, মন্ত্রধানঃ বজ্যান ও কালচক্রযান উৎপত্তি হয়। তারা 
সকলেই প্রজ্ঞার মাতৃত্বের ও স্ত্রীত্বেব উপাসক | এর মধ্যে সহজিয়ারাই 
অত্যন্ত প্রবল হয়। এব! প্রজ্ঞার সঙ্গে অধিক মাত্রায় মধুর ভাব স্থাপন 
করে, যেমন সাদি হাফেক্স প্রভৃতি স্থফিবা । মধুর ভাব বাংলা দেশের 
সান্ধাভাষায় বহু ফৌহ! ও গানে দেখতে পাওয়া যায়। আলো! ডোম্ি 
তোএ সম কবিবে ম সাঙ্গ ।” *গলো ডোম্নী আমি তোর সঙ্গে সঙ্গ 


৪৬৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


শি 1৯১ উি্পানি্ান্ তাস ৯০ পাস 


করব । ডোমনী অম্পৃ্ত বলে তাকে “অন্পর্শম” প্রজ্ঞার প্রতীক ধরা 
হয়েছে। বৌদ্ধ কৃষ্ণপাঁদাচার্ধয টিকাঁয় লিখেছেন-_“অন্পৃনযোগত্বাৎ 
ডোশ্বীতি পরিশুদ্ধাবধৃতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা ।” তখনকার মধুর ভাবের 
এমন এক একট! সুন্দর (্োোহ। আছে যার কাছে চণ্ডাদাসের 'ধোপানী” 
থেকে আরন্ত করে রবি ঠাকুরের “মানসী” পর্যন্ত সকলেই খণী। বাংলায় 
ব্রাঙ্ষণদের আগমনের সঙ্গে যতই বৈদিক পুরাণ-কথার প্রসার এবং 
স্কৃতর প্রভাব বাড়তে লাগল তত এ পালি ভাষাম্ব তন্ত্রমন্ত 
ও তাঁব-সংধুপ্ত বুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ। শিবশক্তি ব! রাধার রূপাস্তরিত হয়ে 
ঈড়ালেন। কি তাবে হয়েছিল তা দেখান এখানে অনাবশ্যক । 
ক্রমশঃ বাস্থদেবানন্দ 


বিবর্তন 
(১) 

আনন্দ শর্মা বিজ্ঞজন | যে গ্রামে তিনি থাকিতেন, তার চতুঃ- 
পার্খে এইরূপই তাহার খ্যাতি ছিল। শুধু বিজ্ঞ নহেন--ধাম্মিক,, 
আচারী, সত্যবাদী, তেজন্বী ও নির্ব্বিবাদী বলিয়াও বহুলোক-_-ধনী 
দরিদ্র, তাহাকে সমভাবে ভক্তি করিত । কিন্তু এতগুণ যাহার ভগবান 
তাহার ভাগো সুখ লেখেন নাই | যৌবনে স্প্রী পতিপরায়ণা পত্বী 
পাইয়াছিলেন, দরিদ্র ব্রাঙ্ণ মন্দিরে মন্দিরে পুঞ্জা করিয়া সামান্ত যাহ! 
পাইতেন তাহাতেই অতি কষ্টে দিন চলিয়া যাইত; পত্বীকে ইচ্ছামত 
সাজাইয়! পরাইয়া কোন দিন স্ত্খী করিতে পারিলেন না- সহস্র দুঃখের 
ভিতর ইহাই ছিল তাহার সর্বাপেক্ষা বড় ভ্ঃখ১,_কিস্ত পীর মুখে 
তাহার অন্য কোন দিন বিষাদের ছায়াও দেখেন নাই, আবার ইহাই 
ছিল সহস্র ছঃখের ভিতর তাহার সব চাইতে বড় সুথ। দিনের ছুঃ 


ভাদ্র । ১৩৩৫] বিবর্তন ৪৩৯ 


পা এসি, ১-২০ ৮ 
এলে ভিউ সি লীহিপান লাল কা তক বেছি ৪ জলি সিন উর লো এপি, ৯ ৬ তিক কলত 250 উট তি ছি কার 2 উকি 2 ওত হাক অই ডিল তি ত  ি৬৬ উন তত 5৩৩৩ পিস 


বেদনা। অবসাদ ক্লান্তি পত্রী স্হাঁসিনী আদরঘতু ছেলেমানুষী ও ছষ্,মী 
করিয়া কোথায় ভাসাইয়া দিত। তাঁহার ভালবাসা বুকের ভিতর 
সর্বদা অনুভব করিয়া! আনন্দ শর্মা সমস্ত ছুঃথকে বন্ধুর মত হাসিমুখে 
বরণ করিতেন । 

কিন্তু এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকিল ন17) গুহদ্দীপ অতুকিত ঝড়ে নিবিয়া 
গেল। গৃহ অন্ধকার হইল, বুক অন্ধকার হইল, আনন শন্মার জীবন 
অন্ধকারময় হইয়া তাহাকে দিশেহারা! করিয়া দিল। শান্তজ্ঞ পণ্ডিত 
অনেক বিচার করিলেন, কিন্তু মন মানিল না। পুথি হাতে করিয়া 
পণ্ডিত বসিতেন, কিন্ধু শান্জজাল ছিন্ন করিয়। স্ুহাঁসিলীর স্বৃতি তাহার 
মনে ভাসিয়া উঠিত- বিবাহের পরছিন কথা বলিবার জন্ত পরস্পরের কি 
আকুল আগ্রহ কিন্তু কি ভয়ানক লজ্জ!, তারপর আলাপ যখন অমিল 
তথন সারারাত কথার কি ধূম, শত গৃহকর্ম্ের ভিতর সে মাঝে মাঝে 
ছুটিয়া আদিয়! তাহাকে আদরের জালায় অতিষ্ঠ করিয়। তুলিত, যখনই 
তাহার মুখের দিকে চাহিত তখনই না হাপিরা সে থাকিতে পারিত 
না, সারাদিন চোথে চোঁথে রাশিয়াও তাঁহার দেখিবার আশা মিটিত 
না, একটু গম্ভীর হইয়া থাকিলে বা কথা না বলিলে সে কীাদিয়। 
ফেলিত--সুহাপিলীর সেই আপন্দের--সেই বিষাদের মুখ পণ্ডিতকে 
কোন্‌ স্বপ্ররাঙ্জে লইয়! গিয়া পৃথিবীর স্থ ছথে ভুলাইয়া দিত । 

হিতৈষীরা! বলিল, পুনরায় বিবাহ কর, কিন্তু আনন্দ শব্দ করিলেন 
না; যে মনে হৃদয় একজনকে নির্বিবাদে দিয়া ফেলিয়াছেন তাহ! 
আবার আর একজনকে দিবার মত ইচ্ছা তাহার ছিল না, আর 
দিবেনই বাকি? স্থহাসিনীকে সবই তে! উজাড় করিয়। দিয়! ফেলিয়া- 
ছেন_-বাকী তো কিছুই রাখেন নাই ! কিন্তু দীর্ঘ জীবন কাটে কি 
করিয়া? বাহার কোন বন্ধন নাই বাসনা নাই, আকাজ্ক। নাই আনন্দ 
নাই, শ্লেহ পাইবাঁর ও ন্েহ করিবার কেহ নাই, মনের কথা বলিবার 
ও বেদনা জানাইবার স্থান নাই সে বাচে কি করিয়া-থাঁকে কি 
লইয়া? পুঁথি পড়িয়া ও তামাক খাইয়া তো সারাজীবন কাটিতে 
পারে না--কিস্ত এমনি করিয়াই আনন্দ শর্মার বছাঁদন-ব্ু বছর 


৪1৬ উদ্বোধন ॥ ৩*শ রি সংখ 


শিপ পাসি্িস্টিতসি এ পালার ৯ ৩ ১ ৩৯ এসি ৩০৩৩ পাস পতি ৪৯ ৩১ তত শি তা 


কাটিল। দীর্ঘ পিন আর কাটিতে চাহিত না; ভইরা বসিয়া পড়িয়া 
ও ভাবিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনবরূপে তিনি ছেলিয়া লইয়। 
যাইতেন, কিন্তু রাত্রি তাহাই তো ছিল আনন্দ শর্মার নব চাইতে 
বিপদের সময়; নীরব নিস্তব্ধ বিনিদ্র রজনা একা একা শুইয়া তিনি 
সার! গৃহে, শয্যার প্রতি অণুপরমাধুতে পত়ীর অঙ্গ-সৌরভের আবন্রাণ 
পাইতেন, ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাদিতেন, উন্মাদের 
মত গৃহময় তাহাকে খু্সিয়া বেড়াইতেন পশ্ডিতের সংযম ও শাস্ত্মন্ম 
গভীর নিশার শতল অন্ধকারে সবই ডুবিয়া যাইত । 

স্হাসিনী যাইবার পর হইতে আনন্দ শঙ্বার গৃহ আর হাড়ি চড়ে 
নাই, সময়ে সন্ধ্যাদীপ জলে লাই । পুজার দর্ষেণা যাহা পাইতেন 
তাহা একজনের বাড়াতে দিতন ন্ধান ভইতে একবেলা খাইব। 
আসি্তিন, পাভ্িরে অনাহারে থঃকিতেন | এইকনে বছরের পু বছর 


সস 


কাটাইয়া আনন্দ শন্মার চুলে পাক ধরিল, চর শিখিল ও শরীর হুশ 
হইল। সমর নিকট বুঝিরা স'সার ভাগ করিছা তিনি কাশানাসী 
হইতে অনস্থ করিলেন । কিন্ত সংসার তো তাহার ছিল না, ভবে আর 
ত্যাগ করিবেন কি? কিন্ত সেষ্ট ন্ট নীড়ে বেটুকু সুখেই ভগ্ন পাত্রে 
যেটুকু মধু লাগিয়া ছিল তাহা৪ ততো আনন্দ শশ্মার কাছে কম নয়ঃ 
এই ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র নখ ডুখের ভিতর সুভাসিনীর দে সুতির তনু 
এখনও হাসিয়া থেলিয় বেছায় যাহার পিছু পিছু খুরিয়া তিনি এত 
দিন এত বছর কাঁটাইয়াছেন--এইথানে, এই নিরাঁলা ফুটীরে শিঠুরের 
মত তাহাকে চিরকালের জন্ঠ ফেলিয়। যাওয়! তো তাহার পক্ষে কম 
ত্যাগ নয়! সুহাসিনী এতপিন মরিয়া মরে নাই--আজই বাস্তবিক 
সে মরিল, আজই বাস্তবিক লক্ষী চলিয়া গেল, দীপ নিভিল, গৃহ 
অন্ধকার হইল। 


8২) 


যাত্রার আর ছুই দিন বাকী । আনন্দ শর্মা দেওয়ালে ঠেস দিয়া 
আপন মনে তামাক খাইতেছিলেন + এমন সময় একটি ছেলের হাতি, 


ভাত্র, ১৩৩৫ ] বিবর্তন ৪৭ ১ 


ধরিয়! প্রৌঢাগোছের জনৈক! মহিলা তাহার সম্মুখে আপিয়া দীড়াইলেন | 
কিশোর কুমার তীহাকে ভূমিষ্ঠ ভইয়। প্রণাম করিল। তাহার ও 
প্রৌঢার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ শর্খা ভিজ্ঞাসঠ করিলেন, 
“কি চাই ?* 

প্রৌটা বলিলেন, “চিনতে পারছ না দাদা, এ- রতন, তোমার 
ভাগ্নে। তুমি কাশীযাচ্ছ শুনে তোমার সঙ্গে দেখা কবতে এলুম 1” 

আনন্দ শর্া কিছু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, “৪--তা বেশ 
করেছ, বস । এখন কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?” 

প্রৌঢ় তীহাঁর কাঁছে বসিয়া ভাসিয়! হাসিয়! বলিলেন, “সে কি দাদা, 
আমায় এরি মধ্যে ভুলে গেলে । আমি রাজু বাজেশ্বরী |” 

রাজেশ্বরী_মেন শোনা নাম, ভয় তো শুনিয়া থাঁকিবেন__ দেখেন 
নাই, তয় তে দেখিয়াও থাকিবেন_মলে নাহি ১ একটু ভাবিয়। আনন্দ 
শন্মা বলিলেন, “তা এসেছ ভালই করেছ, বাঁবা রতন, তোর মাকে নিয়ে 


প সব স্িপসিলিস্তা ৮ 


পুকরে হাত পা ধুয়ে আর, দামি খাবার ফোঁগাড় করি” 

রাজেশ্বরী বলিলেন, এনা দাদা, সে তোমায় কিছু করতে হবে না, 
তুমি বস, আমি নিজে সব ঠিক কার__নেব ।” 

রাশ্তেশ্বরী রতনের সঙ্গে হাঁত পা ধুইতে চলিয়া গেলেন ; আনন্দ শর্মা 
ভাঁবিতে লাগিলেন।_-এ আবার কি আপদ এল। বেশ ছিলুম, আবার 
হাঁজাম। 

থাঁনিক পরে রাজেশ্বব্ী ফিরিয়া আসিলেন। সিক্ত বসন, মাথার 
শিক্ত কেশ হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতেছে ; রতনও ভিজা কাপড়ে 
আপিয়া দাড়াইল। 

আনন্দ শর্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওকি করলে রাত অবেলায় প্রান 
করলে, ছেলেটাকে করালে? অস্থুথ করবে যে !* 

ভিজ! চুল হইতে জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে রাজেশ্বরী হাসিয়া উত্তর 
করিলেন, “কিছু হবে ন! ধাদা, আমাদের অভ্যাস আছে ।” 

“তোমার তো আছে, কিন্ত রতনের? তাকে শুধু শুধু এই শীত 
কালের অবেলায় পচা ডোবায় নাইয়ে আনলে তেন 1” 


৪৭২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৮ম সংখয 


রাজেশ্বরী বলিলেন, তা হোক দাদ, রাঁজ্যি মাঁড়িষে এসেছে? কত কি 
হাড়গোড ছু য়েছে--” 

আনন্দ শর্মা আর কিছু বলিলেন না । 

তারপর রাজেশ্বী কাপড় ছাভিয়া, পৌটলা হইতে কিছু চাঁল ডাল 
বাহির করিয়া রান্নাঘরে গেলেন ৷ গিয়াই সেখান হইতে চীতৎকাব করিয়! 
বলিলেন, “একি দাদা, রান্নার যে আন্তাকৃড হয়ে আছে । বৌদি যাবার 
পর থেকে আর হাঁড়ি চডেনি বুঝি |” 

আবার তাব কথ! ?_-এমনি করিয়াঁই তো কতদিন বান্নীঘর হইতে, 
রান্রা করিতে করিতে তাহ'র সহিত সে কত কথা বলিয়াছে, কত গল্প 
কবিয়াছে। একদিন ঠাট্টা করিয়া তিনি কি বলিয়াছিলেন, সে হাসিতে 
হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া, ঠিক এইখানেই দাঁড়াইয়া দ্রটমি করিয়া বলিয়াছিল, 
ণফের যদ্দি ওরকম বলবে, এই গরম ভীতাব টাকা দিয়ে দোব।” সে 
আজ পঁচিশ বছরেব কথা, কিন্ত আনন্দ শশ্্াব মনে হইতে লাগিল--এই 
তে সেদিন । 

তারপর বাঁজেশ্ববী বানা বার! সারিয়া ছুইখানি আসন করিল। কলা- 
পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহাঁতে গরম ভাঁত ঢাঁলিয়া ডাঁকিলেন, প্ৰদান এস, 
রতন থাঁবি আয়।” 

আনন্দ শর্মা বলিলেন, “ওকি রাজু, আমি ম থেয়োছ 1” 

ভাতগুলি পাতার উপর মেলিয়া দিতে দিতে রাজেশ্বরী উত্তর 
করিলেন, “ত! কোক, দুটিখানি থাও।” 

“না রাজু, এই অবেলায় আমি আর খাব ন1।” 

“থুব খাবে ; নাও-_শীগগীর এস, ভাত জুডিয়ে যাবে ।” 

আনন্দ শর্মা বাধ্য হইয়। আসনে গিয়। বমিলেন। অকারণে তাহার 
চোখে ভুল আসিল। 

পরদিন সকালে উঠিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, “দাদা, রতনের খুব জ্বর ৷ 

আনন্দ শরম! ব্যস্ত হইয়া উত্তর কবিলেন, “এ]া--সেকি? কাল 
শুধু শুধু ছেলেটাকে পচ জলে ডুবিয়ে নিয়ে এলে ।” 

রাজেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। 


কশাস্িপাসিল সপ রাস্পিণ 


ভাদ্র ১৩৩৫ ] বিবর্তন ৪৭৩ 


একদিন, দুর্দিন, তিনদিন__রতনের জবর ছাড়িল না। 

তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়৷ আনন্দ শর্মাকে ডাক্তার ডাকিতে হইল। 
এই বুদ্ধ বয়সে বোধ হয় যাহা তাহাকে কথনো করিতে হয় নাই__ 
ওষধ ও পথ্যের জন্য অনেক ছুটাছুটি করিতে হইল । 

চল্লিশ দিন পরে রতন পথা করিল। এই চল্লিশ দিন আনন্দ শর্মা 
ও রাজেশ্বরী পালা করিয়া দরিবারাঁজি তাহার শিয়রে বপিয়! 
কাটাইয়াছেন। কোন দিন তীভাদের থাওয়! হইয়াছে, কোন দিন 
হয় নাই। এই গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ আনন্দ শর্মার শরীর নিতান্ত 
অবসন্ন, রতনও এখন অত্যান্ত দুর্বল তাহাছাড়া সামান্য সঞ্চিত অর্থ যাহা 
ছিল ওষধ পথ্য ও ডাক্তারের ভিদ্রিটে সবই খরচ হইয়া গিয়াছে, তাই 
অনিশ্চিত দিনের জন্ত কাশী যাওয়৷ তাহাকে বন্ধ রাখিতে হইল । 

র্ সং ্ রঃ 

দইমাস হইয়া গিয়াছে_- এখনও রতন ভাল করিয়! সারিতে পারে 
নাত । দীর্ঘকাল অস্থথে ভুগিয়া সে বড়ই খিটথিটে হইয়াছে, মাকে 
মোটেই দেখিতে পারে না। রাজেশ্বরী বধ বা পথ্য দিতে আসিলে 
রতন তাহ! ছুড়িয়। ফেলিয়! দেয়, কিন্ত আনন্দ শর্মা খাইতে বলিকে আর 
“না, করে না। যথন কাদে, তিনি চুপ করিতে বলিলে তখুনি সে চুপ 
করে, স্ুইতে বলিলে শোয়, ঘমাইতে বলিলে তখুনি ঘুষাইয়া পড়ে । 
যখন সে অনেকটা সারিল, সময় কাটাইবার জন্ক আনন্দ শর্মা তাহাকে 
কিছু কিছু পড়াইতে লাগিলেন ;) দেখিলেন রতন ভারী বুদ্ধিমান, অন্ত 
ছেলের! পাঁচবার বলিলেও বাঁহা বুঝিতে পারে না, সে একবারেই তাহা 
বুঝিয়। লয়, আর শ্রণ শক্তিও খুব তীক্ষ। ছেলেটিকে তাহার ভাল 
লাগিয়াছিল. বেশ হাসিধুসী মুখ, কালো কালো ছুঠি চোখ ছট্ট মিতে 
ভরা? অথচ খুব অমায়িক । রতনও সর্বদা তাহার কাছে কাছে থাকিত; 
তামাক সাজিয়া দিত, পাঁকা চুল তুলিত, তাহার কোল বেষিয়! শুইয়া 
কত কি বকিত। 

অল্পদিনের ভিতর রতন অনেকগুলি পুথি শেষ করিয়া ফেলিল। 
আনন্দ শর্মা ভাবিলেন, ছেলেটাকে যদি মানুষ করিয়| (দিতে পারি--তবুও 


৪৭৪ উনার ৃ ৩*শ ব্য--৮ম সংখ্যা 


শস্পাসসিিস্পিলাসসিস্পাসি লস পাি,০ ০ 
৯৮55৯ পাটি পা সিরা পাটি ত ৯ পা? 


ংসারের ক্ছি একটা (রিনি, অস্ততঃ ছুটি প্রাধীও ৫ তো তা সুখী হরে? | 
কিন্ধ ইহার অন্ত তাহাকে অনেক সহা করিতে হইল । সকলেই তাহাকে 
ভাল লোক বলিক্না জানিত, কিন্হ তাহার বিশেষ থোজ খবর কেহ লইত 
তিনিও তাহা পছন্দ করিতেন না; সংসার হইতে নিজেকে ছির 
করিয়৷ সকলের দৃষ্টির অন্তরালে, একান্ত আপনার ভাবে, নিজের মর্ম 
বেদনা বুকের ভিতর চাঁপিয়া ধরিয়া তাহাকে একা এক] উপভোগ 
করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। যখন কাঁণ যাইবেন ভাবিয়াছিলেন 
তথন আনন শন্মা কাহারও সহিত খুক্তি করেন নাই, যখন যাইবেন না 
মনে করিলেন তখনও কাহারও মতামত লন নাই; কিন্তু অন্টে এই অমূল্য 
স্থযোগ ছাঁড়িবে কেন? অনাবশ্যকরূপে গায়ে পড়িয়া তাহারা বৃদ্ধকে 
অনেক উপদেশ দিল, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইলঃ এমন কি সমবয়স্ক 
কেহ কেহ ইঙ্গিতে ইতরামিও করিল। আনন্দ শর্মা! সবই শুনিয়া 
যাঁইভেন, কিস্থ কিছুই বলিতেন না। যথন সমালে!চনা বড়ই তীব্র হইত 
তখন তিনি ভাবিতেন, সংসার অনিত্য- ইহ! সতা কথা, কিন্তু এই 
অনিত্য সংসারে দুঃখ ও তো! অলন্ত । রতন যদি মানুষ হইতে পারে 
তাহাদের মোট ভাত কাপড়ের অভাব কখনো থাকিবে নী; এই অনস্ত 

ছঃখের ভিতর একট! দুঃখও তো তাহাদের কমিবে। 
মনের আনন্দে বৃ:দ্ধর মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিভ। পঁচিশবছর আগের 

হাসি আজ আবার বুদ্ধের মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে । 

চন্দ্েশখরা নন্দ 


রে মা রোলার চিঠি 


১৪ই ডিসেম্বর 
১৯২৭ 

প্রির স্বামী_- 

আপনার ১৩ই নভেম্বরের চিঠি ও স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্চি। 

স্বামী শিবানন্দ এবং আপনাকে খে সকল পত্র আমি লিখোঁছ, বদ্ধি 
মনে করেন, আপনাদের সকল দৈনিক ও মাসিকের পাঠকপাঠিকারা তাঁতে 
ওতস্রক্য দেখাবেন, তা হলে যারা রামকুষ মিশনের মহত উদ্দেশ্য সাধনের 
প্রতিনিধি, স্ার্দের যাকেই আমি পত লিখিনা কেন, তা ছাপার জন্ 
সাম্তকরণে আমি অনুমতি দিচিচ...... | আপনাদের সাধারণ স্বভাবতঃই 
ধন্ম প্রাণ, আমি আপনাদের পত্রিক'র মধ্য দিয়ে তাঁদের সংম্পর্শে আসতে 
চাই। 

আমি আমার পুর্ব পঞ্পের উন্ভর খুব আগ্রহের সহিত পড়েছি । 
মূল সত্য সম্বন্ধে আমাদের এক মত তবে ভেদ এইটুকু? যর্দি তাকে 
ভেদ বলা যায় ), আপনারা যে শ্রেণীর চিন্তীকে বেদাস্থ বলেন,তা সর্বকাঁলে 
সর্বদেশেই ছিল। তবে তার পূর্ণ বিকাশ হয় ভারতের বৈদাস্তিক যুগ। 
একটা জিনিষের পুর্ণ পরিণতি এক কথা । অর তার মূল আরএক কথা । 
ভারত বা অন্ত কোনও দেশ যে আধ্যাত্মিক সত্য বিকাশের মূল স্বান,এ কথা 
আমার মনে হয় না। সব্বনৃতের অন্তর্ধামী একমাত্র ভগবানকেই আমি এ 
সম্মান দিয়ে থাকি । তিনিই সকল সতোর মূল উৎন_যে উৎস সকল প্রাণীর 
মধ্যে ছিল আছে ও থাঁকবে। লেবাণী সকলে শুনতে পায়না । তবে 
সকলের মধ্যেই তা ধ্বনিত হচ্চে । তবে তাদের মধ্যে যারা নীরব 
বা! নীরব থাকতে চাঁন তাদের হৃদয় যে তার অপুর্ব সঙ্গীতে পুর্ণ হচ্চে ন] 


৪৭৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


স্পপাস্টিলাসি পিল লাস পাস 
স্পা সিকাসি 


»শোসিশাস্পপাস্িপািপাসপি 


একথা! আমি জানি না। তীব্র শক্তি সম্পন্ন ভাঘার মধ্যে ষেমন তার 
প্রকাশ, নীরবতার মধ্যেও ঠিক তেমনি । চিরস্তনের সমক্ষে পূর্বপরের 
প্রশ্নই উঠতে পারে না; সেখানে আরম্তও নেই) শেষও নেই ! তবে 
একথা স্বীকার করতে আমি একটুও ইতস্তত; করি না যে, ভারতেই 
সর্ববাপেক্ষা-শক্তিশালী, সর্বাঙগ-সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তস্ত 
বর্তমান। ভারতই একতা ও মিলনের মন্দির-_ আধ্যাত্মিকতার 
হিমালয় । 

আমার বোধ হয় আমার অভিগ্রেত কর্ম যা ভেবেছিলুম তার 
চাইতেও আরও কিছু দেরী হবে। প্রথমতঃ মাল মগলা গুলো 
এখনও ঠিক ঠিক সাজান হয়নি (আপনাদের বই গুলোও 
তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে)। তার পর আমার অপরাপর কাজ 
থেকেও (যা প্রায় এখন শেষ হয়ে এসেছে । আমি সম্পূর্ণ রূপে খালাস 
হতে পারিনি । তা ছাড়া অবিচার এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লেখার জন্ত 
আমার কাছে যে সব আবেদন আসছে তাঁর উত্তর দেওয়াও আমার 
কর্তব্য । এ লব ব্যাপার যে কেবল জগতের কোনও স্থান বিশেষে ঘটচে তা 
নয়, রিপু-তাড়িত জগতের প্রায় সর্বত্রই একই রূপ। অনেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তি নিজেদের শাস্তি-ভঙ্গের ভয়ে যে সম্বন্ধে চোৌঁক কান বুঝে আছেন, 
আমি নিজেকে সেই কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক নই। 

আমার জাতু সম্ভাষণ জানবেন । 
ইতি 
আপনাদের অনুগত 
রেণমা রোল! 


অন্ধ কবি 


( খলিল গিবরান হইতে ) 

আলোক করেছে অন্ধ মোরে 
যে আলো ফুটালো পুর্ব পারে 

জ্যোতির রক্তল ! 
রাত্রি প্রবাসী সেই ত করেছে 
স্বপনের দেশে দেইত এনেছে 

ভুল সাগরের তল । 
তবুও আমি চির অস্থির 
তোঁমর! অচল কেবলই ধীর 

আখির শিকল ভারে-- 
যদি না মৃত্যু লইয়া যায় 
এ দেহ হইতে অন্ত কায় 

আগামী রাজ্য ভ্বারে। 
তবুও পন্থা কেবলই খুজি 
বীণ! ও যঠি লইয়া পুঁজি 

অন্ধ যদিও আমি । 
বসে বসে শুধু মালাই জপ 
স্বাধীন শক্তি হয়েছে লোপ 

দৃষ্টির বশ তুমি। 
জাধার পথেতে ছুটিয়া যাই 
আলোর ডরত আমাতে নাই 

তুমি ডরে মর তার । 
অন্ধ করবি! 

ভয়কি তোমার 

ঝরুক স্থবের ধার! 

তারা বলে, 


পাস ২০০০৬ কা, 


হায়রে) 


হায়রে ! 


দেখল ন! সেক্প কি আলো 


উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৮ম সংঘ 
দেখল শুধুই অ(খাঁর কালে! 
ফুল তা কিনে জানে! 
আমি ভাঁবি, 
শুনল ন! সে তারার কথা 
জানল লা সে ফুলের ল্যাথা। 
এমনি ভাগ হত! 
কাল শোঁলে লা মন্দ কাহার 
পায় নাক স্বাদ আঙুল ভাহার 
রাগ! নব যত । 
বিপথ আমীর নাই কো জানা 
দীপ্ডি দেবীর প্রবেশ মানা 
অনুপ সপন দেশে । 
পদে পদে পাই যে অভয় 
ঠাকুর আমার পথ বলে দের 
মণি কোঠায় বসে। 
বাধার ঘায়ে যদিই পড়ি 
স্বর পাখী মোর যাঁয় ষে উড়ি 
ভেদি গভীর শীল । 
উদ্ধ গভীর দেখে দেখে 
ঘনিয়ে এল আধার চোঁথে 
লাগিয়ে দিলে খিল-- 
নজর দিলুম নজরেরে 
একটি নিমেষ দেগনু তারে 
গভীর উজল গ্যুতি 
নিভিয়ে দিনু ্টুই বাতি 
পোইয়ে গেল দীর্ঘ রাঁতি 
জাগল উষার ভাঁতি! 
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মাধুকরী 
কাল্ভে-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে 


কার্তিক মাসের “বিচিত্রাশ্য শ্রমুক্ত দিলীপকুমার রায়ের “সবুক্ত পত্রে 
প্রকাশিত পলাষ্যমীনের জল্পন1” থেকে ফ্রান্সের একটি শ্রেষ্ঠ! গায়িকার 
সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তার যে আলাপ আলোচনা হয়েচিল, তা 
সঙ্কলিত করে দেওয়া হয়েছে এবং প্বিচিত্রা* “নালা কথাশয় সেই ০শ্রেক্জ। 
গায়িকাশ্র ভারত -ভ্রমণ বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে । 

যদ্দি এই শ্রেষ্ঠ! গায়িকা মাদাম কাল্ভে হন, তবে দিলীপ বাবুর এর 
নাম অগ্রকাশ রাখবার কারণ বুঝতে পার! গেল না। মাদাম কাঁলভের 
নাম ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ স্রপরিচিত। বিশেষ 
এই বাংলা দেশে । ম্বামিজী তার “পরিব্রা্জকে” নিজেই কাল্ভের এই- 
বূপ পরিচয় দিয়েছেন 

“সঙ্গের সঙ্গী তিন জন__ছুজন ফরাসী, একজন আমেরিক । আমে- 
বিক তোমাদের পরিচিতা মিস্‌ ম্যাকলাউড; ফরাসী পুরুষ বন্ধু মন্তিয় 
জুলবোওয়া, ফ্রান্সের একজন স্ুপ্রত্টিত দার্শনিক ও সাহিত্য-লেখক ) 
আর ফরাসিনী বন্ধু, জগঘ্ধিথ্যাত গায়িক। মাদ্মোয়াজেল্‌ কাল্ভে। 
ফরাসী ভাষায় পমিই্টর* হচ্ছেন “মন্তিয়?” আর “মিস্‌” হচ্চেন মাদ্‌মোয়া- 
জেল্‌ ণ্জশ্ট! পুর্বব-বাজলার জ। মাদ্মোয়াজেল্‌ কাঁল্ভে আধুনিক 
কালের শ্রেষ্ঠা গায়িকা_অপেরা গায়িকা । এর গীতের এত সমাদর 
ষে এর তিন লক্ষ, চাঁর লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে । 
এর সহিত আমার পরিচয় পুর্ব্ব হতে। 

মাদ্‌মোয়ােল্‌ কাল্ভে এ শীতে গাইবেন ন1, বিশ্রাম করবেন ; 
ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এর অতিথি 
হয়ে। কাল্ভে যে স্থুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়; বিগ্তা যথেষ্ট, ' 
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জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বু পরিশ্রমে, বু কষ্ট সয়ে, এখন 
প্রভৃত ধন! বাঁ বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী । 

মাদাম্‌ মেল্বা! মাদাম্‌ এমা এমস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকলে 
আছেন; জা? দরজে কি? প্রাস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল 
আছেন_-এরা সকলেই ছুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার 
করেন! কিন্ত কাল্ভের বিগ্ভার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা । 
অলাধারণ রূপ, ঘৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী ক এ সব একত্র সংযোগে 
কাল্ভেকে গায়িক1 মগুলীর শীর্ষস্থানীয় করেছে! কিন্তু ছঃখ, দ্ারিক্্র 
অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সেশৈশবের অতি কঠিন দারিজ্য, ছুঃখ, 
কষ্ট_যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ কোরে কাল্ভের এই বিজয় লাভ, ষে 
সংগ্রাম তার জীবনে এক অপুর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে 
দিয়েছে ।” 

স্থতরাং বাংলা পাঠকদের মধ্যে এবং স্বামিজীর ভক্তদের মধ্যে 
“কাল্ভে”্র নাম নুতন নয়-এ ক্ষেত্রে শীযুক্ত দিলীপবাবুর নাম প্রকাঁশ 
কর্লে বাংলাঁর পাঠক পাঠিকারা ভাগ্রহের সঙ্গেই পাঠ করতেন । আজ 
মাদাম কাল্ভের আলোচনা করুতত কবুতে কাল্ভে যখন কলকাতায় 
এসেছিলেন তখন তাঁর বেলুড়মঠ দর্শনের কথা মনে পড়ল, এবং 
“বিচিত্র প্নানাকথাশ্র মন্তবা পাঠ ক'রে সেই পুরাতন স্মৃতি আবার 
নবীন হয়ে জেগে উঠল। 

মাদাম কাঁল্ভে যখন কলকাতায় আসেন তথন ইংরাজী ১৯১১ সাল 
“ইংলিসম্যান? পত্রিকা মাদাম কাল্তের আমুপুর্বিক পরিচয় দিয়ে তার 
সঙ্গে পত্রিকার প্রতিনিধির যে কথাবার্ত। হয় তা” সবিস্তারে প্রকাশিত 
করেন। সেই আলাঁপ-আলোচন। প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল ষে কাল্ভের 
ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্ত-_ভারত সম্বন্ধে তার ষে আদর্শ এতদিন কল্পনা 
ও স্বপ্ররাজ্যে ছিল_-ঘে দেশকে তিনি জগতের একটি তীর্থবূপে মনে 
ক'রে এতদিন এসেছেন--সেই আবর্শক ধারণা করতে তীর্ঘবাত্রিরূপে 
শ্রদ্ধার অর্থ্য প্রদান করতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন । প্রশ্রকর্ত। 
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ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি প্রিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভারত সম্বন্ধে তার 
এই আদর্শ ও শ্রদ্ধা কি করে হল? মাদাম বন্সেনঃ “স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নিকট থেকে । তাঁর মুখে যখন প্রান ভারতের মহোজ্জল 
বর্ণনা! শ্ুন্তাম_তিখন থেকে এই পবিত্র ভূমিকে দেখবার ইচ্ছ! 
জেগে উঠেছিল। ভগবানের কৃপায় আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়েছে | ৎ 

ইংলিশম্যানের এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে আমাদের বিবেকাঁলন্দ সমি- 
তিজ্কে তত্ক্ষণীৎ্ এই বিষয়ের আলোচনা ভতয়। বিবেকানন্দ-সমিতি 
তখন ১।৪নধ শঙ্কর ঘোষের লেন মোট্রাপলিটান কলেজের সম্মুখ প্রতি- 
চিত ছিল। শ্রীরাঁমরুষ্ের অন্তরঙ্গ শিম্য-__রামরুঞ্জ সজ্বর ভক্তিভাজন 
স্বগাঁয় পূর্ণচন্ত্র ঘোষ মহাশর দে সময় বিবেকানন্দ সমিতিগ্র সম্পাদক 
ছিলেন । “বিবেকানন্দ-সমিতির” সেই সভার স্থির হ'ল যে পরদিন 
আমরা বেলা ৩ট] থেকে ৪টার মধ্যে গ্রাণ্ড হোটেলে মাদাম কাল্ভর 
সঙ্গে দেখা করতে যাব এবং তাঁকে জানাব তিনি যদি শ্রীবামরুঞ্জ ও 
স্বামি্ীর লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বর বা বেলুডমঠ দর্শন করতে চান তবে 
আমর! তার সাহাধ্য করতে প্রস্তুত আছি। পূর্ণবাঁবুর উপদেশ ও 
প্রস্তাবানুষায়ী আরও স্থির হল যে আমাদের সমিতির পক্ষ হতে কাল- 
ভেকে শ্রীরামকষ্খ এবং স্বামি বিবেকানন্দের ফঝটো! ছবিগুলি উপঙ্ঠার 
স্বরূপ প্রদান কর! হইবে। 

পূজনীর পূর্ণবাবু, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত স্রেন্র- 
নাথ সেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দু মিত্র, শ্রীবুক্ষ কালীপদদ বন্দোপাধ্যায় ও বর্ত- 
মান প্রবন্ধ লেখক সকলে ধ্িলে গ্র্যাণ্ড হোটেলের দ্বিতল কক্ষে গিয়ে 
জানাই যে আমর! বিবেকানন্দ-সমিতির সম্পাদক ও কয়েকম্রন সভ্য 
মাদামের দর্শন প্রার্থী। সংবাদ পাঠাঁবার পাচ মিনিটের মধোই আমা- 
পদের ডাক পড়ল। প্রাস'দোপম গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্থসজ্ডিচ ঝাক্ষ 
আমরা ছু'জন প্রবেশ করলেম, একজন ইউরোপীয় ভদ্রংশ্াক আমা,দর 
সম্বদ্ধীন] ক'রে চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে অন্থকোধ করুলন। হিনি 
বল্লন আপনারা এসেছেন শুনে ম'দাম বড় জানন্দিত হয়েছেন, তিনি 
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আপনাদের পাচ মিনিট অপেল্গা করতে অনুরোধ করেছেন 1” আমরা 
সকলেই মাদামের আগমন গ্রতীঙ্গীয় রইলাম, কিন্তু অবিলম্বে ছুটি ভদ্র- 
লোককে সঙ্গে করে ভিতরের কক্ষ থেকে মাদাম কাল্ভে আমাদের 
সম্যুথে হানস্তামুখ উপস্থিত হলেন । তাকে দেখে আমরা যখন সকলে 
সসম্মে দাড়িয়ে উঠলাম তিথম তিনি আমাদের অভিবাদন করে 
ওষ্টে অঙ্ুপী-সঙ্কেত ক'রে বনলেন “নথ ইংলিশ" পন্ধে তার সঙ্গী 
একটি ভদ্র:লাককে ফরাসী ভাঙায় কি বল্লেন_তা তখন আমাদের 
অবোধা | (দীর্ঘকায় কেশবিরল প্রো ) বললেন মাদাদ ইংরাজী 
জানন লা এই জন্য তিনি অতান্ত দুখ বোধ করাছন। তার মনের 
ভাব তিনি আপনাদের লিকট আপনাদের জানিত ভাবায় প্রকাশ 
করতে পারছেন লা। আমি দোভাষী হয়ে আপনাদের কথা তাকে 
জনাব এবং তার কথা আপনাদের জানাব ।” 


আমাদের সুখপাতর স্বরূপ পর্ণবাধু কথা আরস্ত কর্লেন। তিনি 
প্রথমে শ্রীর'মরুঞ্ ও বিবেকাননের ফটোগুলি মাদামকে উপহার দিলেন। 
মাদাম সঠান্তারদনে সেগুলি নিজের হাতে এাহণ করে শ্ররামকষের 
ফটে। দেখে অন্ত শুদ্ধাভরে মস্তকে স্পর্শ করক্ন-পরে টেবিলের উপর 
রাখলেন | কিন্ স্বামী বিবেকাননের ফটো দেখে তিনি যেন আনন্দের 
বেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন, হমিজীর ফটো] তিনি ঝুকের মধ্যে চেপে 
ধরলেন, মুখে চোখে সর্বশরীর যেন সেই আননের দীপ্তি উদ্ভাসিত 
উজ্জল ইয়ে উঠলো; অতি আনন পুর্ণ দষ্টিতে রুদ্ধকঠে ভাঙ্গা ইংরাঁজীতে 
বলিলেন, 40] 1] থা ৮6 ৮৪1 174000১ তারপর ফরাসী ভাবায় 
অনর্গল বুতে লাগলেন এবং আমার দিকে একটু করুণ দৃষ্টিতে তণকাতে 
লাগলেন। সেই চুষি হেন স্পষ্ট করে বল্লে কি দুঃখ! আমার এই 
মনের ভাবগুলি তোমাদের আানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি ন11% 
দোভাষী মাদ্ামের উচ্ছাসগুলি যেন ব্যক্ত করতে অক্ষম--তিনিও শ্রদ্ধানত 
হাদয়ে বল্:লন মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পুরাণো 
স্তি সব জেগে উঠেছে! স্বামিজীর এই ছবি দেখে মাদাম স্বামিজীকে 
যেন চোখের সাম্নে দেখতে পাচ্ছেন ।” দেোঁভাষীর কথা শেষ হতে 
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না হ'তে মাদাম অনর্গল ফরাঁী ভাষায় তার মনের উচ্ছাস ব্যক্ত কযুতে 
লাগলেন । তখনো তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ফটো বক্ষে চেপে 
রেখেছেন, দোভাষী হতভদ্বের মত চাঁ]ড়িয়ে থাকূলেন__মাদাম কালভে 
নিজেই মনের আবেগে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলতে লাগলেন, পস্বামী 
বিবেকানন্দ ষীশুধুষ্টের মত ছিলেন ধীশুর শ্টায় তার সরলতা ছিল, যীস্তর 
মত তার জীবন প্রেম পূর্ণ পবিত্র সরস ছিল ।৮ এই কথা বল্তে বল্‌তে 
আবার ফরাসী ভাষায় বল্তে লাগলেন । দোভাষী বল্লেন মাদাম 
বল্ছেন-__তীর জীবনের অতি শুভ মুহ্র্তে তিনি স্বামিজীর দর্শন ক'রে- 
ছিলেন । তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মত পবিত্র ছিলেন। তার সঙ্গে- 
ও লোকে পবিত্র হত। ভগবত শক্তির প্রকাশমুণ্তি বিবেকানন্দ ছিলেন । 
তার কি প্রবল আকর্ষণ ছিল--সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য 
কোণাঁও বোধ করিনি । কত দিন তার কথ! শুনতে শুনতে এত তন্মস় 
হয়ে গেছি যে কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল-_চলে গেল_-কিছু লক্ষ 
ছিল নাঁ। তার পবিত্র সঙ্গের অন্ত শুধু একবার নয়-_-বহুবার আমাকে 
অর্থ দণ্ড দিতে হয়েছে । কিন্ত তা আননের সঙ্গে দিয়েছি । কি বিশাল 
প্রেমপূর্ণ হৃদয়-_কি অদ্ভূত পবিভ্রতা_কি মোহন আকর্ষণ--কি মর্ম স্পর্শা 
বাণী-কি বাল ম্লভ সরলতা--কি উন্নত উদার সঙ্গ__-কি অপূর্ব 
তেজঃপুঞ্জ মৃ্তি--কি স্ন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু!” দোভাষীরও 
চক্ষু সজল হয়ে উঠল। মাদাম আবার ফরাসী ভাষায় তার আফুল, 
আকুতি- আনন্দের আবেগ জাঁনালেন। যদিও ভাষা আমাদের 
অবোধ্য, কিন্ত সেই মম্ম্ববাঁণী - গভীর ভাবোচ্ছাস_ অন্তরের অব্যক্তবাণী 
শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল-_ভাব প্রবাহের কলধবনি অন্তরের স্থরে 
নুরে ধ্বনিত প্রতিধবনিত হচ্ছিল-_স্বামিজীর পবিজ্র তেজোদৃপ্ত বিরাট 
প্রেমপুর্ণমুত্তি সকলের সম্মুখে সজীব হয়ে উঠেছিল। সেই বিলাস-সজ্জিত 
কক্ষ তথন শ্রদ্ধ! ও পৃজার বিরাট আবহাওয়ায় ভরে গিয়েছিল। 

ধীরে ধীরে পূর্ণবাবু সেই দোভাষীর মারফত মাদামকে বল্লেন, 
“যদি আপনি স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ দেখতে ইচ্ছে করেন তবে 
আমরা আপনার সুবিধামত বন্দোবস্ত করতে প্রস্তুত আছি।* 


তান ১৩৩৫ রা ১ ৪৮৭ 


-* এ ১ পিতা ত ৩ লনিিতি লি রক ও; 
রঃ পা টন সি তাস সিকা দি 4৯ পালা 


মাদাম তাতে বললেন খাহী বিবেকাঁননের সমাধিস্থান কোথায় ?” 
পূর্ণবাবু তার উত্তরে বললেন “বেলুড় মঠে”। পরদিন বেলা আড়াইটার 
সময়ে সমিতির একজন সভ্যকে তার নিকট আসতে বললেন, এবং সেই 
সময়ে তিনি বেলুড় মঠ দর্শন করতে যাবেন এই রকম ঠিক হ'ল। পূর্ণ 
বাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন যে, “কাল ইনিই আসবেন- আপনাদের 
পথপ্রদর্শক হয়ে ।” বলা বাহুল্য এই সব কথা গুলোই দোভাষীর 
মারফত । 

আমর1 সকলে মিলে মাদামের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে 
এলাম । আমাদের পেছনে পেছনে দোভাষী এলেন এবং করমর্দন 
করে বিদায় নিলেন। যাবার সময়ে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, “এখান 
থেকে বেলুড় মঠ কতদূর? ট্যাক্সিযায় কিনা? সময় কত লাগবে? 
পূর্ণবাঁবু যথাযোগ্য উদর দিয়ে পুনর্বার করমর্দন করে বিদায় নিলেন । 

ডাক্তার কাঞ্ভিলাল তৎক্ষণাৎ উদ্বোধন মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী 
সারদধানন্দজীকে সব কথা জ্ঞাপন করলেন । স্বামিজী শুনে আহলাদিত 
হলেন এবং তৎক্ষণাৎ মঠে সংবাদ পাঠালেন । এদিকে স্তগ্রসিদ্ধ বংশী- 
বাদক হাবু বাবুকে খবর দেওয়া হল তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মঠে যাবেন 
তাস্থির হল। 

পরদিন ঠিক বেলা আড়াইটার সময়ে গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে হাজির 
হ'লাম। সেই দোভাঁষী আমাকে সাদর সম্ভাষণ করে সুসজ্জিত কক্ষে 
নিয়ে গেলেন। মাদাম মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন করলেন । 
ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আরো কতক গুলি সাছেব মেম এলেন। মাদাম 
দোভাষী মারফত আমাকে জানালেন যে এর! চন্দননগরে থাকেন* এবং 
এরাও মাদামের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবেন । ছুথান! ট্যাক্সি করে বেলুড় 
মঠ দর্শনে যাত্রা কর! গেল। 


আমি যে ট্যাক্সিতে স্থান পেয়েছিলাম__তাতে মাদাম এবং আঁর ছুইটি 
ফরাসী মহিলা! ছিলেন। এঁরা ফরাসীতে কথাবর্তী বল্ছিলেন কিন্তু 
মাদাম কাল্তে ছিলেন স্থির ধীর গম্ভীর । ধীরে ধীরে টাকি বেলুড়মঠে 
প্রবেশ করুলে--মঠের স্বামিজীরা এবং ভক্তেরা মাদ'মকে অভ্যর্থন 





৪৮৮ রি ্ ৩০শ বর্ষ--৮ম সংখ 


চা 
স্পাসিপাস্িলাসিশিসিপসপির চিত শা শিরা সি এপিএস এ ৯৮ সাসিলাসিপক্ছ বাসিল 


করুতি অগ্রসর হয়ে এলেন । পুজনীয় স্বামী সারদাননদ_ রামু 
মিসনের সেক্রেটারী স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই_স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবিতকালে ইনি মাকিনে বেদান্ত প্রচার কর্তত গিয়েছিলেন । “ইতি 
মধ্যে স্বামী সারদানন্দ মাদান কাল্ভেকে এসে প্রিজ্ঞেস! করলেন মাদাম 
আমাকে চিন্তে পারছেন ?” ছুজনে কথা বল্‌তে বল্‌্তৈ এগিয়ে গেলেন-_ 
সঙ্গে সেই দোভাষী । অপর সাহেব মেমরা মাদামের পশ্চাদানুরণ 
করুতে লাগ্লেন। 

মাদাম সর্বাগ্রে স্বামিজীর সমাধিস্থান দেখতে চাইলেন । স্বাশী 
সারদাননজী স্বামীর সমাধিমন্দিরের সম্গুথে নিয়ে গিয়ে বল্লন-_িই 
স্থান ।” মাদাম কালভে আত শ্রদ্ধা ভরে সেই মন্দিরে গবেশ করলেনন5 
অপর সাহেব মেমরা তার সঙ্গে প্রবেশ ক'রে পাচনম্িনিট পরে বাইরে 
এলেন, কিন্ত মাদাম িতরে রইলেন । আমরা বাইরে থেকে দেখতে 
পেলাম মাদাম স্বামিজীর প্রস্তর মুভির সনু নতজানু ভয়ে রয়েছেন । 
সকলেই নীরব-__ একট! গাস্তীধ্যের রেখা ঘেন সেখানে ফুটে উাঠছিল। 
সম্ুথে পুত'সলিলা কলনাদ্দিনী ভাগিরথীও কল্‌ কল্‌ গম্ভীর নাদে যেন 
সকলের অন্তর প্রতিধবনিত কর্ছিল। দেখতে দেখতে পনর মিনিট চলে 
গেল--_মাদাম সেইভাবে নতলীন্থ হয়ে রয়েছেন চোখে মুখে গঞ্জে 
পবিত্র ঈশ্রধারা বেসে পড়ছে । কি মহান পবিত্র দৃশ্য! কোপীন 
সম্বল ভিথারী সন্যাসীর মন্মর মুষ্তির চরণ প্রান্তে বিদেশিনী অগতপ্রসিদ্ধ। 
শ্রেষ্ট! গায়িকার নীরবে অশ্রর অর্থদান। 

পরে মাদাম ধীরে ধীরে সে মন্দির থেকে বাইরে এলেন। স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজকে অগ্রণী ক'রে মাদাম, ফরাসা মহিলা! ও ভদ্র 
লোকদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন । সঙ্গে সঙ্গে মঠের ভক্ত দর্শকেরাও 
প্রবেশ করলেন । সেখানে মাদাম কাল্ভে যখন নতজানু হলেন__ 
তখন তার সে গাম্তীধ্য নেই_তখন তিনি হাস্তময়ী আনন্দোৎফুল! | 
স্বামী সারদানন্দজীকে বললেন, *স্বামিজী একটা বৈদিক প্রার্থনা বলতেন, 
তাঁর মানে_ অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকময় পথে নিয়ে চল। 
ধ্দি জানেন--তবে সেই প্রার্থনা আপনি এখানে বলুন। আমার 


ভিজ ১৩৩৫ হা সার ৪৮৯ 


শন সপ ৬ পাজি পানি লিল ও রাটিলী ত পাটি শাসি ২০৭ কটি শট শসিপসির সি এটির » বাসি ৪ ৯ পা্িপাসটিপরাসটিলাশি পি ল 


অত্যান্ত শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে রা স্বামী সারদাননজী তর সুমধুর গম্ভীর 
কে আবুত্তি করুলেন__ 

অনত্ো না স্ব্গময় 

তমাসা দা জেযাতির্গময় 

মুন্যোম্মামুতং গময় | 

সকলেই সেই মুহুর্তে যেন স্তঃই ধ্যানস্থ ভালেন। পরে পূজনীয় 

সংরদানন্দ স্বামি্ী মাদাম কাল্ছেকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, “মাদাম! 
ঠাকুরকে আপনি এখানে গান শোনাবেন না?” আদাম শ্রদ্ধানত 
হয়ে হাশ্তমুখে স্বামী সারদানন্দআীর আ.দশ গ্রহণ করু'লন। মাদাম 
তঠাঁর কলকগ্ে ফরাঁপী সঙ্গীত গাইলেন। যর্দও দে সঙ্গীতের অর্থ 
আমাদের আবাধ্য_কিন্ু কি মধ্ব স্বরলহরী; মেন হাজার বুলবুল-বস্ডা 
ঝঙ্কার দিয়ে উঠজ-যেন মঠরে আিগ্ধ গম্ভীর বাযুস্্রকে কম্পিত করে 
আন্দলি5 করে এক আনন্দের ভিলাল প্রবাতিত করলে! অথশূন্ট 
ভাষাশুন্ত বিহগকাঁকলা যেন প্রারুন্িক অন্তবাণার ধবনিত হ'ল। ঠাকুর 
ঘর যেন নিকু্জের পাখীর কুজনে যুখরিত হয়ে উঠলো । মাদাম পর 
পর ইটি গাঁন গাইলেন । 


কিছুক্ষণের পরে সকলে ঠাকুর ঘর থেকে নেমে নীচে এলেন। 
মাঁদীমের অভার্থনার আন্য মঠ ও ঠাকুর ঘর স্গ্র প্রাঙ্গণে চেয়ার টে 
সাঙ্জগান ছিল । নীচে ফরাঁসে হাবু বাবু ভার দল নিয়ে বসে ছিলেন। 
পুজনীয় শ্বাণিজী ব্রঙ্গানন্দ মহাতাঙ্গ প্রমুখ স্বামিক্সীরা সশ্ুথের বারান্দায় 
উপস্থিত ছিলেন । সারদানন্দ স্বামিসী মাদাম কাল্ভকে রামকৃষঃ 
মিশনের প্রেদিডেন্ট ব্রহ্মীনন্দ আমিজীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। 
মার্াম তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন । পুভনীয় ব্রঙ্গানন্দ মহারাজ 
মাদাম কালভেকে এবং তার স্গী ভদ্রলোক ও মহিলাদের 
বস্তে বল্লেন, এবং কিছু ফলমুল মিঠ্ান্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে অনুরোধ 
করলেন । মাদাম তাঁর আদেশ শিরোধার্যা করে সকলে চেয়ারে 
বস্লেন এবং কিছু ফলমূল মিঠার আহার করতে লাগৃলেন। সেই 
সময়ে হাঁবু বাবু কনসার্ট বাজালেন। মাদাম কাল্ভে হাবু বাবুর বংশী- 


৪৯৪ ওহ ঃ ৩*শ টি সংখ্যা 


পালাল সপিসসিপাসিপাসিপাসপসপাসি পাজি সিল পালা ৯ পাপা পতি 


বাধন শুনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন । তিনি দেখ গৎ ও খান শুনতে 
চাইপেন। হাবুবাবু তাই বাজালেন। দেশী গানগুলি ইংরেজী নোটে- 
শানে এনে তাকে দ্বিতে অনুরোধ করলেন । পরে ধীরে ধীরে মাদাম 
কাল্ভে অতি বিনীতভাবে মঠের স্বামিজীদ্দের কাছে বিদায় চাইলেন । 

যেতে যেতে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখে মাদাম কাল্ভে 
থমকে দাড়ালেন । স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞেন করলেন “উনি 
কে? অনেকটা! শ্বামিজীর চেহারার আদল্‌ আছে ।” স্বামী সারবানন্দ 
বললেন--০উনি স্বামিজীর সহোদর ভাই |” এই বলে সারদানন্দ স্বামিজী 
মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিলেন। মাদাম মহেন্দ্র বাবুকে জিন্তাঁসা করলেন, 
্ষথন শ্বামিজীর সঙ্গে আমি কন্ট্রারন্টিনোপলে যাই তখন আপনি 
সেখানে ছিলেন ?” মহেন্দ্র বাবু বলিলেন প্না। আপনাদের যাবার 
কিছু পূর্বেই আমি সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম।” মাদাম কাল্ভে 
তার সঙ্গে পরদিন বেল! ৩ট1 ৪টার মধ্যে দেখা করবার জন্য বিশেষ 
অন্থরোধ জানালেন । 

গ্রাণ্ড হোটেলে পৌছে দেবার পরন্ মাদাম আমাকে ট্যাক্সিতে বসতে 
অনুরোধ করলেন । ন্ু্য তথন প্রায় অস্তগমনোনুখ অস্তগামী ৃষ্য 
চারিদিকে যেন ম্লান সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে- রাস্তায় যেতে যেতে 
আধার নেমে এল। 

যখন আমরা গ্রঠাণ্ড হোটেলে পৌছুলাম তখন চণরিদিকে রাস্তাঘাট 
বিছ্বাতের আলোকে আলোকিত । আমি মাদামের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করবার সময় তিনি বল্লেন, “কাল আসবেন ৩ট| থেকে ৪টার মধ্যে 
স্বামিীর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাল আমার কনসার্ট আছে ।” 


পরদিন মহীন বাবুর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলাম । দোভাষী 
বেরিয়ে আমাদের অভার্থনা ক'রে সেই স্থসজ্জিত ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেলেন । 
তিনি বিষন্লমুখে জানালেন, “মাদামের শরীর অন্স্থ । কাল মঠ থেকে 
আস্তে তার ঠাণ্ডা লেগেছিল--তাইতে সদ্দি হয়েছে। বড় কষ্ট পাচ্ছেন। 
তাঁর সঙ্গী ডাক্তার তাকে ওষধ দিচ্ছেন । সন্দির দরুণ তাঁর গান ঠিক 
হবেনা বলে আজকের কনসার্ট বন্ধ করতে বলেছেন--তাদের' 


ভান্র” ১৩৩৫ ] মাধুকরী ৪৯১. 
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টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন । আজ রাত্রেই আমরা! কলকাত! ত্যাগ করে 
যাব ।” 

মহীনবাবু বল্লেন *মাদামের অন্থস্থতা শুনে আমরা বড় ছুযুথত 
হ'লাঁম । আমর! এখন বিদায় নিচ্ছি ।” দোভাষী তাড়াতাড়ি বল্লেন, 
"একটু অপেক্ষা করুণ, আপনারা এসেচেন তা মাদামকে সংবাদ দেওয়! 
হয়েছে । তার কথা শুনে বিদায় নেবেন |” 

এমন সময় একজন ফরাসী মহিলা তাড়াতাড়ি এসে ফরাসী ভাষায় 
আন্তে আন্তে দোভাষীকে কি বল্লেন। দৌোভামী আমাদের দিকে 
তাকিয়ে বললেন, “মাম শয্যায় শায়িতা আছেন, পীড়িত্ত। বলে তিনি 
আপনাদের সাক্ষাৎ করতে পারছেন না_-তাই তিনি ক্ষমা! চেয়েছেন । 
তিনি তাঁর শধ্যা কক্ষে আপনাদের ডাকছেন ।” 

আমর ধীরে ধীরে মাদাম কাল্ভের শধ্যাগুহে প্রবেশ করলাম । 
একটি পাঁলস্কে দুপ্ধফেননিভ শষ্যার উপরে তিনি শাঁয়িতা ছিলেন । আমরা 
নত হয়ে তাকে অভিবাদন ক'রে দাড়ালাম । তিনি মহীন বাবুকে দেখে 
ভাঙ। ভাঁঙা ইংরেজীতে বল্লেন, মাপনি এসেছেন--বড় সুখী হলাম । 
মঠ থেকে ফিরে আসবার সময় ঠাণ্ডা লেগে বড় সন্দি হয়েছেঃ আজ বন্ধে 
মেলে কলকাতা ত্যাগ করবো |” 

এই বলে মাদাম অদ্ধশায়িত ভাবে বালিসে হেলান দিতে উঠলেন । 
সেই সময় দেখতে পেলাম স্বামিজীর ফটোগুলি-_-যাঁ আমরা বিবেকানন্দ 
সমিতি থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেম_ বিছানায় ছড়িয়ে পড়লে। 
এই পীড়িত অবস্থায় তিনি তার নির্জন শধ্যাকক্ষে ছবিগুলি বক্ষের উপরে 
রেখে দিয়েছিলেন--তাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম । স্বামিজীর প্রতি 
এই শ্রেষ্ঠা গায়িকার-_-এই বিদ্রেশিনী মহিলার কি প্রাণঢালা অনুরাগ ! 
কি অসীম ভক্তি ! মাদাম কাল্ভে ধীরে ধীরে সেই ছবিগুলি একে একে 
দেখে আবার তাঁর বক্ষের উপর রাখলেন । পরে আমাদের দিকে 
তাকিয়ে বল্লেন, কি আনন্দে কাল বেলুড় মঠে কাটালেম। বড় আনন্দ 
পেয়েছি-_-কাল আমার জীবনের একটি শ্মরনীয় দিন। কখনও ভুলতে 
পারবো লা ।” 


৪৯২ বি ৩০শ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


শিপ সি সিসি ৪৮ ০ ৯ তাস এ৯ তিতাস তিল পচ তত পা লা লাকি পতি পিন শি তি নি তেন 


আমি বল্লাম “মানান! যদি গিরি একটু আগে ও আসতেন ত 
বোধ হয় এই অসুখ হাত না” 

মাদ!ম বল্লেন, “এই দপ্দিত আমি কিছু মাত্র দুঃখিত হইনি । কাল 
মঠে বেন একটি সঙ্গীতের সুরের মত কবিহ্তার কাবালোকের মত 
কেটেছে। স্বামিজীর সমািদ্বান দর্শন করেছি। কি পবিব্র শান্তিময় স্থান !” 
ব'লে মাদাম একটি বন্ধ কর! খাম বাঁপিসের লীছে থেকে তুলে নিয়ে 
মহীন বাব:ক দিয় বল্চলন, "মঠে দেবেন--স্বামিনীদের জন্ | মহীন বাবু 
মাদামের সামনেই ০ই খাঁমটি আমাকে দিয়ে বলংলন “শরত্মহারাজকে 
দিও।” আমরা ব্দায় নিতেঢাইংলম- মাদাম ধারে ধাঁরে বল্চলন"্আমি 
বড় মানন্দিত হ,ঙ্ম | স্বামগ্রর কথা মার কি বলবোিঙহার ধানে তাত 
বাণাতে মানুষ নৃহন জাঁবন গড়ে ভুলতে পারে। জগতের পতিত 
তর্বল প্দৰলিত দরিদ্র বাগিতদের জগ্তা কি অগাধ প্রেম! কি বিরাট 
সহান্ুহৃতি ! বর্তমানকালে তিনি শ্ীষ্টর মত মানবজাতিগ্ পরিত্রাতা- 
নবথুগের প্রবর্তক 1” আমরা নত হগ্য় হার নিকট থেকে ব্দিায় 
নিয়ে চলে এলাম । পথে আস্তি আস্ত মনে হল্বস্বামিগীর কি 
অলোকিক প্রভাব_কি তুডুহ ভার ব্ক্িত্র! কোথায় পাশ্চ।ত্য দেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা পাশ্চাত্য-ভোগবিলাসবফ্তান রাজা বাদশাহাদির 
আঘৃতা- প্রচুর ধশৈশ্বর্যোর আঁধকার্ি এই ফরাদিনী নারী-আর 
কোথায় সর্ধত্যাগী কোন অ'কুমার ব্রর্ষটারা বেদাস্তমু্তি ভিক্ষুক 
সন্ন্যাদী। আজ কত বছর অতীত হল স্বাহিদ্দীর দেহত্যাগ হয়েছেঃ কিন্ত 
তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এমন একট বাক্তিত্বেররএকটি আদর্শের ছাপ 
এই ফরাদিনী মহিলার অন্তরে অঙ্কিত করে গেছেন যে শত সহস্র 
ভোগবিলাস আরাম খ্রশ্বত্থ/র আবহ1ওয়ার মাঝখালেও তিনি তা 
ভুল্‌তে পারছেন না। মানবের পরিত্রাতা যাশুর মতই সেই মহাপুরুষের 
ভিতর পবিত্রতা, সরলতা ও জীবন্ত আদর্শ দেখতে পেয়ে এই শেষ্ট 
গায়িকা রমণী তার অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধাউক্কি ও অনুরাগ স্বামিজীকে 
অর্পণ করেছেন। আমরা বাঙ্গালী আমরা ভারতবাপী আজও বুঝতে 
পাচ্ছিনি ঘষে স্বামিজী সমগ্র জগতে--কি ইউরোপ, কি আমেরিকায়, 


ভাদ্র, ১৩৩৫ ] অরিন ৪৯৩ 
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শ এলে এলাচ 


কি এই ' প্রাচাদেশে-ভীবী : সাতার কি মহাবীজ উপ্ত করে রেখে 
গেছেন, যা কালে মহামহীরুহ হযে প্রকাশ পাবে-যা কোনও সংকীর্ণ- 
গণ্ডী বা পাচিলে আবদ্ধ থাকবে না, যার ছায়াতলে বিশ্বের সম্তাপিত 
নরনারী বিমল প্রেমের মুহ্রমন্দ ঠি'ল্লালে পরম শান্তিতে ও আনন্দে 
সন্সিলিত হবে। 


(বিচিত্রা, জোষ্ঠ, ১৩৩৫ ) শ্রীকুমুদ্বন্ধু সেন 


পরল ১৮০৮ 
বব ।নন্া 
( পুন্বান্থবৃন্তি) 
মাতঙ্গা মে সর্ববান্ন্দ 


অমাবস্যা তিথি ধরণী ঘোরতমপাচ্ছন্ন । বিশাল মহীরূহ সমূহঃ 
বিশীল ওহ বিস্তাঁর করিয়া বিরাট দৈত্যের মত দগায়মান। 
জীনবুক্ শ্রেণীর মধ্য দিয় সমীরণ শন্‌ শন্‌ রবে বঠিতেছে। এক 
প্রবীন জীনবৃক্ষ মূলে এক যুবক শবের উপর ধ্যান স্তিমিত নেত্রে 
উপবেশন করিয়া বহিয়াছেন। বুকের বদন মণ্ডল হইতে এক 
স্বগায় জ্োতিঃ নিচ্ছুরিত হইতেছে! এ জোতিঃ অমাবস্তার 
অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিতেছে । সহসা সেই কানন উজ্জ্বল করিয়! 
ভুবনমোছিণী জগন্তারিণী মাতৃণৃ্টি তাহার সম্মুথ আসিয়া দণ্ডায়মান 
হইলেনঃ এবং এক অপুর্ব অগ্রশখার কিরণের ভাঁয় আলোক 
বহির্গত হইয়। মাতঙ্গাত্রমকে আগ্দোকিত করিয়া তুলিল। তখন 
মহাত্মা সর্বানন্দ ঠাকুর স্রোত্রপাঠ আস্ত করিলেন। 
ত্বং ভূতলম্থাথিল যক্ঞকত্রী। 
ত্বংনাক সংস্থাথিল যজ্ঞ ভত্রী ॥ 
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ত্বমেব তুষ্টা খিলমুক্তি দাত্রী। 
ত্বমেব কষ্টা ত্রিজগন্লিহস্তরী ॥ 
ত্বং সর্ববশক্তির্জগতাং ছুহিত্রী। 
ত্বং সর্বমাত1 লকলল্ত ধাত্রী ॥ 
ত্বং বেদরূপাখিলবেদ বাঁচা । 
ত্বং সর্বগোপ্যা সকল প্রকাণন্ঠা | 
ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাং। 
ত্বং বৈষ্ুবানাং পুরুষপ্রধানম্‌ ॥ 
ত্বং কৌলিকানা পরমাহি শক্তি 
স্তমেব তেষামপি দিব্যতক্তিঃ ॥ 
শ্রীপ্রীদেবী ভগবতী দশভূজ! সর্বানপ্দ দেবকে বলিলেন । “বৎস! 
সর্বানন্দ! তুমি সুমধুর স্তব পরিত্যাগ কর! আমি তোমার পুণা 
ও পাঁপহরণ পুর্বক তোমাকে মোক্ষ দান করতে পারি । আমি নিষফাম 
ও সকাম উভয় ভাবই প্রান করিতে পারি । আমার তত্তদ্বয়ে বর 
ও অভয় স্ভত বিবাজিত থাকে! অতএব তুমি যেবর ঢাহিবে, 
আমি তাই তোমাকে দ্বিব। সম্প্রতি আমি স্বনাথ সঙ্গ বিরহে 
বডই ব্যাকুল চিত্তে আছি ।” 
সর্ধবানন্দ্দেব বলিলেন, “মা হরি হর ব্রহ্মা বিষণ বিরিঞ্ি সেবিত 
অতি নিগুঢড তোমার যগল চরণারবিনদ দর্শনেই আমার সমস্ত 
আকাক্ষাপরিতৃপ্ত হইয়ছে সত্য! কিন্ধ মা দয়াময়! যদি একাস্তই 
অন্তবর দিতে ইচ্ছাকর তবে পপুন! দা্ধাকে* জিজ্ঞাসা কর ।”৮ 
প্অয়ি ত্রিভুবন জননি। তোমার সম্মুখে যে মছাযোগ বলে 
শবাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়৷ রছিয়াছে। সে যাহা চায় তাহাকে সেই 
বর প্রদান কর।” 
শ্প্ীভগবতী দশতৃজা দেবী বলিলেন। “বৎস! পূর্ণ! তুমি 
যোগনিদ্রা পরিত্যাগ কর, জাগ্রত হও, উপবিষ্ট হও” ইহা বলিয়াই, 
দেবী, বাম পদ পূর্ণাননোরমন্তকে স্পর্শকরানমাত্রই পূর্ণ সংজ্ঞালাভ 
করিল তথন দেবী বলিলেন, “বাঁঝ! পূর্ণ আমার এ পরমরূপ দর্শন 


ভাত্্ঃ ১৩৩৫ ] নর্ববানন্দ ৪৯৫ 


করত: বথেচ্ছান্্যাঁয়ী বর গ্রহণ কর।” পূর্থানন্দ জাগ্রত হইয়া শী 
ভূবনমোহিণী সচ্চিদানন্দমূত্তি দর্শশ করতঃ দিব্য শক্তিতে মত্ত হুয়া 
এঁ দেবীকে স্তব আরস্ত করিলেন । 

শ্রীশ্রীদেবী ভগবতী তাহার স্তোত্রে সাঁতিশয় গ্রীতিবুক্ত হুইয়া 
পুনরায় বলিলেন প্বাবা পুর্ণ! অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, আমাকে 
অবিলম্বে কৈলাস নগরীতে গমন করিতে হইবে ।” 


পুর্ণ বলিল, “ভক্ত বৎসলা পূর্ণ শক্তিন্ূপিপি মা! তুমি যদি দয়া 
করিয়! বাসনা পূর্ণ কর, তবে এহ মুর্খ সর্বানন্দকে এ ঘোর কলি- 
গে কালী-তারাদি দ্শএহাঁবিগ্ভারপে এখন প্রতাক্ষ ঘর্শন দাও ।” 
তথন জগজ্জননী স্বকীয় করুণ! প্রকাঁশে দশভূজা ভগবতীরূপ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক কাল্যাদি দশমহাবিগ্ঞা খণ্ড শক্কিরূপে দগায়মান। 
হইলেন । ততকাঁলে সর্বানন্দদেব ও পূর্ণানন্দদাদ তাহার স্তবে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 


নিশিত-শায়কা 2" বিদাব্রিণী। 
হিমগিরিধবজাচলানবাসিনা ॥ 
ভব-সরিত্তাবী গিরিশ-কামিনী । 
চক্ণ-নৃপুরধবনি-বিনোদিণী ॥ 
নত শুভভঙ্করী শব-শিবোধর! । 
বিপুভয়্করী-বনদিগন্থরা ॥ 
জ্রলধরদ্যুতি সমরনাদিপী । 
মদ-বিমোহিতাছিরদ-গামিনী ॥ 
জগছৃপদ্রব-ব্রজ্র বিভাবরী । 
শতদ্দিবাকর-পরমন্ুন্দবী ॥ 
অনিভৃতজলৎ কুটিল-কুন্তলা 
শব-করাবলি ধৃত-কটিস্থলা ॥ 
শতকোটি দিবাকর কান্তিষুতং । 
বিধি বিষু শিরোমণি-রতুধৃতম্‌ ॥ 


৪৯৬ উদ্বোধন 
চিলহজ্জল শুপুর গাঁনঘুতম্। 
জগণীশ্বরী তারিণী তে চরণম্‌ ॥ 
বিষয়ানল-তাপিত তাপহরং | 
বিধিশোরি-মহেশ-বিবাঁনকরং ॥ 
শিবশক্তিময়ং ভধনাশকরং | 
জগদীশ্বরী তাবিণী তে চরণম্‌ ॥ 
কুহ্থমাকর-শেখর-ধূসরিতম্‌ । 
মদমভ-মধুবত-গুঞরিতম্‌ ॥ 
জগছুছুব-পালন-নাঁশকরং। 
জগদ।শ্বরী তারিণী তে চরণম্‌ ॥ 
শ্রা্ীদেবা দশমহাবিদ্যা বলিলেন “বৎসগণ স্থমধুর ও সুলপিত পদ্য 
ছন্দের-স্তিতে আমি সাতিশয় সন্তষ্টা হইলাম । এখন কোমাদের 
ঈপ্সিত বর নাও, আনি এহ শুহু-র্হই ঠিমার্র শিণরে কৈলাস আশমে 
গমন করিব, বর্তমানে আমি ভিন্ন কৈলাদ নগরী শুগ্া |” 

পূর্ণানন্দ বলিলেন । “মাত! আর কি বর চাহিব, তোমার 
যুগল পাদপদ্ম দর্শনে অগ্ পুরচন্ত্রের জাবন ও জন্ম সফল হইল। 
মা আল্ঞ হইতে তুমি সববদা শশ্রীমেহারেশ্বরী নামে অধিষ্টাত্রী দেখী 
হও, আর তোমার দাসাঞ্ুবান নেবক | শূদ) পুনা তোমার নিকট 
একমাত্র প্রার্থনা করে ফে? তোমার চরণ কমলে যেন সর্ব! সর্বান"? 
বংশে।ভুবের শিষ্য সম্প্রদায়ের অ5ল। ভক্তি থাকে ।” 

“অয়ি। মেহারেশ্বরি! ঘে মন্ত্রের সাধনার দ্বার! ব্রক্ষময়ী স্বরূপা 
তোমার চরণন্বর আমি দেখিতেছি । এই পিন্ধ মহামন্ত্র তিরপিন যেন ইহার 
বংশধরগণের সাধনমন্ত্র হয়, এবং অঠীছই দাধনে যেন বিদ্বু ন। হয়।” 

“মা! আজ রাজভবনে তোমার শিজদাস শঙ্তৃহ্ত সর্ববানন্দ 
অমাবস্তাতে পূর্ণমাপি বলায় পণ্িিহবর্গের. দ্বারা অতিশয় উপহপি5 


[ ৩*শ বর্ষ--৮ম সংখা 


৫৯ শন 


হইয়াছে স্থতরাং হহার সবিবিদ্ট লাভ হউক ।৮ 
দেবী বলিলেন, “বাবা পুর্ণ তুম স্থির হও) আমি মেহার-ধাষ 
পরিত্যাগের সময় আমার বাম হস্তের কনিষ্টা্থুলির নথরূপ দর্পণের 


৭৮ সত লিলা পিসি সত ৯ সপ সত িপাটি পািশ্িলাটিশী সি সিপাস্িপাটিশাতা 
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দ্বারা ত্রিলোক আলোকিত করিব, তাহাতেই জ্যোৎক্বার কিরণ বিকসিত 
হইয়া পৌর্দমাসী হইবে ।” 

অয়ি বিশ্বমোহিনি! তোমার চরপাঁরবিন্দদশী সর্বানন্দ বংশের 
শিপ্তগণ যেন সমৃদ্ধিশালী হয়।' কখন যেদ তাহারা অধার্্িক 
না হয়। সর্ববানন্দ বিরচিত এই শুব যাহার ত্রিসন্ধা ভক্তি সহকারে 
পাঠ বাঁ শ্রবণ করিবে, তাহাদের ব্রিবিধ ছুঃখদূর হইবে ও 
তোমার চরণে যেন তাহাদিগের সতত ভক্তি জঅন্মে। অগি 
মাতঃ | সর্বানন্জেখিরি! ব্রহ্মাদিদেবগণ প্রণাম করায়, তাহাদিগের 
মস্তকস্থ কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা তোমার যে চরণ আচ্ছাদিত হয় সেই 
চরণাববিন্দে আমার এই বিনীত প্রার্থনা! | 

দশমহাবিষ্তা স্তোত্রে তুষ্টা হইয়া উভয়কে অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়া শিব 
সমীপে গমন করিলেন । 

তখন রাত্রি অবসান গ্রায়। উভয়ে স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


(ক্রমশঃ ) শ্রীষদুনাথ শাস্ত্রী 





পৌরাঁণিকী 


আনপু ও বাটা 
(১) 


ষেদ্দিন থেকে মানুষ পরম্পর কথা বলতে আরম্ত করেছে সেইদিন 
থেকে গল্পেরও স্থষ্টি হয়েছে । সে সবগুলো মপ্ধি এক করা যেত তাহলে 
বড় বড় লাইব্রেরী ভি হয়ে যেত। কিন্তু লেখা না থাকাঁয় এবং মনে 
না রাখায় তাঁর অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। সভ্যতার উধা-ভাগে 
ইজিপ্টে যে সব গল্প প্রচলিত ছিল; তার মধ্যে একটি গল্প আবিষ্কার 
করা গেছে । বোধহয় জানা গল্পের মধ্যে এইটি সব চেয়ে প্রাচীন । 
গল্পটি পড়লে মনেহয় মানুষ 'এর অনেক পূর্ব থেকেই বেশ জমাটি 
গল্প বলতে শিখেছিল। নান! হাতের মধ্য দিয়ে আমরা এ গল্পটি 
পাইনি । ঠিক যেমনটি লেখা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় পাওয়া 
গেছে । কাজেকাঁজেই লেখক ও সময় সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদেরই 
প্রয়োজন হয় না । সেই বাদামী রংএর প্যাপিরাস (1১805 1 জরা 
জীর্ণ হয়ে গুড়িয়ে পড়ছে তার উপর চিত্রবর্ণে (131679515100010 ) 
লেখ] পড়ে নিদ্ধারিত হয় বত্রিশ শতাব্দীর পূর্বেবে আন্নানা ( 40102172 ) 
বলে একজন মিশরী পণ্ডিত লিখিত আনপু ও বাটার গল্প এখনও 
বুটিশ মিউজিক়সমে রক্ষিত আছে। গল্পটা প্রাচীনকালের মত কেবল 
ভূতুড়ে গল্প নয়। তথনকারের মানুষের কাজ ও চিন্তা নিয়ে লেখা । 
সে সময়টা ছল ইজিপ্টের উনবিংশ সাম্রাজ্যের সমসাময়িক | প্রথমট! বশ 
সরল গ্রাম্য গাথায় লিখিত, কিন্তু শেষের দিকে আবার অসম্ভব 
আজগুবি ব্যাপারে পরিপূর্ণ । গল্পটা এই রকম £__ 


আনপু ও বাট? 


একই বাপ মায়ের দুই ছেলে ছিল। বড়র নাম আন্পু ছোটর নাম 


ভাত, ১৩৩৫ ]ু পৌরাণিকী ৪৯৯ 


বাঁটা। এখন আনপুর একটি মাত্র স্ত্রীও একটি ঘর ছিল, কিন্কু ভার 
ছোট ভায়ের বে ভয়নি এবং মে তাদের ছেলের মত ছিল। ঢে তাদের 

পড় তৈরী করে দিত, গরু মাঠে নিয়ে যেত, চাষের কাজ করত, 
ধান কাঁটা প্রস্ততি সব ক্ষেতের কাজ দেখত। দেখ) তার ছোট ভাই 
কেমন সুন্দর খাটিয়ে হয়ে উঠ্েছিল। তার মত খাটিয়ে দে দেশে কেউ 
ছিল না, তাঁই দেবতার আত্মা তার মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। 


১৯৯১৭ পা 


দৈনন্দিন জীবন 


ছোট ভাই এমনি রোজ মাঠেগরু নিয়েষায় আর সন্ধ্যে বেলা 
ক্ষেতের সব ফসল, গরুর ঢুধ, বনের কাঠ আর চাঁষ বাসের যন্ত্রপাতি 
নিয়ে ফিরে আসে; এসে তার বড় ভাই ও তাঁর স্ত্রী যেখানে বসে 
থাকে তাদের সামলে এনে সব পরে দেয় । 

তারপর সে পান ভোজন করে গোয়ালের একপাশে গিয়ে ঘুমোয়। 
আবার ভোরে উঠে ক্লটি গ্লেকে ভাষের কাছে দিয়ে আসে। 

তাঁরপর কনতকরুটি নিজের সঙ্গে নিয়ে গরু চরাঁতে মাঠে যাঁয়। 
বখন সে গরুর পিছনে পিছনে মাঠে যায়, তখন লোকে তাঁকে বলে 
“তোমাঞ্গের ক্ষেতে কি ফদসই হয়েছে”। তাই শুনে সে তাদের 
সঙ্গে করে ক্ষেতের যেখানে খুব ভাল ফসল হয়েছে সেই খানে নিয়ে 
গিয়ে দেখায় । তার পালের গরু ও ভেড়া! গুলি থুব সুন্দর ছিপ, আর 
ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল । 

চাষের সমমু তার বড় ভাই একদিন বললে, “এক জোড়া ভাল 
বলদ ঠিক কর। নতুন যে চর-জমিটা উঠেছে সেইটায় লাঙ্গল দিতে 
হবে। কালকে একেবারে আমরা বীজ সঙ্গে করে মাঠে যাঁবো। 
ছোট ভাই এক জোড়া বলদ যোগাড় করে রাখলে । 

ভোর হতেই তারা মাঠে বেরিয়ে গেল, ক্ষেত দেখে তারা ভারী 
থুণী হয়ে লাঙ্গল দিতে লাঁগল। লাঙ্গল দেবার পরু তাপের বীজের 
কথা মনে পড়ল, বীক্ত আন! হয়নি । বড় ভাই ছোট ভাইকে বক্ষে 
দৌড়ে গিয়ে গোলা থেকে বীজ পিয়ে এস। 


চা 


৫৩৩ উদ্বোধন [৩*শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা, 
ছোট ভাই বাড়ী গিয়ে দেখলে তার বড় ভায়ের স্ত্রী চুল বাধছে। 
সে বললে প্শীগৃগির উঠে বীজ বের করে দাও, আমার বড় ভাই 
আমাকে শীগগির বীঙ্গ নিয়ে ফিরে যেতে বলেছে ।” তাই শুনে তার 


বড় ভায়ের স্ত্রী বল্লে তুমি নিজে গোল! খুলে তোমার ইচ্ছামত বীজ 
বের করে নাও, আমি এখন চুল বাধছি উঠতে পারব লা ।” 


বাখের ক্রোধ 


যুবক গোলা! বাড়ী ঢুকে গম ও বাপির বীজ যথেই পরিমাণে 
বস্তাবন্দি করে নিয়ে বেরুপো। তার ভায়ের ভ্ত্রী জিগেস 
করলে কাধে করে কত বীজ নিয়ে যাচ্ছ। সে বলে তিন বুসেল 
বালি ও ছুই বুসেল গম সব শুদ্ধ পাঁচ বুসেল। তার ভায়ের স্ত্রী বল্লে 
“এত বড় বোঝ! তুমি কি করে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার গায়ে ত খুব 
জোর । আমি তোমার এই জোর রোজ্র লক্ষ্য করি ।” তারপর 
কাছে এসে বল্লে “এস না খানিক বসে গল্প করা যাক, আমি তোমার 
অন্য একট! স্রন্দর পোঁষাক তৈরি করব” যুবক তার ছুরভিসন্ধি 
বুঝতে পেরে দক্ষিণে বাঘের মত গঞ্জে উঠল । তাতে সে খুব ভয় পেলে । 
পে তার ভ্রাত-জাঁয়াকে বলতে লাগল “দ্ধ আমি তোমাকে আমার 
মার মত এবং তোমার স্বামীকে আমার বাপের মত মনে করি, 
কারণ আমার বড় ভাই আমাকে মানুষ করেছে । একি অসদভিগ্রায় 
তুমি আমার কাছে প্রকাশ করছ। আর কখন এমন কথা আমার 
কাছে বল ন!, এ কথা আমি আর কাকে ও বলব ন1। আমি চাই 
না! যে আর কারুর মুখে এ কথা শুনতে পাই ।* এই বলে সে 
তার বোঝা ঘাড়ে করে মাঠে চলে গেল। এবং তার ভায়ের সঙ্গে 


একত্র কাজ আরস্ত করে দিলে। 


মিথ্য।বাদী স্প্রীলোক 


সন্ধ্যে বেল! বড় ভাই ঘরে ফিরে এল। পেছনে বলদ ও চাষের 
জিনিষ পত্র কাধে করে ছোট ভাই। তারপর গোয়ালে 
গরু গুলো বিশ্রামের জন্থ রেখে দিলে । এদিকে তার বড় ভায়ের 


'ভাতর, ১৩৩৫  ধারাদিকী ৫১ 


৭৮৪৯, পি পাস 


ভার নিজের রিনা জন্য মনে মনে খুব ভয় পেল। দে তখন 
করলে কি-েন খুব মার খেয়েছে এই রকম ভান করে শুয়ে র্ইল। 
তার স্বামী বোঁজ যেমন মাঠ থেকে ফিরে আসে, তেমনি এসে 
দেখলে তার স্ত্রী অসুস্থ । দে আজ তাঁর হাতে জল দিতে এল ন 
ঘরের আলোও জালেনি। অন্থখের ভান করে শুয়ে রুইল। তার 
স্বামী বল্লে “তোমাকে কে কি বলেছে।” সে বল্পে “কেউ আমায় কিছুই 
বলেনি, কেবল তোমার ছোট ভাই হাড়া। তোমার জন যখন €দ বীজ 
নিতে আসে, তখন আমায় বলে, 'এস আমরা বসে গল্প করি, তোমার 
চুল বেঁধে দি? 1” এই রকম বলার আমি বরুম। “দে, আমি তোমার মার 
মত, তোমার বড় ভাই তোমার বাপের মত । এই শুনে সে ভয় পেরে 
যাতে আমি একথ| তোমাকে না বলি সেই জন্য প্রহার করতে 
লাগল । দেখ, তুমি যদি তাঁকে মেরে না ফেল ত আমি মরব। ওই সে 
আসছে। এই দিনের আলোতে সে থে রকম ব্যবহার আমার প্রতি 
করেছে তা আমি তোমার কাছে নালিশ করছি? । 


গ্রুতিশোধের গ্রতীক্ষা 


বড় ভাই শুনে দক্ষিণে বাঘের মত হয়ে উঠল। সে তাঁর ছুরিতে 
ধার দিয়ে গোয়ালের দরজার পেছনে ওত পেতে দাড়িয়ে 
রইল; যেই তার ছোট ভাই গরু নিয়ে সন্ধে বেলা গোয়ালে ঢুকবে 

নি তাঁর বুকে বসিয়ে ছেবে। 

এদিকে সুর্য অস্ত গেল ছোট ভাই ত'র শস্তের বোঝা রোজ যেমন 
কাধে করে নিয়ে আসে তেমনি করে বাড়ীর দিকে আসতে লাগল । 
তার পরে যখন সে বাড়ী এল তখন তার পালের প্রথম গরুটা 
গোয়ালে ঢুকেই বলে উঠল “দেখ তোমার বড় ভাই তোমাকে 
ছুরি মারবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তুমি শীঘ্র পালাও। সে সে-কথ। 
শুনলে এবং দ্বিতীয় গকুট| ঢুকেও তাকে দেই কথা বলে। শুনে 
সে দরজার তলার দিকে দৃষ্টি করতেই তার বড় ভায়ের পাছুটি 
দেখতে পেলে । দেখেই সে তার পিঠের বোঝা মাটিতে ফেলে প্রাণ- 


৫০২ উদ্বোধন ং ৩*শ নি সংখ) 


শশা পাস পাঈিসিলাসি তত ৯ পি পা পা, পিস 


পণে ছুটতে লাগল। | তার ৰ বড় ড ভাইও, তার পেছনে পেছনে সেই ছুরি 
নিয়ে ছুটল। 

তখন ছোট ভাই চিৎকার করে রা হারাখতির (1২9 17212700) 
কাছে প্রার্থনা করলে “হে প্রিয় প্রভু ! যিনি সং এবং অসৎকে বিভাগ 
করেছেন তিনি তুমিই ।” রা তার প্রার্থন। পুনলেন এবং ছুই ভায়ের 
মাঝথানে একটা নদী হৃষ্টি করে দিলেন, আর সে নদী একেবারে 
ফুমীরে পরিপূর্ণ । এক ভাই এপারে, আর এক ভাই ওপারে। 

পড় ভাই ছা) ভাইকে মারতে না পেরে ছুবার নিজের হাত 
কামড়ালে । ছোট ভাই চিৎকার করে বড় ভাই কে বললে, “প্রভাত 
না হওয়া পর্য্যন্ত ওখানে দাড়িয়ে থাক । যখন র| উঠবেন তখন তার 
সামনে আমাদের বিচার হবে। তিনিই ভাল মনদর তেদ জানেন । 
তোমার সঙ্গে আর কথন আমিবাঁস করবনা । তুমি যেখানে থাকবে 
আমি সেখানে আর কথন যাব নী। আমি একেসিয়ার উপত্যকায় 
গিয়ে বাস করব।, 

পৃথিবীতে বন আলো! এল, পরের দিন ষথন রা-হারাখ তি উঠলেন; 
ছুই ভাই পরম্পরের মুখ দেখতে পেলে তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে 
বললে “অমন চতুরতা করে তুমি আমাকে মারতে গেলে কেন? আমার 
মুখের কথাত তুমি কিছুই শুনলে না। আমি তোমার সত্যি সতা ভাই। 
তুমি আমার বাপের মত এবং তোমার স্ত্রী আমার মার মত।--নয় 
কি? সত্যি কথ! বলছি আমাকে যখন তুমি শস্তের জন্ পাঠিয়েছিলে 
তখন তোমার স্ত্রী বল্পে “এস আমার কাছে থাক; তার পর দেখ সেই 
ব্যাপারটা এখন অন্ত রকম দাড়িয়েছে |” 


সত্যের প্রকাশ 


ছোট ভাই বড় ভাইকে বুঝিয়ে দিলে কি ঘটনা ঘটেছিল। . তার- 
পর সে রা-হারাথ.তির নাম করে বল্লে, “তুমি চাতুরীতে ভুলে তোমার 
ছুরি নিয়ে যে নীচ কাজ করতে এসেছিলে তা আমি সম্পূর্ণ করছি।» 
এই বলে সেতার ছুরীবের করে দেহের খানিকটা মাংস কেটে জলে 


ভাদ্র, ১৩৩৫ ] পেরাণিকী ৫*৩ 


শপাসিলাসটি ৯ পাল এি্রসছি পাসটিপািনী টিপা পানি পাটি ০ 


৯০ পি পি বাউলা 


ফেলে দিলে । মাছেরা1 তা থেয়ে ফেল্লে। সে মাটিতে পড়ে গেল। 
অত্যন্ত রক্তম্রাবে ক্রমে তার জ্ঞান লোপ হল । 

বড় ভাই তাই দেখে নিজেকে নিজে গালাগালি দিতে লাগল ও 
দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কাদতে লাগল । এবং কি করে পার তয়ে গুপারে 
যাবে তা ভেবে পেলে না-কারণ জল ফুমীরে পরিপূর্ণ । ছোট ভাই 
জোরে চেঁচিরে বল্লে, “তুমি এমন থারাঁপ মতলব করলে কেন? এথন 
তোমার সৎ কাজ করা উচিৎ। যেমন আমি তোমার প্রতি করেছি । 
তুমি বাঁড়ী ফিরে যাঁওঃ গিয়ে নিজের গরু বাছুর দেখ, কাঁরণ তুমি 
যেথানে থাকবে, আমি সেখানে আর থাকব না। আমি একেসিয়ার 
উপত্যাকায় যাচ্ছি। এখন তোমার আমার অন্ত কি করা উচিৎ? 
একবার তুমি আমাকে খুঁজতে বেরিও, তারপর তুমি একটা ব্যাপার 
দেখবে-_সেট। কি তা বলছি ।” 

শাস্তি 

“্ঘটবে--আমি আমার আত্মাকে বের করে একে শিয়া! ফুলের ওপর 
রাখব । যখন একেশিয়া গাছ কাঁটা হবে, ওই ফুলও তার সঙ্গে 
মাটিতে পড়বে । তুমি তার সন্ধানে বেরিও, সাত বছর সন্ধান করেও 
ধদি না পাও ত ধৈর্য্য হারিও না । তুমি খুজে পাবেই। তারপর ফুল- 
টাকে একবাটি ঠাণ্ডা জলে রেখে দিও । মনে রেখ আমি একদিন 
জীবন পাবই। এবং যে পোষ করা হয়েছে তার উত্তর দ্েব। আরও 
তুমি জানতে পারবে যে একটা বিপদ আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, 
যখন দেখবে কেউ তোমায় একবাটি মদ (66:) দিলে, তা 
উতলে পড়ছে। তখন আর তুমি অপেক্ষা কর না। আমার 
খোজে বেরিও। আমি সত্যি বলছি এ ঘটবেই |” ছোট ভাই একে- 
শিয়ার উপত্যকায় চলে গেল। বড় ভাই মাথায় হাত দিয়ে বাড়ীর 
দিকে ফিরল। পাগলের মত নিজের মাথায় নিজে ধুলো দিতে লাগল, 
বাড়ী ফিরেই সে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়ালে। 
তারপর সে তার ভায়ের জন্ত শোক করতে বসল। 

(ক্রমশঃ ) প্রীপ্রভাঁতী দেবী 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষী পদ্ধতি 


(১) 


প্রাচীনকালে দ্বিজাঁতিগণের জীবন ব্রহ্গচর্য, গার্স্থা, বাণপ্রস্থ ও 
সন্যাস এই চরিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ বিষ্ঠাশিক্ষার জন্য 
নিদিষ্ট ছিল। শুধু পুস্তক পাঠেই এই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত না। 
কঠোর তপশ্চধ্যার দ্বারা শিক্ষাথী আপনাকে ভবিষ্যৎ জীবনের গুরু 
পায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়। লইত। এইজন্য ইহার নাম হইয়াছিল 
“আশ্রম” । (শ্রম তপসি খেদে চ ) 

অধ্যয়নকাল অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহার আত্মোত্কর্ধ সাধনের 
চেষ্টা সমাপ্ত হইত তাহা নহে; জীবনের প্রত্যেক ভাগের জন্য কঠোর 
দরায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য স্থনিদ্দিষ্ট ছিল। এ সকল কর্তব্য স্ুচারুরূপে সম্পাদন 
করিবার জন্য তাহাকে প্রতিনিয়ত আত্মনং্যম অভ্যাস করিতে হইত । 
বস্তুতঃ ভারতীয় আধ্যের সমগ্র জীবনই ছিল একটা বিরাঁট তগন্ত। 
€ আশ্রম )। ব্রহ্ষচর্ধ্য আশ্রম জীবনসৌধেব ভিত্তিস্বূপ | এই অন্ত 
আর্ধখধিগণ এই আশ্রমের জন্ঠ কঠোর বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিয়া 
ছিলেন । 


উপন্য়ূন ও অধায়ন কাল 


উপনয়ন সংস্কার করিয়৷ বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা হইত । সাধারণতঃ 
সপ্তমবর্ষে ব্রাঙ্গণের, দশমবর্ষে ক্ষত্তিয়ের এবং একাদশবর্ষে বৈশ্ বিদ্যার্থার 
উপনয়ন হইত । ১। মনু বলেন? প্প্ররুষ্ট ব্রহ্মতেজঠকামী ব্রাক্ষণের গর্ভ 
পঞ্চম ( অর্থাৎ গর্ভের আরম্তকাল লইয়া পঞ্চমবর্ষ ); বলার্থী ক্ষত্রিয়ের 
গর্ভ ষ্ঠ ও ধনকামী বৈশ্তের গর্ভ অষ্টম বৎসরে দীক্ষা দেওয়া কর্তব্য ।” 


শপপাশিশাশা ািাািসপিশাশশাশশাটশি শশা? _*প পিতা 


১ গোৌতমসংহিতা ১ 


ভাঙ্র, ১৩৩৫ ] প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি ৫৯৫ 


€১)। ষোঁড়শবর্ষ পধ্যস্ত ব্রাহ্মণের। বিংশ বৎসর পধ্যস্ত ক্ষত্রিয়ের ও 
দ্বাবিংশ বতসর পধ্যস্ত বৈষ্টের উপনয়ন কাল নির্দিষ্ট ছিল। ।২)। 
মানসিক শক্তির তাঁরতম্যের জন্ই বোধ হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
বিগ্তার্থার উপনয়ূন কাঁলেব মধ্যে এব্নপ পার্থক্য বিহিত হইয়া ছিল। 
বৌদ্ধগণের ভিতবেও সাধারণত: পম বৎসর ব্যসে বিগ্তারস্ত হইত। 
(৩) উপনিষদে বার বৎসর, বত্রিশ বৎসর বা তদুর্ধকাঁল অধায়নেব উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় (৪) 1 গৃহা সুত্রে ৪৮ বৎসর অধায়নকাল নির্দিষ্ট 
আছে। (৫)1| গৌতম বলেন, “এক একটি বেদ অধায়নে বার বৎসর 
অতিবাহিত করিবে । (৬)। কাজেই যে বিগ্যার্থা চতুর্কেদ অধ্যয়ন 
করিত তাহাকে ৪৮ বৎসর গুকুগৃহে বাস করিতে হইত । বোধায়নের 
মতে ৪৮ বংসব শিক্ষকের নিকট বাস করাই সমীচীন | (৭)1 কেহ 
কেহ অথর্ব বেদকে বেদের অন্তরৃক্ত করেন নাঁ। কাহাঙছ্গের মতে 
অধায়ন কাল ৩5 বর ব্যাপী । মন্ত বলেন, শিক্ষার্থীকে ৩৬ বৎসর 
আচাধ্যেক নিকট বাস করিয়া বেদাঁধ্যয়ণ কতিতে হইবে । অথবা 
অদ্ধেক কাঁল কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যতদিন পর্যাস্ত বেদের 
সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয় ততকাল গুরুগৃহে যাপন করিতে হইবে 1 (৮) 
মেগাস্থিনিসেব (৩৯০ খুঃ পৃঃ বর্ণনা হইতে জানিতে পাবা যায় ষে 
ভারতের বিছ্যার্থী ৩৭ বৎসর কাল অধায়ন করিত। অবশ্ত সকল বিগ্যার্থী 
এত দীর্ঘকাল অধায়ন করিত না। গুরুগুহে থাকিয়া ১২ বৎসর অধ্যয়নই 


€১) মনুনংহিতা ২৩৭ 

(২) গৌতম ১ 

(৩) মহাবগ গ ১।৩২।১ 

(8) ছান্দোগা ৬।১।২১ ৮1৭1৩ 
(৫) পারস্কর গুহানুত্র ২২ 
(৬) গৌতম ২. 

(৭) ১1২৩ 

(৮) মনুমংভিতা ৩1১-২ 


৫*৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্--৮ম সংখ্যা 


সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। (১) বৌদ্ধশান্ত মতে ১৭ বৎসর আচার্যের 
নিকট শিক্ষালাভই প্রশস্ত ছিল । (২)। 
( ২) 

প্রাচীন ভাঁবতের শিক্ষার বিশেষত্ব এই ছিল ষে উহাতে শরীর মন 
ও আত্মার সর্বস্কষ উন্নতি হইত । আচার্ধা শিষ্যকে শুধু পুস্তকের 
বিগ্তা প্রদান করিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ হইয়াছে বাঁলয়া মনে 
কবিতেন না । ভারতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ট ছিল_-চরিত্র গঠন । 
ছশ্রিত্র ছাত্র তাহাব চরিত্র সংশোধন না করিলে কোন শিক্ষালাভ 
করিতে পারিত নাঁ। সংহিতাকার উশনাঃ বলেন “গুরু এক বৎসর 
এক্রপ শিষ্যকে শিক্ষাদান না কবিয়া তাহাকে এ সময়ের মধ্যে ভাল 
করিতে চেষ্টা করিবেন ।” এক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিলে পর গুরু 
তাহাকে আচার সম্পন্ন মনস্বী এবং সর্বদা ছিতকারী জানিতে পারিয়া 
উহাকে বেদ, ধর্ধুশান্ত্র, পুরাণ ও চতুর্ব্িংশতি তত্ব বিষয়ক জ্ঞান প্রধান 
করিবেন | (৩) 


শীরীবিক শিক্ষা 


বিগ্যার্থী ব্রহ্মচারীকে অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতে হইত। 
হর্ষ্যোপয়ের পরে যে ব্রহ্মচারী গাত্রোথান করি তাহাকে সমস্তদিন 
উপবাসী থাকিয়া! গায়ত্রী জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত । (৪) 

স্থস্থশরীরে দিবাভাগে নিদ্ী গেলে স্নানাস্তে হর্যযদেবেব অর্চনা 
করিযা! এক শতবার গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা ছিল। (৫) অরণ্য হইতে 
ষজ্ঞার্থে সমিধ সংগ্রহ, গোচাঁরণ, গুরুর গৃহকর্্ম সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারা 
ব্রহ্মচারীর যথেষ্ট শরীর চালনা! হইত | 


(১) ছান্দোগ্য ১।১।৯ 
আশখলায়ন ১২২৩ 

(২) মহাবগ.গ ১।৩২।১ 

(৩) উশনঃ সংহিতা ৩।৩৩-৩৪ 

(8) অন্তু ২২২০ 

(৫) সংবর্তসংহিতা ৩৩ 


ভাড্র, ১৩৩৫ ] প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি ৫৯৭ 


ভিক্ষাচধ্য 

বি্তাথী ভিক্ষা করিয়া! আহার সংগ্রহ করিত কিন্ত ভিক্ষার একজন 
গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিত নাঁ। (১)। মনু বলেন, 
যে সকল গৃহস্থ বেদান্ুষ্ঠান-যুক্ত সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব শ্ব বৃত্তিতে কালযাপন 
করিতেছেন ব্রঙ্গচাক্সী প্রতিদিন তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ 
করিবেন । (২) অভিশপ্ত কিংবা! মহাপাতকাদি যুক্ত গৃহস্থের অব্রগ্রহণ 
নিষিদ্ধ ছিল। 

ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলিলে নিকট আত্মীয়ঃ গুরু কিন্া 
চাতুর্বর্ণের যে কোন ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা যাইত । (৩) 
বিদ্যাথী এইরূপে দেশবাসীর অনে প্রতিপালিত হইয়৷ শিক্ষালাভ 
করিত। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহার মনে দেশের প্রতি কর্তব্য 
বোধ জাগিয়া উঠিত এবং উত্তরকালে সে তাহার সমুদয় শিক্ষা 
দেশবাসীর হিতার্ে নিয়োজিত করিত । 


বিদ্বাীর আহার 


যে সকল জ্রব্য আহারে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা! জন্মিতে পারে 
বিদ্যার্থাক্ে এ সকল ভ্ত্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইত। মধু, মাংস, 
গুড় দধি গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারী বি্দ্যাথী দ্বিবাতাগে ও 
রাত্রিকালে ছুইবার মাত্র আহার করিত । (৪8) বিশেষ শ্রদ্ধীর 
সহিত আহার করিবার বিধি ছিল; কারণ ভক্তিভাবে প্রতিদিন 
অন্ন ভোজন করিলে সামর্থ্য ও বীর্যলাভ হয়; পরন্ত অশ্রদ্ধার সহিত 
অন্নভোজন করিলে উভয়ই নষ্ট হইয়া! ষায়। (৫) অতি ভোজন 
নিষিদ্ধ ছিল। (৬) 


(১) মনু ২১৮৮ 

(২) মনত ২১৮৩ 

(৩) মনু ২১৮৪১১৮৫ 
(৪) সংবর্তসংহিত। ১২ 
(৫) মনু হ৫৫ 

(৬) মনু ২৫৭ 


৫৩৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-৮ম সংখ) 


বিদ্যার্থীর বেশভূষা 
বিদ্যার্থীকে সর্বতোভাবে বিলাসিতা বর্জন করিয়। চলিতে হইত। 
স্গতরাং তাহার পরিচ্ছদের তিতরে কোন প্রকার উপকরণ বাহুল্য 
ছিল না। পরিধেয়, উত্তরীয় মেখলা দণ্ড ও উপবীত--ইহাই ছিল 
্রঙ্গচারীর পরিচ্ছদ্দের অন্গীভৃত সামগ্রী। উত্তরীয় জামার কাজ 
করিত, মেখলা ছিল কটিবন্ধ; উহ! পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়কে 
আটিয়া রাখিত। ব্রক্গচারীকে হিং জন্ত সমাকুল অরণ্যে প্রবেশ 
করিয়! যজ্ঞার্ধে সমিধ, সংগ্রহ করিতে হইত, গরু চরাইতে হইত, 
এই কারণে দণ্ড তাহার নিত্য সহচর ছিল। দণ্ুটি অধ্যয়নের 
সময়েও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। 1১) । উপাসনা! কার্যে উপবীতের 
বিনিয়োগ হইত। 

বিদ্যাথীর পক্ষে পাছকা বা ছত্রধারণ, গন্ধপ্রব্য সেবন, মাল্যাদি 
ধারণ তৈল ব্যবহার ও কজ্জলাি ছার! চক্ষুরঞ্জন নিষিদ্ধ ছিল। (২) 
দর্পনে মুখাদ্দি অবলোকনও নিষিদ্ধ ছিল। 1৩)। 

ব্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের ব্রহ্মচারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
পরিচ্ছদ নির্দিষ্ট ছিলল। ওধু পোষাক দ্বারাই বুঝা যাইত কে 
ব্রাহ্মণ) কে ক্ষত্রিয় এবং কে বৈশ্য। বিদ্যার্থা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর 
পরিধেয় ছিল শাল বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম বন্প আর বৈশ্যের মেষলোঁম 
সম্ভৃত বস্ত্র। ব্রা্ধণ ব্রহ্ষচারী কৃষ্তষার চর্ম্বের উত্তরীয় ব্যবহার 
করিত, ক্ষত্রিয় রুরু নামক মৃগ বিশেষের চর এবং বৈশ্য ছাগ 
চর্ম্নের উত্তরীয় পরিধান করিত। ব্রাঙ্গণের মেখলা মুগ্তা তৃণের, 
ক্ষত্রিয়ের মুঙ্চার (যাহা দ্বারা ধনুর ছিলা প্রস্তত হইত) এবং 
বৈশ্বের মেখলা শনতন্ত নিন্দিত ছিল। দণগুটি সরল ও ত্বকৃযুক্ত 
হওয়া আবশ্তক ছিল। ব্রাঙ্ষণ বিদ্যার্থা বি অথবা পলাশের দণ্ড 
ব্যবহার করিত এবং উহা কেশ পধ্যন্ত উচ্চ হইত। ব্রাহ্মণ 


& (১) যাঁভ্ঞবন্দাসংহিতা-_১ 
(২) মনু ২১৭৭-১1৮ 
তে) উশনঃ সংহিতা-_২ 





ভান, ১৩৩৫ ] প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি ৫৪৯ 


শ্পাস্পরিসিলী সিল দিপা এছপাসিলাসিপ তা িপাসিরান্দিশ 


ব্হ্ষচানীর উপবীত কার্পাস নুত্রের। ক্ষত্রিয়ের উপবীত শণ 
হৃত্রের এবং বৈশ্টের উপবীত মেষলোমের হৃত্রে প্রস্তত 
হইত। (১)। 

কেহ কেহ বলেন-_“ব্রাঙ্গণের পক্ষে বৃক্ষত্বক্‌ নির্মিত কাষায় 
বসত এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে খী জাতীয় মাঞ্রি্ এবং হারিদ্র 
বস্ত্র বিহিত ছিল। (২)। ব্রাঙ্ষণ ধিদ্যার্থীকে মন্তক যুণ্ডন করিয়া! 
ফেলিতে হইত । ক্ষত্রিয় বিদ্যার্থা মস্তকে জট রাখিত আর বৈশ্য 
বিদ্যাথী শিখা বাখিত । (৩)। 


নৈন্তিক শিক্ষা 


বিদ্যা্থীকে সর্বতোভাবে উন্্রিয় সংযম অভ্যাস করিতে হষ্টত। 
সামান্ত পরিমাণে ইঞ্জ্রিয়ের অসংযমের জন্যও শান্্কারগণ কঠোর 
প্রয়শ্চিত্তের বিধাঁন করিয়া গিয়াছেন। €৪)। যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন 
্রঙ্মচারী নিচুর বাকা, জীবহিংসা, অশ্লীল বাক্য এবং পরিবাদ 
অর্থাৎ সত) হউক মিথা। হউক পরের দোষ উল্লেখ কনা প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করিবে । (৫11 উশনাঃ বলেন “সর্বদা জিতেন্রিয় হইবে, 
আত্মাকে বশীভূত করিবে । ক্রোব পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে 
এবং সর্বদা! হিতজনক স্থমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। (৬)। জৈন 
শান্তও শিক্ষার্থীকে ইন্দ্রিয় সংযমের অন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছে। 
আত্ম-সংযম কর; আত্ম-সংযম বড় কঠিন, যদি আত্ম-সংঘমে সমর্থ হও, 


(১) মন্তুসর্ধহতা ২৪১--৪৬ 

(২) গৌতম-_১ 

(৩) গৌতম-_-১ 

(৪) সংবর্ত সংহিতা--২৮২৯ 
বিষুরমংহিতা ২৮1৪৮--৫৩ 
মনু ২১৮০---৮১ 

(৫) যাজ্ঞবখ) সহিত! ১।৩৩ 

(৬) উশনঃ সংহিতা-_-৩।১৫ 


৫১৩ উদ্বোধন | ৩০শ বধ--৮ম সংখ্যা 


৫ ৯ ৮১৭ পাস 


ইহলোক ও পরলোকে সর্বত্র জুখী হইবে। (১)। গীতবাগ্ধ ও নৃত্যা- 
দিতে ইন্দিয়ের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে বপিরা এগুলি ব্রহ্মচারীর বর্জনীয় 
ছিল। (২)। বিষ্তাথথীর পক্ষে অক্ষা্দি ক্রীড়াও নিষিদ্ধ ছিল। (৩) । 


আধাতবিক শিক্ষা 


বিষ্যার্থীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত শান্রকারগণ প্রাত্যহিক উপাসন! 
ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । গাহাকে প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া ও সারংকালে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী উপাপনা করিতে হইত। 
(8)। উপাসনা নির্জন অরণ্য যাইয়া করিতে হইত । (৫11 উদ্ভয় 
সন্ধ্যায় মান করার বিধি ছিল। (৬)। ব্রহ্ষচারিগণ পুষ্প পত্র ও জল 
দ্বারা দেবপুক্না করিত। (৭)1 কান করিয়া! দেব খবি ও পিতৃ তর্গণ 
এবং উভয় সন্ধ্যায় সমিধ দ্বারা) হোম করিত। (৮)। 

( ক্রমশঃ ' অধাপক-- গ্রীরাসমোহন চক্রবন্তী 


(১) পুথিবীর ইতিহাস-_-৬ ভাগ 
পঃ--১৫৩ 

(২) উশনঃ সংহিতা ৩।১৭ 

(৩) মনত ২১৭৯ 

(৪) মনু ২1১০১ 

(৫) মনু ২।২১৯ 

(৬) বিঞু ২৮1৫ 

(৭) উশনঃ .  ১১৬--১৭ 

(৮) মনু ২১৭৬ 


সংঘ-বার্ত 


১। স্বামী বিজয়ানন্দ টালায়, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ ইটালী অর্চনা- 
লয়ে এবং ভবানীপুর রামক্ৃষ দমিতিতে' স্বামী অসিতানন্দ বাগ- 
বাজারে শান্ত অধ্যয়ন করিয়! শুনাইভেছেন | 

২। কলিকাতা রামরুষ্জ মিশন ্,ডেন্টদ হোমের নৃতন ও পুরাতন 
ছাঁত্রগণ বিগত ২৮শে জুন হইতে ১লা জুলাই পর্যান্ত একটি মিলোনৎ- 
সবের অনুষ্টান করিয়াছিলেন । স্বামী নিখিলানন্দের সভাপতিত্তে 
একটি অভার্থনা সভায় পুরাতন বিগ্ভাথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা 
হয়। আলবার্ট হলে জাস্টিস্‌ হন্সথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপপ্ডিত্তে 
এক অধিবেসনে শ্রীমান্‌ বিমল কুমার দত্ত স্বামী অব্যক্তাঁনন্দ, শ্রীঘুক্ত 
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার এবং শ্রাষৃক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা 
করেন। ১লা জুলাই এটনী এবুক্ত রঞ্রনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত 
দম্দম্‌ ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটবন্ভী £গীরীপুর গ্রামে কষিকার্যের নিথিত্ত 
জমিতে উৎসবাদির পর স্বামী সন্বিবানন্দের সভাপতিত্বে বিদায় সভার 
অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 

৩। আমাদের বীফুড়া জেলার দুভিক্ষ কাবা বিস্তৃত 
হইতেছে কিন্তু অর্থাভাবে সম্পর্ণ সাহায্য আমরা দিতে পারিতেছি 
না। অতএব দ্রাতাগণ চাঁউল, অর্থঃ বস্ত্র প্রভৃতি (১) প্রেসিডেণ্ট, 
রামকুষ্খ মিশন, বেলুড়মঠ পো?) হাওড়া (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন 
কাধ্যালয়, বাগবাজার কলিকাতা; অথবা] (৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, 
১৮১।এ মুক্তা রাম বাবুর সীট, কলিকাতা, এই সকল ঠিকানায় পাঠাইয়া 
বাধিত করিবেন । 


০৭ এসপি ০পাসস পাপা পালা 


পুস্তক-পরিচর 
১। জৌী।ীকাস্মক্কর্মও ন্িিশ্পল আশ্রসম পো বরাহ- 
নগর, কলিকাত। ১৯২৭ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইলাম । 
বাহিরের দরিদ্র ও উপধুক্ত ছাত্রদিগকে নানা প্রকার শিক্পকার্য ও 
লৌকি কবিষ্ঠা, থা, বেতের কাজ, দজ্জির কাজ), কৃষি প্রভৃতি বিন! 


৫১২ উদ্বোধন [৩*শ এরি সংখ্যা 


এপি পা সিপাসটিলাসিতাস্িল পপি সিল ছি 


বেতনে আশ্রমের  কম্মিগণ শিক্ষাদান ্রিতেছেন। সম্প্রতি প্রযুক্ত | 
ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট-ল ঘে নূতন জমি দাঁন করিয়াছেন, 
সেখানে শীঘ্বই ধী আশ্রম স্থানাস্তরিত করা হইবে । 

২। অস্পূন্কু-সীএন্ন- শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী_ঠাকুর 
সর্বানন্দের দ্রশমহাবিদ্য1-_সিদ্ধি-বৃত্তান্ত-_মুল্য দেড় টাক1। 


৩। স্মেভাক্র-কমাভাজঘ্য- শ্ীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় কাঁবা- 
বিনোদ-_মেহার-নিবাসী শ্রীসর্বানন্দের অডুত সাধন ও অলৌকিক 
সিছিলাভ বৃত্তীস্ত এবং নানাবিধ ধর্মমতত্ব ও সাধনাতত্ব সংবলিত ভক্তি 
রসাত্মক গব্য-পদ্দাময় উপন্যাস__মূল্য বার আন! । 

৪1 লহ বন্ম্দ-স্মভি- অধুনা প্রতিষ্ঠিত সর্বানন্দ মঠের কার্ধা- 
বিবরণী । 

৫1 বেলুড় বাঁমরুঞ্চ মিশনের ১৯২২-২৭ পর্যন্ত অগ্নি, ঝড়, বন্তা 
ও ছুতিক্ষ কাধের নিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ১৯২২ সালে মেদনী- 
পুর, রাজসাহী, হুগলী ও ফরিদপুর যে বন্টা কার্য এবং গঙ্গাসাগর 
মেলায় যে সেবাকাধ্য হয় তাহাতে ১৫১৯৯৮%১৫১ ১৯২৩ 
সালে শোন্বন্ত|! কার্যে ৫০৪৮1৫, ১৯২৩ সালের মানভূম অগ্নি 
কাধ্যে ৬১৮৮০, ১৯২৪ সালে পাঞ্জাব প্রেগ রিলিফে ৯৮৭1/৬ 
গঞ্জাম ঝড়ে ৩০৯৬%৮%১৫১ ই সালের বাংল] এবং আসামের অগ্নি 
কার্য ২৫৭৫%/৫, পী সালে বিহার বন্য। কাধো ৪৬৮৫৩/০১ এর সালের 
গঙ্গা যমুনা বন্তাঁকাধ্য ২৮৮৩।%১০, এ সালে জয়স্তী পাহাড়ে কলেরা 
সেবাকার্ষে ৮৮৪০১ ১৯২৫ সালে বাংল! বিহার উড়িষ্যা কলেরা 
বসন্ত এবং ম্যালেরিয়া সেবাকার্ষো ৫*. টাকা । স্ঞানীয় কোঁকেরা 
ব্যয়ভার বহন করায় আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয় লাই), 
১৯২৬ সালে মানারিপুর ঝড়ের কার্যে ১৩১২৪৮%১* এবং পাচগুড়া, 
ভুবনেশ্বর অগ্নি কার্যে ৪১০২ টাঁকা, এ সালের সাঁওতাল পরগণার, 
ছুতিক্ষ কার্যে ২৮২১৪৪০১ এ সালের মেদনীপুর বন্টাকার্য্যে ১৯৪ ৯৪৩৫) 
১৯২৭ সালের আন্বারুয়া ভুবনেশ্বর অগ্রিকার্যে ৩৫৫%৫১ এ সালে 
বালেশ্বর বৈতরণী বন্তাকার্য্ে ১০১৭৩১৫ টাকা খরচ হয়| 

৬। বোম্বাই রামকুষ্ণ মিশনের গুজরাট বন্যাকাধ্যের বিবরণী 
আমর! পাইয়াছি ১৯২৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২৮ সালের 
ফেবরুয়ারী পর্যন্ত সেখানে যে কার্য হয় তাহাতে গৃহ নির্মাণোপলক্ষে 
৩৪০১৮।৩/১০ টাক] এবং সর্বসমেত ৪৮৮২০৮%৩/১৫ খরচ হয়। 





আশ্বিন, ৩০শ বর্ষ 


কথা প্রসঙ্গে 


চাতৃর্বর্ণ্যং ময়া স্থষ্টং গুণকম্-বিভাগশঃ । 
তস্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্ভার্মবা়ম্‌ ॥ গীতা, ৪1১৩ ॥ 
শীভগবান্‌ অর্ডভুনকে বলছেন, খুণ এবং কর্মের অনুযায়ী আমি 
চাতুর্বর্ণ্য | ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ এবং শৃদ্র ; স্থষ্টি করেছি, এখন প্রশ্ন 
হচ্চে এই গুণ এবং কর্ম আতিগত ( কোনও বিশেষ জাতিতে জন্মালেই 
সেই বর্ণের বিশেষ গুণ তাতে থাকবেই )?--না জন্ম-গত ? এর উত্তরে 
ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলছেন, 
ব্রিবিধাঁভবতি শ্রদ্ধা দেছিনাং সা স্বভাবজা | 
সাত্বিকী রাঁঞ্জসী চৈব তামসী চেতি তাং শরণু ॥ ১৭২ ॥ 
সত্ব!নুরূপা সর্বৃস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুকুষে। যে ঘচ্ছ দ্ধঃ সন এব সঃ ॥ ১৭1৩ ॥ 
দেহীদিগের শ্রদ্ধ৷ সাত্বিকী বাঁজসী ও তামসী-_এই তিন প্রকারই 
হয়ে থাকে, উহ শ্বভাব-সম্ভৃত অর্থাৎ পূর্ববজন্মের সংস্কার হতে জাত; 
সেই ত্রিবিব শ্রদ্ধা শ্রবণ কর। হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা সত্ব 
রজঃ তমোগুণের ন্যুনাধিক্যান্ুমারিনী) এই সংলারী জীব শ্রদ্ধাময়। 
ষেবাক্তি পুর্বজন্মে যাদৃশ শ্রদ্কাধুক্ত ছিল সে এই জন্মে তাদশই শ্রদ্ধাযুক্ত 
হয় । 
এখন যে যেমন শ্রদ্ধা নিয়ে জন্মায় তার দেই রকম গুণ-ও কর্ম 
প্রকাশ পাবেন । তখন চাতুর্ধর্টাকে জাতিগত কি করে বলা যেতে 
পারে। ত্রাঙ্গণের ঘরে জন্মালেই ত সেই লোকে সাত্বিকগুণ দেখা 


৫১৪ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ _নম সংখ্যা 


যায় না) কাজে কাজেই সত্বগুণ ও কর্ম্মানুষায়ী ব্রাহ্মণই ধর্মগুরু, 
শিক্ষক, স্ুনীতির পথপ্রদর্শক, বিধিব্যবস্থাদির নিয়ামকরূপে সমাজের 
নেতৃত্ব করে এসেছেন। ইউরোপে পুর্বে জমীদাররূপ এক অভিজাত 
সম্প্রদায় ( 4১115690505 ) সমাজের ওপর প্রভুত্ব করে। পরে সেখানে 
ব্যবসায়িক এক নব অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হয় যাঁকে আমরা 
4515000০180) না বলে চ100901805ও বলতে পারি) তারাই পরে 
সমাজের শাসন ভার গ্রহণ করে থাকেন । কিন্তু ভারতে কখনও সে 
রকম কোনও অভিদ্ধাত শক্তি সমাজ শাসন করেনি । জ্ঞানে ও চরিত্রে 
শ্রেষ্ঠ এক অভিজাত শক্তিই চিরকাল ভারতীয় সমাজ শাসন করে 
এসেছে । একে আমরা ইংরেজীতে 7 4১115690805 07 188110100, 
/150017) 200 901160811 বলতে পারি । কিন্তু ক্রমে সাধারণের 
প্রদত্ত বৃত্তির প্রাচুর্য, বিষয় সম্পত্তি লইয়া অধিক সময় ক্ষেপ করায় 
তাদের স্থান সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অধিকার করে নেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সম্পদের আধিক্যই জন্মগত ব্রাঙ্গণ জাতিগত হয়ে ঈাড়াল। 

কিন্তু ব্রাদপের কুলে জন্মালেই ষে ব্রাঙ্গণ-বৃত্তি-সম্পন্ন হবে এমন 
কোনও নিয়ম না থাকায় পরবর্তী স্থৃতিকারদের ব্রাহ্গণের নানান্ধপ 
উচ্চনীচ ব্যাধ্যা করতে হয়েচে। অত্রি সংহিতাতে ব্রাঙ্মণের নিয়লিখিত 
বিভাগ পাওয়া যায়-_ 

দেব, মুনি, দ্বিজ ক্ষত্রিয়) বৈশ্ঠ, শুদ্র+ নিষাদ, পণ্ড, শ্লেচ্ছ এবং 
চগ্ডাল এই দশবিধ ব্রাহ্মণ শান্ত্র-নিদদিষ্ট। 

ধিনি প্রতিঙ্গিন সন্ধ্যা, পুজা, জপ, হোম; দ্েবপুজা, অতিথিসেবা 
এবং বৈশ্বদ্দেব করেন, তাকে “দেব” ব্রাহ্মণ বলা হুয়। 

শাক পত্র ফলমূল ভোজী বনবাসী এবং নিত্য শ্রান্ধরত ব্রাহ্মণ 
“মুনি নামে কথিত হন। 

ধিনি প্রত্যহ বেদাস্তপাঠী, সর্বসঙ্গ-ত্যাগী, সাংখ্য 'ও ষোগের তাৎপর্ধ্য 
বিচারশীল তিনি “দি ব্রাহ্মণ । 

ধিনি সমরস্থলে সর্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্থিদিগকে অক্ত্রথারা 
আহত ও পরাজিত করেন, তিনি “ক্ষত ব্রাহ্মণ । 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] কথা গ্রদঙ্জে ৫১৫ 


কৃষিজীবী, গোপ্রতিপালক, বাঁণিজ্য-ব্যবসায়রত ব্রাহ্মণ “বৈশ্ব' 
সংজ্ঞক | যে লাক্ষাঃ লবণ, কুমুস্ত, ছুগ্ধ, ঘ্বত, মধুঃ বা মাংস বিক্রি 
করে সেই ্রাঙ্মণ *শুদ্র“ | চৌর, তঙ্কর, সচক (কুপরামর্শদাত ) 
দংশক ( কটুভাবী ) এবং সর্বন। মত্দ্য মাংস লোভী ব্রন্ধা 'নিবাণ” 
নামে পরিচিত। 

ষে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ব কিছুই জানে লা। ছথচ ব্রন্মহরের (পৈতার) 
গর্ব্ব করে, সেই ব্রাহ্মণ «পশ্ত বলে খ্যাত । 

থে ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কভাবে কুপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম 
(79911) কুদ্ধ করে সে 'শ্লেচ্ছ' পদবাচা | 

ক্রিয়াহীন। মুর্খ, সর্বধর্-বিবজ্জিত,। সকল প্রাণীর প্রতি নির্দায় 
ব্রাহ্মণ “গাল” বলে গণ্য হয়। 

পুরুষস্থক্তে যে চারি বর্ণে বিরাটের দেহ কল্পন। কর! হয়েছে-_ 
তাঁও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পর--জাতিপর নয় । 

ব্রাঙ্মণোইস্য মুখমাসীৎ্ বাহরাজন্ত কৃতিঃ । 
উন্নধদসা তদ্বৈশ্াঃ পত্ত্যাং শুদো অজ্ঞায়ত ॥ 
( পুরুষহ্ক্ত দ্বাদশ মগ্র) 

ইহার মুখ ত্রাঙ্গণ হল। বাহ্বগল রাজগ্তকে করা হল। ইহার 
উরুমুগ্গল বৈশ্ত এবং পাদ-যুগল থেকে শুদ্র হল। এরা হণেন 
বিরাটের এ সকল স্থানের অধিষ্ঠাতি দেবতা । যেমন বিরাটের মনের 
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র, চক্ষুর আদিত্য, বলের ইন্ত্র। সেইন্ধপ 
ব্রাঙ্মণাঁদি চার রকম গুণ কর্মের অধিপতি দেবতা হচ্ছে ব্রাঙ্গণ/- 
দেব, নুদেব, অধধ্য বা গুগ্র-দেষ এবং দাদ-দেব। চার রুকম 
বিভিন্ন গুণ-কর্্ম ঘে যে মন্ুধু-শরীরে যেমন যেমন প্রকাশ পায়, 
তদনুযায়ী এ সকল বেবতাদেরও সেই সেই শরীরে আরবর্ভাব হয়| 
সেই জন্য মহাভারতকার বলচেন, “অ!গে মাঁনবগণের মধ্যে কোনও 
বর্ই ছিল না, পরে কর্ম বিশেষ দ্বারা ব্রার্ঘণাদি বর্ণ হল”। 
পুরুষ-স্ক্তের ব্রাহ্মণাদি দাতি নয় দেবতা । সায়ণ, ব্রাঙ্গণ শব্দের 
ব্যাখ্যা করছেন-_এ্ত্রন্ষণদেব বিধাতার মুখ-ন্বরীপ হলেন বা মুখ 


৫১৬ উদ্বোধন 


স্পা সিপাসিপাসিপিসিপাসিবাসিপাসি পি সি 


থেকে প্রাছভূ্ত হলেন”। গুণ-কর্ম্মের অভাব হলে সেই সেই 
গুণ-কর্ট্ের অধিপতি দেবতারা সেই সই শরীর থেকে অন্তধান 
হন। তা না হলে মন্থু মহারাজ এ কথা বলতেন না যে-_ 
যোইনধীত। দ্বিজো বেদমন্টাত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবনে শৃদ্রত্বমা শুর্গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ 

যে দ্বিজ্জ নিজের ব্রাঙ্গণত্ব বিধায়ক বেদ পাঠ আগে না করে 
অন্য কিছু অধ্যয়ন করে, সে অতি শীত্র ইহজন্মে শুদ্রত প্রাপ্ত 
হয়। তবে মনু মহারাজ যে বলচেন, পব্রাঙ্ষণ কথন শুত্র হয় লা, 
শুদ্রও কথন ব্রাহ্মণ হয় না”-এ কথা খুবই ঠিক। সত্বগুণ-সম্পর 
ব্রাঙ্গণ যে কফুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তার ব্রঙগত্ব নষ্ট হবে 
না। বা তমোধিক শৃদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করলেই ভার শুদ্রত 
ঘুচবে না। মহধি পতঞ্জলিও পাণিনী ব্যাকরণের ৫ম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদ্দের-“তেন তুলাং ক্রিয়াচেদ্ বতিঃ৮--১১৮ স্তরের 
মহাভাষ্যে বিশেষ বিচার করেছেন! “গর্বে এতে শব্বাঃ গুণ- 
সমুদায়েু বর্তত্তে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শুদ্র ইতি অতশ্চ গুণ 
সমুদ্দায়ে। এবং হাহ-তপঃ শ্রতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্‌ ব্রাঙ্গণদ্য 
কারণম্”। ব্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র শব্দগুলি কতকগুলে! 
গুণ-সমষ্টির বাঁচক। তপঃ, শ্রুত এবং সতকুলে জন্ম ব্রা্মণত্ের 
কারণ। যে মানবের বেদাধ্যয়ন এবং তপস্য। নেই তিনি জাতি 
ব্রাঙ্গণ মাত্র। 

এরপর সকলেই ব্রাঙ্গণারি জাতি সম্বন্ধে নিজ নিজ বুদ্ধির 
পরিচালনা করুন । 


[ ৩৪শ বর্ষ মম সংখ) 


পি ৯৯ কাসিলত 


স্বামি প্রেমানন্দের পত্র 


শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 

বেলুড়মঠ 
২৯1১৫ 

কল্যাণবরেযু১ 
কদিন হলো। পল” তোমার এক 1১০99 ০21৫ পেয়েছি । তোঁমর! 
নিষ্কামভাবে কত অনাথ দরিদ-নারায়ণের তেবা করতে পেয়ে 
ধন্ঠ হচ্চো। পুজ্যপাদ স্বামিঞী বলতেন_তোমাদের চিত্ততুদ্ধি করবার 
জন্যে এপব দরিদ্রনারাঁয়ণ কষ্কালদারন্ূপ মুখোন পরে তোমাদের 
নিকট--উপস্থিত হয়েছেন। মনে করোনা তোমর। তাদের উপকার 
করবে, পরস্ত তোমরাই উপরুত হচ্ছ আনবে। ভিতরে ভাব 
থাক] চাঁই। নইলে অভিমান এসে পতনের আশঙ্কা আছে, এ 
তোমাদের একটা মহাপাধন হচ্ছে। কিন্ত খুঁটি ছেড়ো না। 
সর্বদ! ঠাকুর ও স্বামিজীকে ম্মরণ করবে। দক্ষিণেশ্বরে যে শক্তি 
প্রভুর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, স্বামিজীর মধ্যেও সেই শক্তিই 
প্রবেশ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছিল। এই নিক্কাম 
কর্শদ্বারাই বুঝতে পারবে তোমাদের কত কল্যাণ হচ্ছে, কত 
ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। তোঁমান্ধের এই বেলুড়মঠের ব্রহ্মগারী- 
দের আদর্শ-ত্যাগী, আপর্শ-সংযমী, আদর্শ-ভক্ত হতে হবে। মহা 
কঠোর সাধনা চাই, নইলে গায়ে ফুটিয়ে বেড়াবে ভক্তি-বিশ্বাস 
আসা অসম্তভব। অভিমান, অহঙ্কার, দন্ত) দর্প, একেবারে দূর 
করতে হবে। প্রাণ থেকে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করবে, প্রতুর 
আশ্রয়ে ধন এসে পড়েছ তখন তোমাদের ভয় নাই, শঙ্কা নাই, 
বিশ্বাস কর প্রভু আমাদের অন্তর বাহির সব দেখতে পাচ্ছেন। 
তাকে ফীাকি-_দেবার যে! নাই। তোমাদের খুব ভক্তি-বিশ্বাস 
হক এই আমার শ্রীক্রীপ্রভর চরণে নিয়ত প্রীর্থন। । মানুষ হয়ে 





৫১৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৯ম সংখ্য 


পাপন সি সপোন এ শিতিস্পিশিউ লট তাসিলাসিপাসিল সি --. পা ৯. পি পা? শি 


যাও, দেবতা হয়ে যাও কোকে তোমাদের চরিত্র দেখে অবাক 
হয়ে যাক) এই চাই, এই চাই। তোমর! সকলে আমার আন্তরিক 
ভালবাসা জানবে, ও “উ:?* প্রভৃতিকে জানাবে । আমি ভাল আছি, 
তোমর! কেমন থাক মাঝে মাঝে লিখবে । ইতি-_শুভানুধ্যায়ী 


প্রেমানন্দ 


শ্্ীশ্রীগুকপদ ভরসা 
বেলুড়মঠ 
২৪181১৩৬ 
পরম প্সেহাম্পদেঘু _ 
তোমার চিঠি সময় মত পেয়েছি, লোকমুখে তোমান্দের সকল 
সংবাদ প্রায়ই পাই, সে জন্ত আর লিখিনা। তোমার উপর কেহ 
বিরূপ নয়। তবে একটু স্থির-চিত্ত হতে চেষ্টা কর, ইহার 
নামই যোৌগ। গতকল্য মহারাজ, শিবাননান্বামী প্রভৃতি আমর! ইটিলি 
উৎসবে গিয়েছিলাম । তথায় সর্ধানন্দের বক্তৃতা হল, তার ঢাকায় 
যাবার কথ! ছিল কিন্ত ঘটে ওঠেনি । * * * 
ধখন সাধু হয়েছ তখন বেদাস্ত-ভাষ্যাদি খুব পড়া দরকার এতে 
আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে চাই বিবেক বৈরাগ্য, 
সকলকে আপনার করে যদি না নিতে পাঁর তবে গৃহী হওয়া 
উচিত ছিল। আমি” “আমার, ত্যাগ করাইত সাধুত্ব। ঠাকুরের 
নাম নিয়ে যদি প্রকৃত সাধু না হতে পাল্লে তবে তোমাদের জীবন 
বথা। যে লোক এই জীবস্ত জীবের মধ্যে শিবত্ব দেখতে চেষ্ট 
না করে, তার সাধুর ভেক পরা বিড়ম্বনা মাত্র। সে আপনিও 
ঠকচে আর সংসারকেও ঠকাঁচ্ছে। কেবল [1,১০০ ব্যাধ্যা বক্তৃতা 
দিলেই কি বড় সাধু হল? তবে আর স্বামিজী ও ঠাকুরের জীবনে 
তোরা শিখলি কি? ভালবাসা, নিস্বার্থরূপে আব জগৎকে ভালবাস, 
ছেড়েদাও ছ্ষু্র আপনাকে গতি হীন আমিত্বকে । ধর এই অদ্ভুত 
অপরূপ আশ্চর্য আদর্শকে । এমনটি আর হয়নি। স্বার্থ কর 


আশ্বিন? ১৩৩৫ ] স্বামী প্রেমানন্দের পরর ৫১৯ 


জীবন) ছেড়ে দাও আপন । আমাদের ভালবাসা - কে জানাবে ও 


তোমর| সকলে জানবে । ইতি-- শুভাকাজ্জী-_ 
প্রেমানন্দ 
গ্রশ্নীগুরূপদ ভরস! 
বেলুড়ম্ঠ 
২৭1১০১৩ 
শেহাস্পদেযু-_ 


তোমার 0.০. যথা সমরর়ে পেয়েছি, আজ আবার প্রভুর 
ভোগের জন্ঘ ৫. টাকা পেলাম । 

আমি প্রি বর সহিত দেখা করতে পারিনি । শ্রীশ্রীমাকে 
প্রণাম করতে যাৰ বিজয়ার পর তারও অবকাশ কৈ? এক অ 
তারও মাঝে মাঝে অন্থথ হচ্চে, বাই কেমন করে। সবাঁই আপন 
আপন ফিকিরে ফিচ্ছে বাবা । স্বার্থপূর্ণ এ সংসার মনে করেছ ছাড়িয়ে 
যাব? যো কি ধন, গেরুয়া কাপড় কিংবা একটা নাম ব্দলালেই কি 
মোহমায়ার হাত থেকে এড়ান চলে? অসম্ভব! “বহুনাং জন্মনামস্তে 
জ্ঞানবান্মাম্‌ প্রপদ্ঠতে” | হরি তরি বল আর কি! তোমার কোন 
অপরাধ আমি দেখি নি, তুমি হে থাক? ভাল থাক, আনন্দে থাক, 
এই প্রভুর নিকট প্রার্থনা | “দি” কে আমার প্রণাম জানাবে, আমার 
কিছুদিন বিশ্রাম দরকার, কিন্ত ঠাকুরের কাছে বলছি প্রভু চির 
বিশ্রাম দ্বাও, আর না। কাজ ক্রমে বাঘ হয়ে আস্ছে। ষ্ছ 
বলে একটি ছেলে যে শ্রীশ্রী্ার দেশ হতে মালোয়ারী নিয়ে কাণী 
বৃন্দাবন হয়ে কনথলে ছিল, সেটি গত বুধবাবরে ইহলোক তাগ করেছে। 
বেঁচেছে' এখন যেতে পারলেই মঙ্গল দেখছি । পাধুর এপগ্দোর 
ওদোর ঘোরা কি কম লাঞ্ন!, সাধুগিরি হাঁক থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে । 
ধোকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর ধোকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভূ অনেক 
হয়েছে । সাধু হয়ে আবার ঘর বাড়ী করে থাকা (যেমন আমি কচ্ছি) 
এ ঘোর বিড়ম্বনা? মহামায়ার বিষম প্যাচ । এথেকে ঠাকুর লা বাঁচালে 
ত আর উপায় দেখছি না। অবিদ্তা কত রকমের ফাদই পেতে 
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খেলাচ্ছেন তার ইতি নাই, অন্ত নাই | রক্ষা কর, ঠাকুর, রঞ্ষা কর; 
দিব্য চক্ষু দাও নাথ, নেশ। কাটিয়ে দাও, ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও, দেব। 
আপনার ধোষ দেখাই সাধু । আমরা অপরের দোষ দেখতে যেমন 
মজবুত, নিজের দোষ যেন নাই, যেন সবটাই গুণ, এরই নাম মোহ! 
দয়াময়, দয়া করে এই মোহ নাশ না কলে জীবকি করবে । তারকি 
শক্তি, কি সাধা। এইখানে ঈশ্বরের রুপা দরকার, এ মোহ জাল থেকে 
তিনি না বাচালে জীবের রক্ষা নেই, উপায় নেই ।-কে আমার ভাল 
বাসা জানাবে, আর এই মোহ জাল থেকে যাতে বাঁচি তার জন্য 
প্রার্থনা করুতে বলবে । 

এখানকার আর সকলে এক রকম আছে, আমিও এ রকম, তুমি 
আমাদের ভালবাসা জান্বে। তোমার কি এখন ভদ্রকে কিছুদিন 
থাকা হবে? মাষ্টার মশায় কয়েক দিন হতে এখানে আছেন । আর 
সব মঙ্গল ইতি ।-_- 


দিত ৯ তাপ ৯৫৯৯ 


শুভাকাক্ষী-- 
প্রেমানন্দ-- 


শা শপালাাসপপাপপেস্পপশাা 


তত্ব কথ 
তে 
কুষ্ণ কিংবা কাশী বড় সমস্তা কঠিন । 
শাঁক্ত আর বৈষ্বের দন্ চিরদিন ॥ 
কেবা কৃষ্ণ কেব! কালী সে ধারণা নাই। 
ছোট বড় ভেদবুদ্ধি করেন সবাই ॥ 
কালী, কৃষ্ণ ভিন্ন নয়, অভিন্ন স্বরূপ । 
নহে ছোট বড়, ভাব ভেদে ভিন্নবূপ ॥ 
কুষ্ণ কালী ভেদবুদ্ধি করে যেইজন | 
শাত্ত কি বৈধব নয় অজ্ঞান সেজন ॥ 
_ বিজ্ঞানী 


রীজযোশী 


( পুর্বানুবৃত্তি ) 


তিতীয় পাঠ 


নি 


বস 
চে 


কুগুলিনী। আত্মাকে জড় বলে জানলে চলবে না, তার যথার্থ 
স্বরূপ জানতে হবে। আমরা আহ্াকে দেহ বলে ভাবচি। কিন্তু একে 
ইন্ত্রিয় ও চিন্তা থেকে পৃথক করে ফেলতে হবে; তবেই আমরা উপলব্ধি 
করতে পারব যে, আমর! অমুত-শ্বরূপ | যা কিছু পরিবর্তন সব কার্য্য- 
কারণ নিয়ে, আর যা পরিবর্তনশীল তাই নশ্বর | স্তরাং দেহ বা মন 
আবনাশী হতে পাঁবে না, কেন না ভারা চির পবিবর্তনগীল। য। 
অপরিবর্তনীয় তাই অবিনাশী, কেন না তার ওপর আর কেউ ক্রি! 
করতে পারে না। 

পূর্বে সত্য-স্বর্ূপ ছিলুম না, এখন হলুম--এ নয়, চিরকালই আমরা 
ত্যস্বূপ। আমাদের কান্স হচ্ছে, যে অজ্ঞানের অবগুঠন আমাদের 
কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে তাকে কেবল সরিয়ে দেওয়া । 
দেহটা চিন্তার পরিণতি | ক্ুর্য্য পিঙ্গলা । চন্দ্রের ঈড়া । গতি দেহের 
সর্বাংশে শক্তিসঞ্চার কচ্ছে এবং অবশিষ্ট শক্তি সুযুগ্নার অন্তর্গত 
বিভিন্ন চক্রে (016য:8569 ), সাধারণ ভাষায় ন্ায়বিক কেন্ত্রে। সঞ্চিত 
থাকে । 

ঈীঁড়া ও পিলার গতি মৃত দেছে দেখ যাঁয় না, কেবল সপ্রাণ 
সবল শরীরেই থাকে। 

যোগীরা যে শুধু এদের অনুভব করেন তা নয় এদের দেখতেও 
পান। এরা প্রানবন্ত জ্যোতি্য়। চক্রগুলোও ঠিক তাই। 


কায সাধারনত জ্ঞান ও অজ্ঞান ছুই ভূমি থেকেই হয়। ধোগীদের 
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পিতা খরা এস 


আর একট! ভূমি আছে, সেটা হল জ্ঞানাতীত; এই জ্ঞানাতীত ভূমি 
হচ্ছে সর্ববকাঁলে স্বদেশে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস, সহজাত 
জ্ঞানের যত ক্রম বিকাশ হবে তত আমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব। 
জ্ঞানাতীত অবস্থায় কোন ভূল হয় না; কিন্তু সহজাত জ্ঞানের পৃর্ণত! 
হলেও সেট! যেন যন্ত্রবৎ হয়ে ধায়, কারণ তাতে জ্ঞানের ক্রিয়া থাকে 
না। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থানকেই “ভাব মুখে থাঁকা” বলে, 
ষোগীরা! বলেন, “এই তমিতে যাবার শক্তি সব মানুষেরই আছে” 
আর, কালে মকলেই এই ভূমিতে পৌছায় । 

চন্দ ও সুর্যের (ঈড়া ও পিক্ষলা ) গতিকে একট! পুতন দ্বিকে নিয়ে 
যেতে হবে অর্থাৎ সুযুগ্ার মুখ খুলে দিয়ে তাদের একটা নূতন বস্তা 
দেখিয়ে দিতে হবে। যখন ন্ুযুম্নার মধ্য দ্রিয়ে তাদের গতি সহআর 
( 11095] £1800 1 পর্য্যন্ত পৌছবে তখন কিছুক্ষণের জন্তে আমাদের 
পেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে । 

মেরুদণ্ডের তলদেশে যে মুলাধার চক্র (১৪০7) ) আছে তা 
থুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। এই জায়গা হচ্ছে প্রজনন-শক্তি-বীজের 
(96081 61618199 . বা বীর্যের (0906186৮2 50105051709 ) 
আধার। একট! ভ্রিকোণ স্থানে একটি ছোট সাপ কুগুলী পাকিয়ে 
আছে, যোগীরা এই প্রভীকে একে প্রকাশ করেছেন । এই নিদ্রিত 
সাপই কু'গুলিনী, এরই ঘুম ভাঁগানে। হচ্ছে সমস্ত রাঁজযোগের উদ্দেশ্য । 

পাশব কার্ধ্য থেকে যে যৌন শক্তির উৎপত্তি হয় তাঁকে উর্দা্দিকে 
নর-শরীরের মহা বিদ্যতাধারে অর্থাৎ মন্তিষ্ষে চালাতে পাবলে সেখানে 
সঞ্চিত হয়ে তা ওঞ্জ: বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সমস্ত সৎ 
চিন্ত।, সমস্ত প্রার্থনা প্র পশ্-শক্তিকে গজেঃ পরিণত করতে সাহ্ছাধ্য 
করে, আর তাই থেকে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিও লাভ করি। এই 
ওজঃই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, আর একমাত্র মনুষ্য শরীরেই এই শক্তি 
সঞ্চয় কর! সম্ভব । যিনি সমস্ত পশ্ত-শক্তিকে ওজে; পরিণত করতে 
পেরেছেন তিনি দেবতা । তাঁর কথার অমোধ শক্তি, তার কথান্ন নূতন 
জগতের স্য্টি হয়। 


আশ্বিনঃ ১৩৩৫ ] রাজষোগ ৫২৩ 


4৯ তোপ পাসিপীিলাটি কাছ লা ৯ ত৯ পালা তা পা 


যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুগুলিনী সর্প স্ুযুন্না-পথে 
স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ করে সহম্রারে (1211068] 01210 
উপস্থিত হন। যৌন শক্তি, যা হচ্ছে মনুষ্য শরীরের সার অংশ সেট 
যদি ওজঃ শক্তিতে পরিণত না হয় তাহলে স্ত্রীলোকই বল আর পুরুষই 
বল, কেউই ধর্ম্মলাভ করতে পারে না । 


কোঁন শক্তিই সৃষ্টি করা বাঁয় না!) তবে তাকে ঠিক ঠিক পথে 
নিয়োজিত কর! যেতে পারে । দেই আন্যে যে অদ্ভুত শক্তি আমাদের 
হাতে আছে তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, তারপর প্রবল ইচ্ছা শক্তির 
ত্বারা এ শক্তিকে পাশব হতে না দিয়ে দেবময় করে ফেলতে ₹বে। এই 
থেকে বোঝ! যাচ্ছে, পবিব্রতাই সমস্ত ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ 
রাঁজযোগে কায়মনোবাঁক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা চাই-ই তা দে বিয়েই 
করুক আর নাই করুক, দেহের সার অংশ যদি বৃথা নষ্ট করে দেয় 
তাহলে কখনও ধর্ম লাভ করতে পারবে লা । 


ইতিহাস বলে? সর্ধধূগের বড় বড় ভ্রষ্টা পুরুষরা হয় সাধু সন্ন্যাসী, 
নয় যারা বিবাহিত জীবনের বাবার ত্যাগ করেছেন । পবিত্রাত্মারাই 
কেবল ভগবানের দর্শন পান । | 


প্রাণায়ামের পুর্ববে এ ত্রিকোঁণ মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। 
চোথ বন্ধ করে এর ছবি মনে মনে ম্পষ্টরূপে কল্পনা করবে । ভাব, এর 
চারিপাশে আগুনের শিখা আর তার মাঝখানে কুগুলিনী ঘুঁমবে 
রয়েছেন । ধ্যানে যখন এই কুগুলিনী শক্তি মুলাধার চক্রে (5010৩ ) 
স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন তাকে. জাগাবার জন্তে কুস্তক করে সেই 
বাযুকে সবলে তার মস্তকে আঘাত করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, 
তিনি ফলও তত শীগগীর পাঁনঃ আর তার ফুগুলিনীও তত শীগগীর 
জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন ততদিন ভাব তিনি লেগেছেন। 
আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি অনুভব করবার চেষ্টা করে ঝ্োর করে 
তাদের সুযুযা পথে চালাতে সচেষ্ট হও । এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি 
হবে। | 
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চতুর্থ পাঠ 


মনকে সংযত করবার পূর্বে মন কি তা জান! চাই । 

চঞ্চল মনকে পাকড়াও করে তার ঘাড় ধরে ব্ষয় থেকে টেনে এনে 
একট ভাবে তাকে বেধে রাখতে হবে। এই রকম বার বার করতে 
হবে। ইচ্ছা শক্তি দিয়ে মনকে সংযত করে ভগবানের মহিম! চিন্তা কর। 

মনকে স্থির করবার সব চহতে সোজা উপায় একটা জায়গায় স্থির 
হয়ে বসে যেখানে সে ভেসে যেতে চাঁয় সেখানে খানিক ক্ষণের জন্তে) 
তাকে যেতে দাও । কিন্তু পর্ধবা মনে রাখবে, আমি প্রষ্টা--সাক্ষিবং 
গে বসে মনের ভাসাডোবা দেখছি । আমি মন নই। তারপর মন- 
টাকে দেখ। ভাব, মন থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক | ভগবানের 
সঙ্গে নিজের অভেপ চিন্তা কর, জড়বপ্ত বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক 
করে ফেল লা। 


ভাব, মন যেন একটা নিস্তরঙ্গ হব, চিস্তাগুলো তার বুদ্বুদ--উঠছে 
আর তার বুকে লয় হয়ে যাচ্ছে। চিস্তাগুলোকে রুদ্ধ করবার কোন 
চেষ্টা করো না, কল্পনার চক্ষে কেবল দেখে যাও কেমন করে তারা 
ভেসে চলেছে । একটা পুকুরে টিল ছুড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ধন 
তরঙ্গ ওঠে তারপর তরঙ্গের পরিধি যৃত বেড়ে যায়, তাঁর উৎপত্তিও তত 
কমে আসে তেমনি মনকে এ ভাবে ছেড়ে দিলে তার বৃত্তের পরিধি ঘত 
বেড়ে যাঁকে মনোবৃত্তির নব ন্ব্‌ সট্রিও তত কমে আসবে । কিন্ত আমর! 
ঠিক এর উপ্টো! উপায় অবলগ্বন করবো, প্রথমে একটা বড় চিস্তার বৃত্ত 
থেকে আ'রস্ত করে স্টোকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে 
আসবে তথন তাঁকে সেখানে স্থির করে রাখতে হবে। এই ভাবে 
খুব দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাঁকবে-_--আমি মন নই, আমি দেখছি যে আমি চিন্তা 
করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি এই রকম অভ্যাস 
করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে একত্ব বোধ তা প্রত্যহই কমে 
আসবে, তারপর মন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে ফেলতে 
পারবে অবশেষে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে মন ও তুমি এক নও । 
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এট! যখন হয়ে যাবে তখন মন তোমার চাকর, তাকে তুমি ইচ্ছ! 
মত বশীভূত করতে পারবে । যোগী হওয়ার প্রথম ধাপ--ইন্জিয়ের 
বাইরে যাওয়া ) আঁর শেষ ধাপ-_-মনোজিত হওয়া। 

যতদূর সম্ভব একল! থাকবে আপন নাতি উচ্চ হওয়া উচিত; প্রথমে 
কুশাসন, তারপর অজ্িন, তার ওপর পট্রবন্ত্র বিছাবে। হেলান দেবার 
জায়গ! না খাঁকাঁই ভাল, আর আলসনট! যেন লা নড়ে। 

সমস্ত চিন্তা বর্জন করে মনাক খালি রাখবে ; যখনই কোঁন চিন্তা 
মনে উঠবে তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবে; এই করতে গেলে দেহরূপ 
জড় বস্ত্রকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সমস্ত 
জীবনই এ অবস্থা আন্বার একটি অবিরাম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই 
নয় । 

চিন্তাগুলো ছবি, আমরা তাদের তৈরী করি না। প্রত্যেক শব্দের 
অর্থ আছে; আমাদের প্ররুতির সঙ্গে এরা জড়িত । 

আমাদের সব চাইতে শ্রেষ্গ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্‌। তাকেই ধান 
কর। আমর! জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমরা যে তাই । 

অনর্থের স্থষ্টি আমরা নিজেরাই করি । আমর] যা, তাই বাইরে 
দেখি, কেনন। জগৎট! আমাদের আয়নার মত। এই ছোট দেহটা 
আমাদের স্যষ্ট একখানি ছোট আয়না, কিন্তু সারা বিশ্বটা হচ্ছে আমাদের 
শরীর | সর্বক্ষণ এই চিন্তা করলে বুঝতে পারবে! আমবা মরি না ব! 
কাকেও মারতে পারি না, কারণ সে যে আমিই । আমাদের জন্ম নেই 
মৃত্যুও নেই, কেবল সকলকে আমাদের ভালবেসে যাওয়া উচিত। 

“সার! নিশ্বট। আমার শরীর; সমন্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই, 
কারণ সবই বে বিশ্বের ভেতর 1” বল, “আমি-_-বিশ্ব |" আয়নার 
ওপর মা প্রতিফলিত কচ্ছে দে সব আয়নারই কাজ তা শেষে বুঝতে 
পারব । 

যদিও আমাদের ছোট তরঙ্গের মত বোধ হচ্ছে কিন্তু আমাদের 
সকলের পশ্চাতেই এক বিরাট সিন্ধু) সেই আন্তে আমরা সকলেই এক । 
সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ থাকতে পারে না । কল্পনাকে ঠিক ঠিক নিয়োজিত 
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করতে পারলে তা আমাদের পরমবন্ধুর কাজ করে। কল্পন!, যুক্তির 
রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, €মেই আলোকই কেবল আমাদের সর্বজ নিয়ে 
যেতে পারে। 

প্রেরণ! আমাদের ভেতর থেকেই ওঠে না, বলে মহতৎ্গুণের দ্বার! 
আমাদের মনকে সেই প্রেরণীর উপযোগী করতে হবে। 
( ক্রেমশং 


গেমের সন্ধানে 


থাঁকনা তুমি যেথায় সেথায় 

চাইনে তোমার দেখা । 
তোমার প্রেমে সরল কবে, 
মন খানি মোর দিও ভরে, 

থাকব আমি একা । 
একলা! বসে খেলব খেল!, 
কাটবে আমার সারা বেলা, 

আসবে যখন রাতি। 
আধার মাঝে জালিয়ে দেব 

তোমার প্রেমের বাতি ॥ 
রাতের আধার যাবে কেটে 

উঠবে কোটা শশি। 
জোত্ম্লালোকে দেখবে! তোনায় 

আপন ধরে বসি। 


শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক 


রৌমা রোলীর চিঠি 
৪ঠ। মার্চ 


১৯২৮ 


প্রিয় ্বামী_- 

আপনার গ্রীতিপুর্ণ পত্রের প্রন্স ধন্যবাদ জনাচ্চি। পুজনীয় 
স্বামী শিবানন্দের বহুমুল্য স্মৃতি ব্যাথা-পুর্ণ পত্রে আমার হৃদয়কে 
ভাবময় করেছে । আমি আশা করি শীপ্রই আমি তাকে আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে পারব। যে কাজ হাতে নিয়েছি; 
আমি যা ভেবেছিলুমষ তার চাইতে বেশী সময় নেওয়ায় আমার 
মনকে অন্ত দিকে নিয়োগ করতে দেইনি। আমি বাীথভেনের 
নামে থে গ্রন্থ উৎসর্গ করব তার প্রথম ভাগ এই মাত্র শেষ হল, 
এখন আমি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিজেকে নিয়োগ করতে পারব । 

আশা করি অনিচ্ছাকৃত এই হুটে। নামের একত্র সমাবেশ 
দেখে আপনারা আশ্চর্যযান্বিত হবেন না। বতৎসরাবধি লুল ভাবে 
তার সঙ্গীত প্রতিভা এবং সংগঠণী ব্যক্কিত্ব অধ্যয়নে, আমি পূর্ব 
পত্রে যা লিখেছিলুম তা ন্বন্দরতররূপে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি) 
আমানের দেশের বীথভেনের মত ভাঁবাবেশযুক্ত শ্রেষ্ঠ গীত- 
জঞদের সঙ্গে ভারতের জুট খধিদের সঙ্গে স্ন্ধিত কর! যেতে 
পারে। তারা সকলেই ঈশ্বরীয় ভাবের লান্নিধ্য লাভ করেছিলেন 
এবং বীথভেন সর্বদা ধোগস্থ ! ভাবস্থ ) থাকতেন । তবে ভারতের সঙ্গে 
আমাদের পার্থক্য এই যে আমাদের অধ্যান্মিকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পর্ণ, 
যুক্তি যুক্ত কোনও স্থায়ী ইতিবৃত্ত নেই এবং এই জন্যে আমাদের প্রত্যেক, 
অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণই বিবিক্ত-সেবী এবং তারা অন্য প্রকারে, 
পথপ্রদর্শক রহিত হয়েঃ সাধনার সমস্ত বিপদ আপনের মধ্য দিয়ে 
অগ্রলর হয়েছিলেন। সেই জন্তে তাদের জীবনের একটা ব্যাপার 
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আমি আবিষ্কার করেছি থে তাঁর প্রায় সকলেই জগৎ সম্বন্ধে 
বধির এবং সেই জন্ট জীবন্ত অবস্থাতেই প্রাচীরাবদ্ধের মত থাকায় 
তাদের মস্তিষ্কের এমন বিকার উপস্থিত করেছে যে সেই অধাত্মা 
সংগীতের ভাবাবস্থাই তাদের সন্নাম রোগের দিকটস্থ করে দিয়েছে 
সত্য বাণীর স্পষ্ট শ্রুতির তাব্র অনুভবের মধো বাস করায় তাদের 
কাছে অবশিষ্ট ভ্রগংৎ না থাকার মধ্যেই হয়ে যেত; তাদের তীব্র 
ইচ্ছ|! শক্তি কেবল দীশ্বরীর-জ্ঞান ধারণার জন্য নিয়োজিত থাকত 
এবং সেই ধারণাই তাদের বিলীন করে দ্রিত। বডই হুর্ভাগোর 
বিষয় ভারত ইউরোপকে জানতে পেবেছে কেবল এ্যাংলে! স্যাক্সান 
জাতির মধ্য দিয়ে, যাঁরা উউরোপীদের মধ্যে সংগীত ও রহস্থ 
বিচ্ঠা সম্বন্ধে সব চাইতে গরাঁর, কঠোর ও বাস্তব; দুই একজন 
ছাড়া, যার! কেবল কাধ্য-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় 
খুব বড়। ভারত বদ্দি প্রাচীন জারমানীর গভীর আত্মার থবর 
রাখত; ধদ্দি মধ্য যুগের ফ্রাসের অন্তর জীবনের (এখনও যা, জন 
কষ্টোফরের ভাষায়, “চৌরঙগীর বাজারের গোলমালের" মধ্যে লুকান 
রয়েচে) সন্ধান পেত, তাহলে উভর জাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্ব £স 
অনুভব করতে পারত । 

বিগত ফেব্রুয়ারীর প্রবুদ্ধ ভারতে দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে 
আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা পড়লুম|......পড়ে বড় ছুঃখিত 
হলুম ।......তিনি আমার ওপর কতকগুলে! এমন অধথ। মতামত 
চাঁপিয়েচেন যা আমার যথার্থ মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাহরণ 
স্বরূপ তারই গোট। কতক আমি এখানে উল্লেখ করব । 

প্রথম একটা উদ্দেশ্য আমার ওপর চাপান হয়েচে মে মুখাজি 
“যে বই খানি বের করেছেন, তাইতে যে “হিংসা ও গাত্রণাছ* 
উপস্থিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে লেখা । আমি সে রকম কিছুই 
বলিনি । আমি বলেছিলুমঃ তার “নীরবতার সম্মুখে” বইথালি প্রথম 
আমার সম্মুখে শ্রীরামকষ্ণের ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করেছিল এবং 
সেজন্ত আমি তার নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্থ মুখার্জিকে সমর্থন করবার 


শি তা 
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আন্ত ভারতের মহুচ্চিন্তা সম্বন্ধে আমি কোনও বই লিখতে যাচ্চি না| 
মুখার্জি সন্থন্দে কোনও কথাই হয় নি, রামকৃষ্। সম্বন্ধেই হয়েছিল । 
আপনাদের তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে আমি আমাকে মিশুতে চাই না । ভারতের 
এই দেবমানব আমার কাছে মেরূপে প্রকাশ হয়েচেদ তাই আমি 
পাশ্চাতাবাসীর নিকট উপস্থাপিত করব । 

দ্বিতীয়-_রায় আমার ওপর একই কথাগুলি আরোপ করেছেন, 
“আমাদের দেশের লোক ক্রমশঃ এশিয়ার সমস্ত ম্হাপুরুষদের ছোট 
করবার চেষ্টা করচে এবং এসিয়৷ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে তারা ধীরে 
ধীরে ওতস্থৃক্য ভারাচ্চে |” সত্য থেকে এ সম্পূর্ণ বিপরীত কথা । এএসিয়া 
স্বন্ধে ইয়োরোগীর। আর কখনও এমন উৎসাহী হয়নি, এপিয়ার মহা- 
পুরুষর্দর মোহনীয় আলোকের প্রতি তারা জার কখনও এমন আকর্ষণ 
অনুভব করে দি। এই সত্যই আজ প্রতীচ্য জাতীয়-দলের (32010091150) 
মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, যার জরন্তে আন জাতীয় ও প্রতি- 
ক্রিয় । 15700017815 ) দলের অতিবাদদী 0108 ) ফরালী লেখক 
হেনরী মালি (00601 7195515 7১ প্প্রতীচোর সমর্থন” নামক বই 
লিখতে বাধ্য হছচ্চেন। লৌকে নিজেকে সমর্থন করে কখন ?- যখন সে 
নিজেকে সঙ্কটাপরন মনে করে। প্রতীচ্যের এই প্রাচাকে আক্রমণের 
মনোগত ভাবই জানিয়ে দ্বিচ্চে ষে প্রাচা প্রতীচোর স্থান অধিকার 
করতে বসেছে। 

তৃতীয়-_রায়, সোপেনহাওয়ার সমিতি সম্বন্ধেও আমার ওপর কতক- 
গুলে! নিষ্ঠুর অভিযোগ চাপিয়েছেন। তিনি আমার ভাবগুলো এমন 
ভাবে উল্টে দ্রিয়েচেন ষ! আমার ভেতর যন্ত্রণার স্থষ্টি করেচে । সোপেন 
হাওয়ার সমিতির ওপর আমার সহানুভূতি খুব বেশী এবং ইউরোপের 
সমগ্র মহৎ দার্শনিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, ভারত সম্থন্ধে এই স্মিতিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক উতস্বক। এদের বিগত বর্ষের আন্তর্জাতিক মহাসভ! 
ভারতের জন্তই নিয়োজিত হয়েছিল। এর নতুন “জাহার বাস” 
(781591500% ) ইদানীং প্রকাশ কর! হয়েছে, তাতে এদের সম্পূর্ণ 
কার্ধয-বিবরণী আছে। এই সমিতির কাধ্যাধ্যক্ষ এবং ড্যানজ্জিক স্বাধীন 

২ 


৫৩০ উদ্বোধন ॥ ৩০শ পা সংখা! 
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নগরের ( নি 10৮৮0 ) রাজনৈতিক ভার; একজন সভ্য ( হিচিিি 
অধ্যাপক হানস্‌জিনটুকে আপনাদের নিকট একখানি কার্য বিবরণী 
পাঠাবার জন অনুরোধ করেছি । এতে আপনারা ইউরোপের বিখযাত 
বিখ্যাত অধিবেশন এবং তাতে তাদের ভারত সম্বন্ধীয় মতামত জানতে 
পারবেন । বিবেকানন্দ এবং পলড়ুসেন সম্থন্ধেও আমি তাতে যৎ্সামান্ঠ 
কয়েকপাতা যোগ করেছি । ঘে সমিতি তার আচাধ্যের তক্তি-পুজা 
এখনও বর্তমান রেখেছে, যিনি ইউরোপের প্রথম মুনি, ধার ধমনীতে 
ভারতীয় চিস্ত স্বোত অন্ুক্ষণ বইতঃ-যে সমিতি কাত এবং অপরাপর 
জান্ম।ণ দার্শনিক-পন্থী্দের প্রতিন্দ্বিতা সত্বেও ইউরোপ, এসিয়া এবং 
জগতের অন্ঠান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পক্ষপাতী তাঁরা 
নিশ্চয়ই সহানুভূতি ও সন্মানার্। আমি রায়ের কথায় আশ্চর্য) হয়ে 
যাচ্চি, কেন না তার কথা সত্য হলে, সোপেনছাওয়ার সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা পলডুসেন; বখন বিবেকানন্দ তার সঙ্গে দ্রেথা করতে যাঁন, 
তখন তার অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ করতেন এবং তার 
পরিদর্শন ব্যাপারটা! নিশ্চয়ই ভুলে যেতেন। আমি যাদের সম্মান ও 
প্রশংস| করি তাদের হৃদয়ে আধাত দেওয়। আমার মোটেই অভিপ্রেত হতে 
পারে না। পক্ষান্তরে যখন এঁ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হ্যানস্‌ জিন 
আমার প্রবন্ধের মধ্যে বিবেকানন্দের উদ্ধত বচনগুলি পাঠ করেন তখন 
তার মুখে যে ভাবোন্মাদন। ফুটে উঠেছিল তাতে আমি মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিলুম। 

চতুর্থ সাধারণের উন্নতি কল্পে সমাজ সেবা বিষয়ে রাঁয় গান্ধী সম্বন্ধে 
জামার ওপর আর একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়েচেন। তিনি 
আমাকে দিয়ে বলিয়েচেন, "গান্ধীর মত তোমাদের দেশ-নেতাঁরা সর্বাগ্রে 
সামনের এই বিশেষ কাজটার ওপর বেশী জোর দেন না কেন ?* এ 
কথ! সর্বৈব মিথাা। আমি হয়ত দার্শনিকতা, উদার চিস্তাশীলতা, 
বা! শিল্প সাহিত্যের গভীরতাঁর অভাব সম্বন্ধে গান্ধী সঞ্ন্ধে অভিযোগ 
আনতে পারতুম কিন্তু সমাণ্র সেবা সন্ধে তার প্রতি কোনও 
অভিযোগ আন মানে, ধিনি আর্রীবল যথাসাধ্য এ কাজে ব্রতী 
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তাকে বলা থে তার প্র বিষয়ে কোনও উৎস্থক্যই নেই। যদি 
গান্ধীর মধ্যে কোনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পবিভ্রতা, নিজেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার, 
সমগ্র 'আমি'টার পরিপূর্ণ উৎসর্গ বলে কিছু বিকাশ হয়ে থাকে তা তার 
সমাজসেবার মধ্যেই ফুটে উঠেছে । এ সব সব্গুণের থিনি উদাহরণ 
তার নিকট অবনত মস্তকে আমি তার পদধুলি গ্রহণ করি। এই রকম 
করে রায় আমার যথার্থ ভাব যা, তার ঠিক বিপরীত কথাই আমার ওপর 
চাপিয়েচেন। আরও অনেক ছোট ছোট ভুলের কথা বলা যেতে 
পারে । এতেই প্রমাণ হচ্চে যে তাঁর সাক্ষাৎটা সম্পূর্ণ ভুল। এবং 
তিনি আমার যে সব কথা লিখতে ভুলে 'গ্যাছেন সে সব কথাও 
আমি কখনও বলি নি। 

আমি ডি, কে রায়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করছি ন! 
এবং সে সম্বন্ধে কোনও তর্কাবিতর্ক আমি করতে দিতে ইচ্ছুক নই । 
এবং তার কথার ষে প্রতিবাদ করতে হল তার জন্তও আমি হুঃখিত। 
ডি, রায়ের সম্বন্ধে অভিষোগ আনাট! আমার কাছে বড় অপ্রিয় 
ব্যাপার। তাঁর ব্যক্তিত্ব বড় যুগ্ধকরী, তিনি একজন সুন্দর গাঁয়ক, 
তার অনেক সদগুণ আছে এবং তিনি শুভেচ্ছাসম্পন্ন । তিনি আমার প্রতি 
সর্বদাই সহানুভূতি জানিয়েছেন, যার জন্ত তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 
তিনি সদ্‌ বিশ্বাসের ওপরই লিখেছিলেন ...... 

প্রিয় স্বামী-_১অন্ুগ্রহ করে আপনার ভায়ের শুভেচ্ছ৷ জানবেন। 
ইতি-- 

রোমা রোল! 


আলোক ও আধার 


আলোক বলে “জাধার, শীঘ্র সরে যাও” । 
জাধার বলে “ফাই, পথটা! ছেড়ে দাও ।, 
_ বিজ্ঞানী 


বৈদিক ভারত 


( খণ্বেদীয় যুগ ) 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
( খগ্েদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমুছ্ের বিস্তারিত আলো চন। ) 
( পূর্ববান্ুবৃতি ) 
১০। খণেদে সমুদ্রের বহুল উল্লেখ 


খথেদে সমূক্রধাত্রী বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। একটি 
মন্ত্রের অর্থ এইকূপ 2-- 

“্ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকল দিকৃ সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া 
থাকে, হব্বাহ্ী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সক্লদিকে ব্যাপিয় 
রহিয়াছে |” ( খণেদ ১৫৬1২ ) 

মূল মন্ত্রটর প্রথমাংশ এইবূপ £-- 

“তং গৃর্ভয়ো নেমব্লিষঃ পরীণসং সমুক্্ং ল সঞ্চরণে সনিষ্যাবঃ 1” 
সায়ণাচার্ধয টাকায় বলিয়াছেন £_“গূর্তয়ঃ স্তোতারো নেমন্লিষে। 
নমস্কারপূর্ববে গচ্ছন্তঃ। যদ্ধ দীতহবিষ্কাঃ পরীণসঃ পরিতো ব্যাপ্র-বস্তঃ। 
এবং গুণবিশিষ্টা যজমানা ভ্তমিন্্ং স্ততিভিরধিরোহন্তি স্ববস্তীত্যর্থঃ। 
তত্র দৃষ্টাস্তঃ | সনিষ্যবঃ সনিং ধনমাত্মন ইচ্ছস্তে বণিজো ধনার্থং 
সঞ্চরণে সঞচাবে নিমিতভূতে সতি সমুদ্রং ন। যথ| নাবা সমুদ্রমধিরোহস্তি 
এবং সভ্তোতারোইপি স্বাভিমত ধনলাভায়েন্দ্র স্তব্ভীতি ভাবঃ। 

আর একটি মন্ত্র এইরূপ ৫ 

“উবাসোঁষা উচ্ছব্ব মু দেবী জীর! রথানাং। 
যে অন্ঠা আচরণেযু দর্ধিরে সমুঞ্জে ন শ্রবস্তাবঃ ॥ 
( খ ১1৪৮৩) 


আশ্বিন ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত ৫৩৩ 


পা ২২৮ এ পাস -রাসপািলাটিশীত তাউিপা টি সিশ দো শাসিত সা সিরা শর্ত পিপাসা সা সিসি সির পা সিরোসিস 


সায়ণাচার্যের টীকা এইরূপ £_ 
"উষা দেব্যবাস। পুরা নিবাসমকরোৎ। প্রভাতং কূতৰতীত্যর্থ: | 
চ থু অগ্াপুচ্ছাৎ বুচ্ছতি । প্রভাতং করোতি। কীর্দৃশী দেবী । রথানাং 
ব্নীরা প্রেরয়িত্রী। উধঃকালেহি রথাঃ প্রেধ্যতে । অন্তা উন আচরণেঘ। 
গমনেষু যে রথা দেত্রিরে। ধৃতা সজ্জীকৃতা ভবস্তি তেষাং রথানামিতি 
পূর্বত্রান্থয়ঃ | রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ ৷ শরবন্তবো ধনকামাঃ সমুদ্রে ল। 
যথা সমুদ্রমধ্য নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তত্ব 1৮ 

উদ্ধৃত মন্ত্রের বঙ্গাগ্রবাঞ্গ এইরূপ 2 

“উষা পুরাকাঁলে প্রভাত করিতেন, অস্থও প্রভাত করিতেছেন । 
ধনলুন্ধ লোকেরা যেরূপ সমুক্্রে নৌকাসমুহু প্রেরণ করে, উধার আগমনে 
যে রথসমুহ সঙ্জীকৃত হয়, উষ! তৎসমুদায় সেইরূপ প্রেরণ করেন ।” 

(রঃ দঃ) 
ধনার্থা বণিকেরা যখন সমুদ্রে পোতসমুহ প্রেরণ করিতেন, তখন 
তাহাদের রক্ষার জন্য সমুদ্রের স্ততিও করিতেন । নিয়োদ্ধত মন্ত্রে তাহা 
ব্ক্ত হইয়াছে £-- 
“নূ রোদসী অহন! বুযুপ্রেন আ্বীত দেবী অপ্যেভিরিটঃ ! 
সমুদ্রং ন সঞ্চরধে সনিষ্যবো ঘর্মস্বরসো নগ্ভোইঅপরব্রথ. ॥ 
( খাঃ 8৫৫1৬) 

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ £- 

“হে গ্ভাব পৃথিবী দেবীদ্ধয়। যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তির! সমুদ্র মধ্যে 
গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তৃতি করে, সেইঈপ আমি অভিলধিত কার্ধ্য- 
লাভের জনা অহিব্যুর নামক দেবতার সহিত তোমার্দিগকে স্ততি করি। 
সেই দেবগণ দীপ্ডধবনি যুক্ত নদীসকলতে অপাবৃত করুন।” (রঃ ্ং) 
এই সমুদ্রের আকার প্রকারের বর্ণনাও একটি মন্ত্রে আছে :__ 

“্জনারস্তভণে তরবীরয়েখামনাস্থানে অগ্রভণে সমুক্রে । 
যদশ্থিন! উত্ধুভুজ্যামন্তং শতারিআঁং নাবষাতদ্থিবাংসম্‌ ॥ 
(খঃ ১।১১৬।৫ ) 


ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ £__ 


৫৩৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ --৯ম সংখা 


“ছে অশ্বিঘয়। তোমরা অবলম্বন-রহিত, তৃপ্রদেশ-রছিত, গ্রহুণীয় 
বস্ত-রহিত সমুদ্রে এই কর্্দ করিয়াছিলে ; শতর্টাড় যুক্ত নৌকায় ভুভ্যুকে 
রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।” (রঃ দঃ) 

সায়নাচাধ্য “অনারভ্তণেশ্র অর্থে “অবলম্বন-রহিতে* “অনাস্থানেশ্র 
অর্থে প্অস্থীয়তেইন্মিনিত্যাস্থানো ভূপ্রদ্দেশঃ তদ্রহিতে স্থাতুমশক্যে 
জলে,” এবং প্অগ্রভণে”্র অর্থে “অগ্রহণে হস্তেন গ্রাহ্থং শাকার্দিকমপি 
যত্র নাস্তি তাশ্রিনিত্যর্থঃ* লিখিয়াছেন । 

সমুদ্রে কোনও আশয় নাই, দ্বীপ ব্যতীত কোনও ভূপ্রদেশ নাই, গ্রহণ 
যোগ্য একটি তৃণও নাই; চারিদিকে কেবল জল আরজ্রল। শত- 
অরিত্র (দাঁড়) যুক্ত নৌকা ব্যতীত সমুদ্রে সঞ্চরণ করা ফায় না। 
আর যে নৌকার দাঁড় শতসংখাক, সেই লৌকাও যে স্থবৃহৎ এবং 
সমুদ্রযাজাঁর উপষোগিনী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ নৌকা! 
যে কেবল শতারিত্র দ্বারাই বাহিত হইত, তাহ! নহে । তাহার “পক্ষ* 
অর্থাৎ পালও ছিল। পাল্সে বায়ু লাগিয়া তাহাকে গন্তব্য পথে 
ভাসাইয়া লইয়া যাইত।* এইরূপ স্থবৃহতৎ নৌকায় আরোহণ 
করিয়া ভূজ্যু তাহার পিতা রাজধি তুগ্রের আদেশে দ্বীপাস্তরবস্তী ছৃদধর্ 
শত্রগণকে জয় করিবার জন্য সৈম্ভগণের সহিত জমুদ্র-যাত্রা! করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু সমুদ্রে ঝটিকা সমুখিত হইয়! ভূঙ্ক্যুর নৌকাকে জলে 
নিমগ্ন কফে। তখন বিপন্ন ভূঙ্ু অশ্বিত্বয়কে স্তরতি করিলে, তীহছার! 
ভূজ্াকে সসৈম্তে আপনাদের পোতে আরোহণ করাইয়! তিন দিন তিন 
রাত্রিতে তাহার পিতা তুগ্রের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণা- 
চার্ধ্য ১৯১৩৩ মন্ত্রের টাকাঁয় এই আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন । 
আর এঃঠ আখ্যাক়িকাটি ১১১৬৩ এবং ৪ খকেও কুচিত হইয়াছে। 
তাহাদের “গান্ুবাঁদ যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল £- 

৯. খব্েদ। ১০।১৪৩।৫ ২--তভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত 
হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল) তোমরা পক্ষ-যুক্ত 
লৌক] লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ।” ইত্যাদি মূলে আছে £-_ 


“অচ্ছা পতক্রিভিঃ) সায়ণাচার্ধয তাহার টীকায় বলিয়াছেন “অচ্ছাভিঃ 
পতত্রিভিঃ পক্ষোপেতৈঃ নৌবিশেষৈঃ সহ ।* 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] এ ভারত ৫৩৫ 


পস্পসসিপাস্িপাস্িপি পিপিপি সিসি সিপাসি পিপাসা ৫ সপ ৯৫৯ লে ছল সালা সি 


“কোন জিয়মান ২ মনুষ্য যেরূপ ধত্যাগ : করে? । সেইন্ধপ তৃগ্ অতি- 
কষ্টে তাহার পুত্র তুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্িদ্বয়। তোমর! 
আপনাদিগের নৌকা সমূহদ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে। 
সে নৌকা জলে ভাসিয়। যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না। (রঃ দঃ) 

মূল মন্ত্রটি এইক্সপ £_- 

“তুগ্রো হ ভূঙ্ঞুমশ্থিনোদ মেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমুা অবাহাঃ। 

তমুহথূর্নেভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রতিরপোদ কারি । (১১১৬৩ ) 

উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের টাক! এইরূপ £_- ূ 

পহ শব্দ প্রসিদ্ধ । তুগ্রঃ খলু পুর্বং শক্রভিঃ পীড়িতঃ সন্‌ 
তজুয়ার্থ মুদমেঘে উদকৈম্মিহাতে লিব্তে ইত্যুদকমেঘঃ সমুদ্রঃ তন্মিন্‌ 
ভুজ্যমেতত সংজ্ঞং প্রিয়ং পুত্রং অবাহাঃ। নাব। গন্তং পর্যাতাক্ষীৎ। 
তত্র দৃষ্টান্ত; | মমৃবান্‌ ম্িয়মাণ্ঃ সগ্ধনলোভী কশ্চিন্মহষ্যে রয়িং 
ন যথা ধনং ত্যঞজতি তত্ব! হে অশ্বিনী তং চ ভূজ্যং মধ্যে 
সমুদ্রে নিমগ্রং নৌভিঃ পিতৃসমীপে মুহখুঃ । যুবাং প্রাপিতবস্তৌ। 
কীঘৃশীভিঃ আত্মন্বতিভিঃ। আত্মীয়াভিঃ। যুবয়োঃ স্বভৃতাভিরিতাথঃ। 
যন্বা ধৃতিরাত্মা ধারণবতীভিরিতার্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রত্তিঃ অতিন্বস্তত্বাদস্তরিক্ষে 
জলস্যোপরিষ্টাদেব গন্্ীভিঃ | অপোদকাভিঃ | মুলিষটত্বাদপগতোদকাভিঃ। 
অপ্রবিষ্টো দকাভিরিত্যর্থ; 1” 

উক্ত মণ্ডল ও হৃক্তের চতুর্থ খুকের বঙ্গান্ুবাধ এইরূপ £-_ 

“হে নাঁসতাঘ্বয়। তোমরা তিনথানি শীপ্রগামী শতচক্রবিশিষ্ট টু 
অশ্বযুক্ত রথে ভূজ্যকে বহন করিয়াছিল; সে রথ তিন দিন তিন 
রাত্রি বাপিয়া আদ্র সমুদ্ের জলশৃন্ত পারে চলিয়াছিল |” (রঃ দঃ) 

মূলমন্ত্রটি এইরূপ £__ 

তিত্রঃ ক্ষপন্ত্িরহাতি ব্রজন্ভির্ণাসত্যা ভূঙ্যু মুহথুঃ পতন্দৈ১। সমুদ্রস্য 
ধন্বশনীর্ঘসা পারে ত্রিভীরতৈঃ শতপদ্তি যড়শ্বৈ ॥  (১1১১৩৬1৪) 

উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের টীকা এইরূপ ৫ 

"হে নাসত্যো, সেনয়। সঙ্বোদকে নিমগ্রং ভূজুযং তিশ্রঃ ক্ষপ সি 
সংখ্যাকা রাত্রী স্ত্রিরহ। ত্রিবারমাবৃত্তাস্যস্থানি চাঁতিব্রকত্তি রতিক্রম্য 


৫৩৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৯ম দংথ। 


৮০ সলাস্িপিসিপাস্পিসিতী সিপিস্শিপী পাস স্িাসিপাসি শাসিত 


গচ্ছস্তি রেতাবন্তং কালমতিবাপ) .বর্তমানৈ পতট্গঃ পতত্তিক্ক্িভি- 
স্িসংখ্যাটকৈঃ রখৈঃ রূহুথুঃ। যুবামুঢ়বন্তোৌ । কেভিবেৎ্ উচ্যতে। সমুদ্র- 
স্যান্ুরাশেরমধো ধন্বন্‌ ধন্বসি জলবজ্জিতে প্রদেশে । আর্রস্তোদ কেনার্্রীভৃতস্য 
সমুদ্রদ্য পারে তীরদেশে চ। কথভ্ৃতৈঃ রখৈঃ। শতপ্তিঃ শতসংখযা- 
কৈশ্চক্রলক্ষণে পাদৈরুপেতৈঃ ষড়শ্বৈঃ | ষটুভিরশৈূক্ত ॥” 

শেষোক্ত মন্ত্রে তিনথানি শতচক্রবিশিষ্ট ও যড়শ্বযুক্ত রথে ভূঙ্ুকে 
তিন দিন তিন রাতি বহন করার উল্লেখ আছে। সায়ণাচাধ্য এই 
মন্ত্রে রথত্রয় বা! ছয়টি অশ্বসন্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যাখা। করেন 
নাই । পূর্বমন্ত্রে অশ্বিপ্বয় “নৌভিঃ” অর্থাত নৌকাতারা সমুদ্্রনিমগ্ন 
ভুজ্যুকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। আর 
এই মন্ত্রে বলা হইতেছে ষে তাহারা শতচক্রবিশিষ্ট ও যড়শ্বযুক্ত 
তিনটি রথে ভুঙ্থ্ুকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে 
এই ছুইটি মন্ত্রের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়। পাঠক জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন, “সমুদ্রের উপর রথ চলিবে কিন্ূপে ?” কিন্তু মন্ত্রে 
“সমুক্সরস্য ধন্থন্ত এই পদ আছে। সায়ণাচাধ্য তাহার ব্যাথ্যায় 
বলিয়াছেন “সমুগ্রপ্যাধুরাসের্মধো ধন্বন্‌ ধন্বনি জববজ্জিতে প্রদেশে”, 
অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে যে জলবর্জিত প্রদ্দেশ, অর্থাৎ স্থলভাগ ব 
দ্বীপ ছিল, সেই প্রদেশে এবং সমুদ্রের পারে বা তীরদেশে তাকে 
বহন করিবার জন্ত রথ চালাইয়াছিলেন | ইহা পাঠ করিয়া মনে 
হইতেছে। অশ্থিদ্ধয় সমুদ্রনিমপ্প ভূজুটকে প্রথমে শতাঁরিত্র বিশিষ্ট 
নৌকার তুলিয়। রক্ষা করিয়াছিলেন । পরে সমুদ্রের মধ্যে জলবর্ষিত 
প্রদেশ বা দ্বীপ প্রাপ্ত হইলে, এবং সমুদ্রের পারে উপস্থিত হুইলে, 
স্থলভাগের উপর শতচক্রবিশিষ্ই ও যড়শ্বধুক্ত রথ চাঁলাইয়া ভূতঙ্ক্যুকে 
বহন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা দভ্বারা উভগ্ন মন্ত্রের মধ্যে অর্থের 
অসঙ্গতি পরিহার করিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহাই মন্ত্রের প্ররূত 
তাৎপর্য । পরবতী খকে (৫ম খকে। আবার শতারিত্রবিশিষ্ট 
নৌকার উল্লেখ আছে ।* 

* শুক ছর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই খকের ব্যাথ্যায় এক 


আশ্বিনঃ ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত €৩৭ 


এ পপি পপিতী পিশপিসসসপিতাস পিপিপি পিপি পেপসি পিপি সি শাস্ি পস সসপসসট পি ৯৮ 


খখেদে সমুদ্রের মধ্যে “দীপেরও উল্লেখ আছে। ১1১৯৩ 
খকে পন দ্বীপং দধতি পয়াংসি” অর্থাৎ জলসমূহ যেরূপ দ্বীপকে 
ধারণ করে, এই উক্তি দেখিতে পাওয়! যায়। অন্ত একটি মন্ত্রেও 
(১০।১০1১) সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের অস্তিত্ব হুচিত হইয়াছে । এই 
শেষোক্ত মন্ত্রে “তির; পুরু চিৎ অর্ণবং জগন্বান্” বাক্য আছে। 
সারণাচারধ্য তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 2 --পতিরং অন্তহিতং অপ্র- 
কাশমানং নির্জন-প্রদেশঃ ইত্যর্থঃ। পুরুচিৎ বহ্বপি বিস্তীর্ণ, চ অর্ণবং 
চ অর্ণবং সমুট্রিকদেশং অবাস্তরঘাপং জগন্বান্‌ গতবতী যমী 1” 

প্রাচীন আধ্যগণ পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-াত্রা করিতেন, 
খথ্েদে তাহারও প্রমাণ আছে। খথেদের ৬২০১২ ধ্ককে উক্ত 
হইয়াছে £-_ 

“প্র য্ সমুদ্রমতি শূর পার্ধ পার! তুর্বশং যছুং স্বস্তি। 
সায়ণাচার্ষ; টীকায় লিখিয়াছেন “হ শুর, বীরেন্দ্র যত যদ সমুদ্র- 
মতিক্রম্য, প্রপর্ষি প্রতীর্ণে ভবপি, তর সনুদ্্রপারে, তি্ঠস্তো৷ তুর্ববশং 
যছুঞ্চ পারয়ঃ সমুদ্রমতারয়ঃ |” 

অর্থাৎ “কহে বীর যৎকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলে; 
তখন সমুদ্রপারে অবস্থিত তুর্বশ ও যছকে সমুদ্রপার করাইয়!- 
ছিলে ।” (রঃ দঃ) 

অন্য একটি মন্ত্রেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে £-- 
স্থলে বপিয়াছেন £-_-”এই মন্ধের অন্তর্গত 'শতপঞ্ভিঃ” এবং “বড়” 
পদ্দ উপলক্ষে অশবিপ্ধয় যে বাম্পীয় পোত পরিচালনা করিয়াছিলেন, 
এবং শতচক্রবিশিষ্ট ষড়শ্বশক্তিতে পরিচালিত বাম্পীয় পোত সকল 
যে তছুপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করা যাইতে 
পারে।” সায়ণাচার্য্ের টীকা পাঠ করিলে স্পইই বুঝা যাইবে ঘষে, 
এই্ক্নূপ উতৎকট অনুমানের কোনও কারণ নাই । অশ্বিদ্বয় জলনিমগ্ন 
ভুঞ্জাকে প্রথমে তীহাদ্দের নৌকায় বহন করিয়! পরে স্থলভাগে 
ষড়শ্ববাছিত শতচক্রবিশিঃই রথে বহন করিয়াছিলেন। এই অর্থই 
সুস্গত। 











₹৩৮ উাদ্বাধন [ ৩*শ বর্ষ ৯ম সংখা 


“উত ত্যা তুর্বশাধদু অন্লাতারা শচীপতিঃ । ইন্দরো বিদ্ধ 
অপারয়ৎ। (৪81৩০।১৭) 

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ £_যজ্ঞপতি' বিদ্বান্‌ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই 
তুর্বশ ও যছুকে (সমুদ্র সমূত্তীর্ণ করিয়া) অভিষেকের যোগ্য 
করিয়াছিলেন ।” 

উদ্ধত মন্ত্র পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যছু ও তুর্বশ 
অনভিষিক্ত থাকিয়া সমুদ্রপারে গিয়! বান করিতেছিকেন | পরে ইন্ 
স্বয়ং সমুদ্র সমুত্রীর্ণ হইয়! তাহাদের নিকট গমন করেন এবং তাহাদিগকে 
লইন্স1 পুণর্র্বার সমুদ্্র-সমুত্তরণ-পূর্বাক সপ্ুসি্ধু দেশে আগমন করেন ও 
তাহাদিগকে অভিষেক করিয়। রাজ] করিয়াছিলেন ।* 

এই সমুদ্র সম্ভবতঃ “রাজপুতান! সমুদ্র” ছিল। তাহার পরপারবস্তী 
গুর্জরদেশে গিয়া ষছু ও তুর্বধশ রাজা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহারা 
অনার্যদেশে গমন করায় যজ্জাদি দ্বারা অনভিষিক্ত ছিলেন। এই 
কারণে ইন্দ্র সমুদ্রপারে গিয়া তাহাদিগকে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে লইয়! 
আসিয়। অভিষিক্ত রানক্। করেন । গুর্জরদেশের সমুদ্্রতটে যছুবংশের 
রাজধানী ভ্বারকার উল্লেখ মহাভায়ত ও পুরাণাদিতে দেখা ধাঁয়। 
মনে হয়, বৈদিক যুগে যদ্রুগণ গুরঞ্জরদেশে গমনপুর্ধক রাজ্াস্থাপন 
করিয়াছিলেন । কিন্ত সেই সময়ে তাহা অনার্ধ্যাঁধাষিত দেশ থাকায়, 
সম্ভবতঃ যছু ও তুর্বশ বৈদিক ধর্ম বিচুত হইয়। পড়িয়াছিলেন। এই 
কারণে ইন্দ্র তাহাদিগকে সপ্ুসিন্ধু দেশে পুনর্বার লইয়া আসিয়া রক্ষা 
করিয়াছিলেন । (১1৫৪৬) বৈদিক ধর্ম হইতে বিচ্যুত অথবা বৈদিক 
ধর্মে অবিশ্বাসী বাক্তিগণ খখেদের বহুমন্ত্রে দাস"-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
সেই কারণেই বোধ হয় যছু ও তুর্ব্বশ খপ্রেদের ১০/৬২!১০ খাকে প্দাসাঃ” 
এই বিশেষণে আভিহিত হইয়াছেন । 

প্রীমবিনাশচন্দ্র দাস 
ক পুরাণে যছু ও তুর্বাস্ত যযাতি রাজার পুত্র বলিয়া উক্ত 


হইয়াছেন । যযাতি তীহাদ্দিগকে অভিশাপ প্রদাঁন করায় সম্ভবতঃ 
তারা অনভিষিক্ত অবস্থায় সমুদ্রপারে গিয়াছিলেন । 


টমাস বেকেট 


ইংল্যাণ্ডে ভেনরীর রাজত্ব কালে টমাস বেকেট নামে একজন 
প্রলিদ্ধ লোক ছিলেন । রাজ! তার গুনে যুদ্ধ হয়ে তাঁর বন্ধুত্ব 
ত্বীকার করেন এবং তাঁর উপদেশ মত রাঁজকার্ধা পরিচালন! 
করতেন । 

বেকেটের ভ্টায় চতুর, কার্ধাদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক ইংলাণ্ডে 
তখন খুব কমই ছিল। এদিকে আবার তার অথাতিও ছিল কম 
নয়। প্রভৃত্ব প্রিয়তা নি্টরতা, অমিতবাযিতা, প্রজা উৎপীড়নের 
কাহিনী, অহংকার, সাঁধারণ-অর্থের অপব্যবহার তার জ্রীবনীর পৃষ্ঠায় 
পৃষ্ঠায় ভরা । 

১১৫৪ খু অন্দে বেকেট ক্যাণ্টরবেরীর প্রধান-ডিয়েকদ হন | 
তথন ইউরোপীয় রাজা গুলি দাধারণত: ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 
ষ্টজগতের একছত্র সম্রাট ছিলেন পোপ. এবং দেশের মালিক 
ছিলেন বিভির রাজন্যবর্গ । হেনরী দেখলেন এই দ্বিধা বিভক্ত শক্তিকে 
এক করে রাজ শক্তির অধীনে আনতে পাঁরলে একটি বিরাট বা গড়ে 
তোলা যাঁয়। তাই তিনি বেকটকে তার অভিলাষ পুরণের অস্ধ্বূপে 
ধরলেন । প্রধান-ডিয়েকন হয়ে বেকেটও সমস্ত গীর্ঞ! সংঘবদ্ধ করে 
কতকটা রাজ অধীনে আনতে সমর্থ হলেন । 

হেনরী তখন বেকেটকে আরও ক্ষমত! দিয়ে প্রধান মন্ত্র 
করলেন । নূতন মন্ত্রী সগ্ঠ-সংস্কৃত গীর্জীগুলি থেকে বহু অর্থ শুক্ক আদায় 
করে, যুদ্ধ বিগ্রহ চালাতে লাগলেন এবং নব নব উপায়ে 
ছেলরীর বু অর্থাগমের সুবিধা করে দিলেন । বেকেট নিজে 
একজন অনম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বলে তার একাজে বেশ সাফল্য হল। 
বল! বাহুলা হেনরী ও খুব সন্ধষ্ট হলেন; কিন্ত নিয়তি কেন বাধ্যতে। 
চাক্কা ঘুরলে] । 


৫৪৪ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ-_ *ঈম সংখ্যা 


পা সিল ১৩ নাস সিল স্পা সিলাসিশাসিলাস্টিপাস্ট্ট পিল 


তারপর শীর্জাগুলিকে রাজ অধিনে আরও সদ করবার জন্য হেনরী 
ফুক্ষণে বেকেটকে ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান পুরোহিত করলেন । 
বেকেটের জীবন আমুল পরিবর্তিত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের 
রাজনীতিক গগনও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তুমুল ঝটিকার পূর্বভাষ ধারণ করল। 
ইতিহাস ব্দলে গেল। এসব কথা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 
কিন্ত টমাস বেফেটের ভাগ্যলিপি এখনও লোকের মুখে প্রবাদ আকারে 
শোন! গিয়ে থাকে । 

প্রধান মন্ত্রী থেকে প্রধান পুরোহিত ভয়ে বেকেট ই ক্ষমতাই 
নিজের হাতে রাবার চেষ্টা করতে লাগলেন । প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন 
রাজার অবর্তমানে রাজ প্রতিনিধি ও বাষ্রের সর্বময় কর্তী আর 
প্রধান পুরোহিত ধর্ম জগতের গুরু, পোপের নীচেই তার স্বান। এক 
কথায় বেকেট হতে চান ছেনরীর কাল্পনিক রাষ্ট্রের হর্ত। কর্তা 
বিধাতা | হেনরী তার হাতে কলের পুতুল বইত নন-যখন ধেমল 
করাবেন, তথন তেমনি করবেন | লোকট। ভধানক প্রভূত্ব প্রিয়। 
এবার তিনি চাইলেন রাল্র-শক্তিকে দাবিয়ে গীর্জা-শক্তিকে সর্বশীর্ষে 
স্থান দিতে । এতে হুজুকে ধর্ম্মান্ধের দল তাকে ষা সহানুভূতি ও 
সম্মান-আত্তি করতে লাগল পোপ তা কখনো চোখে দেখেছেন 
কিন! সন্দেহ । 

হেনরী ভয়ানক ফুপিত হলেন! দরবার গেকে বেকেটের বন 
অর্থ দও ও অনেক সম্পত্তি বাছেয়াপ্তড করবার হুকুম হল। বেকেট 
তখন বেগতিক দেখে তার সমস্ত সম্পত্তি পোপের জিন্মায় রেখে তার 
অনুমতি নিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন । এখানে বড় বড় কোম্পানীর 
মানেজার ডিরেক্টররা য| করেন তাই । বছর ছয়েক “হোমে” থেকে 
শুধু দেশের হালচাল সময় স্থযোগ লক্ষ্য করে কাটাতে লাগলেন। 
এর ভিতর ইংল্যাণ্ডে অনেক কিছু হয়ে গেলো। কেউ বললে 
বেকেট ভালে! কেউ বললে হেনরী ভালো । কেউ বললে “্ধর্খের জয়” 
কেট বললে “রাজার জয় ।” 

দেখতে দেখতে ছয় বৎসর কেটে গেল বেকেট চুপ করে থাকবার 


জিনা ১৩৩৫ ] তু বেকেট ৫৪১ 
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পার লন তিনি হাওয়া দেখে দেশে ফেরবার জন্তে পোপের ও রাজার 
অনুমতি চেয়ে পাঠালেন । তখনও ছাড় পঞ্জের এত হাঙ্গামা হয়নি, 
সবেমাত্র বঞ্জাকারে ছিলো ৷ তাই শুধু আমলাতঙ্ত্রের নয় খোদ রাজারও 
অতবড় শক্র টমাস বেকেট ফ্রান্সের উপকূল ছেড়ে নির্ব্বিস্বে শাস্ত সমুদ্রে 
ইংল্যাগ্ডাভিমুখে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন । তরী ভাসলো। 

শরৎকাল, শান্ত সচ্ছ স্থির নীলাভ লবণান্ু, নীচে কচি কিশলয়- 
পরিনি শম্যা বিস্তার করেছে । যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু গাঢ় গা়তর ইন্ড্রির়- 
গ্রাম ্লিগ্ধকারী নিলীমা, একটুও তরগ্গ ভঙ্গ নেই । এযে কখন ছুষ্ট? চঞ্চল 
ফেনোন্সি ছন্দে তাগুব নৃত্য স্বর করতে পারে তা কল্পনার অগো5র । 
উর্ধে তন্দরপ সচ্ছ, নীল, নির্্ল শারদাকাশ। ইতন্ততঃ মেঘ শিশুদল 
ক্রীড়া-চঞ্চলবেগে মাতৃ অঙ্ক থেকে পালিয়ে সঞ্চরন করে বেড়াচ্ছে। 
তারা দিনের পড়া ভূলে গেছে, রাতের থবরে বাজে মাথ! ধামায় না, 
শুধু বাধন খুলতে চায়। আকাশের কোনে তারা একটা মস্ত থালা 
রং গুলেছে। ছুটির মত্ততা তাদের শিশু প্রাণের শিরা উপশিরায় 
উদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছে । কখনও বংএ তারা পরস্পর লাল হয়ে 
উঠছে, কখনও বালসুলভ ভয়ে ফুল্ল কমল ঈশতয়ান হয়ে যাচ্ছে । কখনও 
নীচে সচ্ছ দর্পণে মুখ দেখে আত্মহার! হয়ে পরক্ষণে উদ্দে ক্রমঘন নিলীমার 
অপরূপ সৌনর্য্যে অবাক বিশ্বয়ে অভিভূত হচ্চে_-পরমুহূর্তে আবার রংয়ের 
থালায় আকুষ্ট হয়ে সর্বাঙ্গ লালে লাল করে ফেলছে। 
ছুই দিকেই অনস্ত-সৌদর্যের ফোয়ারা খুলে দিয়ে অনন্ত অনন্ত-রূপে 
বিরাজমান । মাঝে মাঝে দলে দলে অথবা যুখত্র্ই ছুই চারিটি 
সমুদ্র পারাবত কখনও উদ্দে নীলাকাশে পাথা মেলে ম্ফটিক শুত্রক্ূপে 
ভেসে চলেছে কখনও নীচে নীল জলে সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছে। 
অপূর্বব শিল্পীর অপূর্ব চিত্র পটে অপূর্ব প্রাণের সাড়া । এই নিলীম! 
পূৃটিত সৌন্দধ্যময় অনন্তের মধ্যে বেকেটের অর্ণব-পোতখানি ভেসে 
চলেছে । 

টমাস বেকেট দেশে ফিরলেন। পোপ তাকে সপদ সমস্ত সম্পত্তি 
ফিরিয়ে দিয়ে রাজার সহিত সন্তাবে কাটাতে পরামর্শ দিলেন। 
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শা ০৯ পাটি পতি লা 


তিনি প্রধান পুরোহিত রইলেন বটে কিন্ত তিনি আর ইংল্যাণ্ডের 
প্রধান মন্ত্রী কিনা সে বিষয়ে ভার যথে্ট সন্দেহ রইলো। ইংল্যাণ্ডে 
পদার্পণ করেই বেকেট তার অবর্তমানে এই ছয় বৎসর যা যা হয়েছিলো 
তা প্রায় সবই বাতিল করে দিলেন। এইবার তার মন্ত্রীত্বের সত্ব 
পরীক্ষার এক মহা জযোগ এসে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে রাঁজা একবার 
রাজধানী ছেড়ে অন্তত গেলেন। বেকেটও সুযোগ বুঝে প্রথানুযাঁযী 
রাজার অবর্তমানে সাস্্রীজা পরিদর্শনে খুব ধুমধাম করে বেরিয়ে পড়লেন । 
পথে রচেষ্টার। রচেষ্টার একটি প্রাসাদ দর্গ । এই ছুর্ণ এখন তার 
একজ্রন শত্রর কবলে । সেখানে তার বড় একট! সুবিধা হলো ন! 
বটে কিন্তু নাগরিকেরা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা করলে । শোভাঁধাত্রার ছুই 
পাশে হাটু গেড়ে বিরাট জনতা তাদের পূর্বতন ধর্ম গুরুর আণার্বাদ 
ভিক্ষা করতে লাগলো ধূপধুনোর গন্ধে রাস্তা পল্লী আমোদিত হয়ে উঠলো। 
সগ্চ আহরিত সুসজ্জিত একদল বাহিনী বেকেটের অগ্রপশ্চাৎ চলতে 
লাগলে! শ্বেত বেশভৃষায় সঙ্জিত যার্ক-মগ্ডুলী পবিত্র ক্রুস পুরোভাগে 
স্থাপন করে ধার মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। শ্বেতাম্বর শ্বেতশার্য 
প্রধান পুরোহিত হস্তোত্ুলন করে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছেন। তার 
মুখমণ্ডল স্সিগ্ধ অপার্থিব হাসিতে পরিপূর্ণ! অতি মনোরম দৃশ্া। বিরাট 
অনতার সমবেত প্রার্থনা শ্রীভগবাঁনের চরণে ব্যাকুল আত্মনিবেদন, যেন 
তাঁর চরণ তলে পৌছে আশীর্বাদ নিয়ে আবার বিপুল বেগে তাদের 
ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সুন্দর ধর্্মানুষ্টান-__কিন্তু সেখানেও গুগুচর ! 
একটা বিসদৃশ শব্দ শোন। গেল_-নিশ্তব্ধ বেকেট শুনলেন--“সাবধান-_ 
খাঁড়া ঝুলছে” । 

জায়গা মত বাঁড়িয়ে কমিয়ে টিক্‌ টিকির খবর রাঞ্জার কাণে এলো! । 
রাঁজ। জাৎথকে উঠলেন, “আঃ বিদ্রোহ ! এতদুর ! আমারই খেয়ে পরে 
আদর যত্তে মানুষ হয়ে এখন আমারই মুকুট ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়ায়। 
অসহা ! এতগুলে| কাপুরুষ ভেড়ার দল পুষছি যে তার মধ্যে একটাও 
সেই খোঁড়া গাধায় চড়। পুরুতটাকে ধরে আনতে পারলে না ! 

সারি সারি ছাঁয়। শীতল শোভাময় বৃক্ষ শোভিত রাজবত্স ক্যাপ্টারবেরী 


আশ্বিনঃ ১৩৩৫ ] টমাস বেকেট ৫৪৩ 


পিসি লা পাদ তাসিলাসিলাসি শা সতাসছি পাতাল স-পাসিতসি-লাসি পাস পা ০৯ পরশ 


অভিমুখে, উচ্চ নীচ বঙ্কিম কুটাল ভূক্রঙ্গ গতিতে প্রসারিত । দুরে একদল 
অশ্বারোহী সৈম্ভ অশ্ব খুরোথিত ধুলি পটলে গগন সমাচ্ছন করে বাযুবেগে 
ছুটে আসছে। এই দলে পঁচিশ কি তিরিশ জন সৈম্ভ | পুরোভাগে চার 
জন যোদ্ধ পুরুষ সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত; দেখলেই মনে হয় এর! সমান 
পদবী সমান যোদ্ধা সমান সম্মানিত রাজঅপুরুষ, সমস্প্রী সমতেজস্থী 
মিশমিশে কালে অশ্বিনীর পৃষ্ঠে সমান পদক্ষেপে ছুটে চলেছেন । বাকী 
সব এদেরই সৈন্ সামস্ত। মনে হয় এর! গন্তব্য স্থানে ন। পৌছে কিছুতেই 
বিশ্রাম নেবে না। রান্তাটি দেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোমান রোড। 
পথে আবার সেই রচেষ্টার। রচেষ্টার হুর্গে এই অশ্বারোহী দল ক্রাস্ত 
অশ্বকে বিমুস্ত করলেন । সৈনিক বেশ পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
নিলেন পরে আবার সজ্জিত হয়ে ক্যাপ্টারবেরী অভিমুখে রওনা হলেন 
দুরে অশ্বপদ্ধবনি ক্রমে ক্ষীণ ক্ষানতর হয়ে দ্িকবলয়ে মিলিয়ে গেল। 
জশ্বরোহী দল রেপ্রিনাল্ড ফিজার্স প্রমুখ হেনরীর চার জন সৈল্াধ্যক্ষ ও 
তাদের বাছা বাছা কয়জন সৈন্ঠ। আজ রাজ সভায় অপমানিত হয়ে 
ধর্মাধ্যক্ষকে দরবারে হাঞ্জির করবার জন্য গ্রেপ্তার করতে চলেছেন । 

পাঠক চলুন আমরাও আর্চবিশপের সন্ধানে যাই । 

প্রায় এক সপ্তাহ হলে! বেকেট সাম্রাজ্য পরিদর্শন শেষ করে ভগবান 
খুষ্টের জন্ম উপলক্ষে ক্যাণ্টারবেরীতে এসেছেন এবং প্রথানুযায়ী গীর্জজীয় 
ধর্োপদেশ দান করছেন । প্রতিদিন সহজ্স সহস্র নরনারী-_ নতজানু হয়ে 
তার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছে। ভগবানের জন্মদিনে গীর্জা পত্র পুষ্প 
স্থসজ্জিত করা হয়েছে। স্থানে স্থানে যুই-লতা পুষ্প-স্তবক বুকে এটে 
হাত ধরা ধরি করে ঝুলছে । সবুজ পত্রাবলী শ্বেত পুষ্পে শোভিত 
হয়ে বলয়াকারে বেদির চতুঃপার্থে দোছুল গুলছে। ফুলের কাণিশ, পাতার 
দেওয়াল, নব প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছে শোভিত উগ্ভানঃ মথমল বিছান অলিন্দ, 
শারি শারি মথমল মোড়! আসন, কিংথাপের গালিচ। ঢাকা বেছি, 
চতুঃপার্থে অল্প পরিশর স্থান? তাও কিংখাবে আচ্ছাদিত, নানারংঙের 
আলোর মাল!, সুউচ্চ চূড়ায় গুরু গম্ভীর ঘণ্ট। দিনা সমভাবে সমবিচ্ছে্ধে 
গগন বাতাস কাপিয়ে তুলছে, আবার সে শব দুরে আকাশে মিশিয়ে 


88৪ ১ তি ৩৪শ বর্ষ--ঈম সংখা। 


পপির পাস সানি সিকাশিল সপ সপ ০ এলাস্াসিি পা সি র সপািশাসিপাসিশ সত পাতা স্পণাসিলাসিলীসিল লাস সিাসপিলাস্পিপাত 


বাচ্ছে, পুনরায় ড ডং ঢং শব্দে বেছে ॥ উঠুছে। সামান স'চেরও পতন 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কি অপূর্ব ননন-মনদ্িগ্ধকারী গাভীধ্য। 

বিশপ প্রবেশ করলেন । বিশাল ক্রুদ আগে আগে চলল । বেদীর 
পার্থ নির্ধীরিত আসন ধন্মাধ্যগ্ টমাস বেকেট উপবিষ্ট হলেন, আবার 
সেই আকাশ বাতান, প্রকম্পনকারী গম্ভীর ধণ্ট৷ নিনাদ । বেকেউ 
উঠে তীর সেই সর্বপরিচিত গম্ভীর স্বরে ভগবানের বন্দন! গীতি পাঠ 
করলেন । ছুই হাতে, অগ্জলিবদ্ধ ভাবে বাইবেল ধরা, সন্ুথে প্রসারিত 
উদ্দাস অনস্ত ছোয়া দৃষ্টি; লোকে দেখল যেন মোজেস রুপায় তাদের 
ভেতর নেমে এসেছেন । দেখল! নিলিমেষ পুলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 
ৰেকেট বক্তা আরম্ভ করলেন । হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে তার স্বর বেজে 
বেজে উঠতে লাগলো । সে স্বরের মুচ্ছনায় মুচ্ছনায় সন্মুখোপবিষ্ট অতগুলো 
লোকের হৃদয় তন্্রী বেঞ্রে উঠতে লাগলে! । সকলের চক্ষুই দর বিগলিত 
ধারা, পুলকে সকলে রোমা কলেবর+ 'এক স্বরে যেন তাদের হাদয় 
বাধা । সতগুলেো লোক যেন এক জ্রন লোক, একের চিন্তা প্রত্যেকেরই 
চিন্তা । অজ্ঞাতে তাদের মল দেশকালের পারে চলে গেল। হেকেট 
বক্তৃতা শেষ করে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন । দর্শকের মনে সে দৃশ্থ 
গেঁথে রইলো । 

তখন বেলা চারটে । বেকেটের সবে খাওয়! হয়েছে-_শোবার ঘরে 
বন্ধুবান্ধব নিয়ে তিনি গল্প করছেন। চাকর বাকরেরা তখনও খাচ্ছে 
একজন যাজক ঠাপাতে হাঁপাতে এসে বেকেটকে বললে “সৈন্ঠ সামন্ত নিয়ে 
রাজার লোকজন আসছে*। বেকেট পুর্ব থেকেই সব জানতেন, বললেন, 
“জান্ুকগে যা পারে করুক আমি গ্রাহিকরি ন|1” যাঞ্ক ফিরে গেল। 
বেকেট নিয়ম মত সমস্ত কাজ সমাধা করলেন তখনও সন্ধয| হয়নি । একজন 
খবর দ্বিলে চারজন যো'দ্ধপুরুষ পাক্ষাৎ-প্রা্থী । 

ফিজাস” প্রমুখ চারজন তার্দের লোকজন অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় 
রেখে বিশপভবনে এসে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন । একজন পরিচারক এসে 
তাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। 

বিস্তৃত প্রাণ চতুঃপার্থে নপত্র শোভিত নুন্দর বৃক্ষপ্রেণী সমস্থান 


আশ্বিন) ১৩৩৫ ] টমাস বেকেট ৫৪৫ 


*্৮৮ ২৯ পাতা 


অধিকার করে ঘিরে রয়েছে তার পরেই ফুলের বাগান উচ্চ দু 
সিংহদ্বার থেকে দেখা যাচ্ছে, মধাস্থানে অদ্রালিক। এইটিই বিশপের 
প্রাসাদ | সমন্ত দরজা জানালা উনুক্ত, এরা বন্ধ হতে জানে কিনা 
কেউ জানে না । বড় বড় হলধর, মাঝে সমান সরল থামগুলি ছাঁতমাথার 
করে দীড়িয়ে আছে, সমস্তই শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল চুণকাম করা । হলের 
পরেই দরদালান বা প্রাসাদের ভেতর ঘর সংলগ্ন সাধারণ পথ । তাঁর 
পরেই বিশপের কামরা । দ্রপ্ধফেননিভ-শয্যায় বেকেট উপবিষ্ট অভ্যাগত- 
গণ মেজেয় পাতা গালিচার উপর বসে আছেন বন্ধু জন্‌ সেলিস্বেবী 
এসেছেন বেকেট তার সঙ্গে কথাবার্থী বলছেন । এমন সময় যোছ। 
চতুষ্টর ঘরে ঢুকলেন । 

বিশপ জনের সঙ্গে কথাবার্তায় মসগুল, সম্ভাষণ দূরে থাক 
তাদের দিকে ফিরেও চেয়ে দেখলেন লা । বাঁজ অমাত্যগণ অন্তান্) 
সমাগতদের ভ্তায় মেজেয় বসলেন বন্থৃক্ষণ পর বেকেট তাদের একের 
পর এক আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলেন । তখন ফিজ্াস তাদের 
মুখপাত্র স্বরূপ উঠে এইরূপে কথ! আঁরন্ত করলেল। 

ফিঙ্ঞারস। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন। (সমাগত ব্যক্তিবর্গ 
চঞ্চল হইয়া উঠলেন; বেকেটের মুখ রক্তিম ভাব ধারণ করল; 
ফিঞ্ার্স বলতে লাগলেন )। আমরা বাঞ্কার কাছ থেকে সংবাদ 
নিয়ে আসছি । একাকী শুনবেন না এই সর্ধ সাধারণের সমক্ষেই 
শুনবেন । 

বেকেট। তোমান্দের যা খুসী। আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। 
আমি ওসব গ্রাহিই করি ন1। 

ফিজার্স। বেশ তবে নিজ্জনে। (লোকজনদের ভয় হল হত্য! 
করবে নাকি ! কিন্তু এদের অস্ত্র শত্ত্র নেই দেখে সেভাবনা কতকটা 
দুর হল। একে একে তারা চলে যেতে লাগলে! এবং তুমুল তর্ক বিতর্ক 
শোনা যেতে লাগলো )। 

বেকেট। (একজন যাব্রককে ডাকতে ডাকতে) বলে যাও 
তোমাদের বক্তব্য । 

০ 


৫৪৬ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ _-ঈম সংখ্যা 


শা 
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ফিজার্স। তা! হলে শুনুন) রাজা আপনাকে কি বলেছেন। যখন 
আপনাদের ভেতর সন্ধি হয় রাজা আপনার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ 
প্রত্যাহার করেন । আপনি দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন! ফিরতে দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু আপনি এমনি অকৃতজ্ঞ যে আপনার ব্যবহার আপনার 
পূর্ববরূত সমস্ত অপরাধকেও লজ্জায় ম্লান করে দিয়েছে। আপনি 
সন্ধি ভঙ্গ করেছেন। অহংকারে মত্ত হয়ে নিজের প্রভুকেও অগ্রাহ 
করতে আরম্ভ করেছেন। যে সব পুরোহিত রাজার সিংহাসন অধি- 
রোহণের সময় যাজন করেছিলো । তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যে 
সমস্ত লোকের সাহায্যে রাজ! রাজ্য পরিচালন করেন সেই মন্ত্িমগুলের 
বিরুদ্ধে আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন। জাপনার উদ্দেশ্য সাংঘাতিক ও 
সাজাজ্যের অনিষ্টকর বলে লোকের ধারণা । এখন আপনি বলুন দর- 
বারে উপস্থিত হয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করবেন কি না? আমরা এই 
অন্ত প্রেরিত হয়েছি । 

বেকেট। রাঞ্ার অনিষ্ট চিন্তা আমি কোনও দিনই করিনি। 
জনসাধারণ আমায় ভালবাসে । এতদিনের অদর্শনের পর তারা ষদ্দি 
আমার কাছে আসে, স্টো কি আমার দোষ? 

ফিজার্স। ও সব কথা রেখে দিন। এখন রাজাজ্ঞা ষা তাই 
শুন্থন। রাজা আপনাকে এই আদেশ করছেন যে যে সমস্ত 
পুরোহিতকে আপনি তাড়িয়েছেন তাদের পুনরায় স্ব স্ব পদ্দে স্থাপন 
করুন আর নিজের ওসব দুর্বদ্ধি ত্যাগ করবার চেষ্ট! দেখুন । 

ৰেকেট। (ঈষৎ জ্ুদ্ধভাবে ) ই! যা ন্াষ্য তা কর! ধাবে। কিন্তু 
পূর্বেই পষ্টাপষ্টি বলে রাখছি রাজা আমার তরফ থেকে কোনও 
শপথ টপথ পাবেন না-আমার দলবল কারো কাঁছ থেকে নয়। 
পুরুভদের কথা! বলছিলে? ঈশ্বরের কুপায় আমি অনেক প্রবঞ্চককে 
কাজ থেকে অবসর দিয়েছি । তার ইচ্ছা! হলে বাকী গুলোকেও দেবো। 

ফিজারস। তা হলে বুঝলাম আপনি রাঞ্জাদেশ মানবেন না; 
কেমন ? যা হক রাজ আপনাকে আরও বলছেন যেঃ যেসব বিশপকে আপনি 
তার বিনান্গমতিতে কর্মচ্যুত করেছেন তাদের আবার ফিরিয়ে নিন। 


আশবিন+ ১৩৩৫] টমাঁস বেকেট ৫৪৭ 


পাসিবাছি পাস্তা পাসিপাসিতাসি বাপি তপতির তে পট সিট পা্িপাসিপাসিপািলী লািপাসিরাসি তা লি সবাসিপাসিরাসিািিস্ঘলাটি পাস 


বেকেট। পোপ তাদের শাস্তি দিয়েছেন, আমি কে! আমি তার 
কিজানি। তোমাদের পছন্দ না হয় তার কাছেষাও! 
ফিআস। আপনি কি পোঁপকে দিয়ে তাদের শান্তি দেওয়ান 
নি? 

বেকেট। হা দিয়িছি। রাজাই আমাকে সে বিবয়ে অনুমতি 
দিয়েছিলেন । রাজার সিংহাসন অধিরোহণের সময় এর! আমার অন্ু- 
মতি না নিয়ে রাজার মাথায় মুকুট পরিয়েছিলো | সেই অগ্ঠায়ের 
বিরদ্ধে আমি রাজার কাছে নালিশ করি। তিনি এর বিচারের ভার 
আমার উপর দেল । 

ফিজান। বাজ! আপনাকে তীর শাস্তি দিতে বলেছিলেন। 
মতলববাঞ বদমাইস্‌! আপনি বাম্সাকে এমনি একট! বিশ্বাসঘাতক 
পেলেন নাকি যে ধারা তার হুকুমে কাজ করেছে তার্দের শাস্তির 
জন্যে আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন । না! এরকম অপবাদ অসহ্য, 
নিতান্ত অসহা! (জন্‌ বেকেটকে শান্ত করতে লাগলেন, ফিজাস” 
বলতে লাগলেন ) আপনি যখন তাঁর কোনও আদেশই মানতে রাজী নন 
তখন আপনার প্রতি রাজার চরম আদেশ হচ্ছে এক্ষুনি আপনার 
দলবল নিয়ে চিরকালের মত এদেশ ছেড়ে চলেযান | ব্হবার আপান 
শান্তিভঙ্গ করেছেন আপনাকে আর তিনি বিশ্বাস করতে পারেন ন1। 

বেকেট। কখনোই যাবে না। কিছুতেই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ঘাবে 
না। এক সৃত্যু ভিন্ন আর কেউই আমাকে এই গিজ্জা থেকে এক 
চুলও নড়াতে পারবে না । শাস্তিতঙ্গের কথ! বলছো ! আমার প্রতি 
তোমরা যে অত্যাচার ও বিশ্বাস ধাতকতা করেছ লিখলে একথান। মস্ত 
বড়বই হত। আমাকে গর্দি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রতি দিয়ে এনে 
আমার জিনিষ পত্তর দস্তর মত লুঠতরাজ ও অপমানের একশেষ 
করা হয়েছে, অনাস্থা জ্ঞাপন করতে এসেছে! লজ্জা করে না। বেনফ 
ডি ব্রক্‌ ইচ্ছা করে আমার মদ নষ্ট করে দিয়েছে, রবার্ট ডি ব্রক আমার 
অশ্বতরীর হ্যা কেটে দিয়েছিলো । জর এখন দলধষেধে আমাকে 
ভয় দেখাতে এসেছে! । ধিক! তোমাদের 
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ডি, মরভাইল। আপনার প্রতি যদি মন্টায় করা হয়ে থাকে আপনি 
মন্ত্রীসভায় জানান! 

বেকেট। ঢের করে দেখা গেছে, কিছুই হয় না। প্রতিদিন প্রতি- 
নিয়ত এত অত্যাচার হচ্ছে যে তা বলে শেষ করা যায় না। আমার 
ত দরবারে যাওয়াই বন্ধ। যে রাঞ্াই আহক আমার প্রতি কেউই 
ক্টায় বিচার করবে না। না, আমি আর এ সহ করবো না। প্রধান 
পুরোহিত হিসাবে আমি এর প্রতিকার করবো । দুনিয়ার কারও বাধা 
দিতে সাহস থাকে ত আন্মক। 

ফিজার্স। তা হলে আপনি আমাদের সব্বার উপরেই হুকুম চালাবেন 
ও সকলকেই বরখাস্ত করবেন । এইত! 

জনৈক | না, আমর! বন্ুৎ সহ্য করেছি আর না। চল, এসো 
এর একটা ব্যবস্থা করা যাক। (তারা বেরিয়ে যেতে লাগলেন । 
বেকেটও উঠলেন । যেতে যেতে ১জন যোদ্ধা বেকেটের অনুচরবর্গকে 
লক্ষ করে বললে প্রাজার নামে তোমাদের জানাচ্ছি, দেখো যেন 
লোৌকট! ন! পালায় |” 

বেকেট। কী। ভেবেছে পালিয়ে যাবে । ছনিয়ার কারও 
ভয়ে নয়। তোমাদের রাজা এলেও নয়। ষেতে যেতে শুনে যাও 
তোষর] মারতে যত না প্রস্তুত, আমি মরতে তার চেয়েও প্রস্তত 
জেন। ফিরে এসে আমাকে এইখানেই পাবে। 

ফিজাস' তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে এসে সে বাড়ীর দরজায় সশস্ত্র 
কড়া পাহার! বসিয়ে দিলেন ষেন কেউ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে। 
ত্বার পর খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্রে শঙ্ে সুসজ্জিত হয়ে পুনরায় বিশপ ভবনে 
প্রবেশ করলেন । 

তখন চারটে বেজে গেছে। নীর্জায় সন্ধ্য।-আরাধনার খড়ি বাজছে। 
আর্চ বিশপ তাঁর খাস কামরায় বিশ্রাম কচ্ছেন। এমন সময় ছুটতে 
ছুটতে এফজন যাজক এসে তাকে খবর দিলে “তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
আসছে ।” বেকেট বললেন "আন্গুকগে আমি গ্রাহি করি ন11” যাজক 
বেফেটের মত জীবনের প্রতি মমতা! শুন্ত হয় নি, সে তাড়াতাড়ি হল 
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ঘরের দরজায় খিল দিলে ও ওরই মধ্যে একটু বাধা দেবার যোগাড় 
করে রাখলে। | 

তারা৷ আসছিলো বেকেটকে ধরে নিয়ে যাবার জন্তে কিন্তু ঢুকে 
দেগলে দরজা বন্ধ। ভেঙ্গে চোকা সময় সাপেক্ষ । রবার্ট ডি ব্রকৃ 
এ বাড়ীটার অন্থিসন্ধি সবই জ্রানতো। তারা তখন ভার পরামর্শে 
সন্ধ্যার আবছায়ায় একটা জানালা দিয়ে পাশের বাগানে লাফিয়ে 
পড়ল ও বিশপের ঘরসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ির কাছে আসতে লাগল। 
সিড়িটা পূর্বেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো বটে কিন্তু অসাবধানতা 
বশতঃ কিংব! পালাবার উদ্দেশ্যে একখান। মই সেখানে দাড় 
করান ছিলো। তারা বখন দেই মই বেয়ে উঠতে লাগল তখন 
ভীত যাজক মণ্ডলী বুঝতে পারলে মুহূর্ত মধ্যে শক্র নিকটে এসে পড়বে 
তখনও সময় ছিলে! কারণ তারা সরাসরি বেকেটের ঘরের দিকে ন৷ 
এসে আগে তাদের ঝ্ন্ঠান্ত লোকদের ভেতরে আনবার জন্তে হল 
ঘরের দরজ। খুলে দিতে গেলো । তথনও অত বড় গীর্জার মধ্যে এমন 
বু লুকোবার স্থান ছিলো যে সেখান থেকে খুজে বের করা যার তার 
কর্ম নয়। কেন্ত বেকেট মহা অভিমানী । তিনি তাদের কথা 
দিয়েছেন সেখানেই থাকবেন, তিনি পালাতে পারেন না। এপ্দিকে 
ভীত মন্ত্রস্থ জনতার ভেতর একটা সাড়া পড়ে গেলে৷ প্ণীর্জা, গীর্জায় 
চলো, গীর্জায় চলো! 1” গীর্জ। তবুও কিছু নিরাপদ । বেকেটের বন্ধুরা 
তাকে একরকম জোর করেই সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যোগ দ্বিতে 
ধরে নিয়ে ষাচ্ছিলেন। কয়েক পা 'গিয়েই তিনি ক্রশের কথা প্িজ্ঞাস! 
করলেন ক্রশ আনা হয়েছে কিনা । কেকেটের বন্ধুরা তার জীবন 
রক্ষার জন্যই অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। ক্রশের কথা 
তাড়াতাড়িতে ভূল হয়ে গিছলো | কিন্তু বেকেট ক্রুশ না নিয়ে নড়তে 
চাইলেন না। ভেতরে ভেতরে গৌরবঙ্জনক মৃতালাভের তার একট! 
প্রবল আকাঙজ্ষা ছিলো, আজ তার উদযাপনের বিশেষ সম্ভাবনা । নির্ভীক 
বেকেট দৃঢ়পদে সেইক্ষণের প্রতীক্ষায় একটা থামের কাছে দাড়িয়ে 
রইলেন । 
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ফিজাস ও তার অন্ুচরেরা কতকগুলি ভীত, সন্ত্রস্থ যাঞজককে মেষ- 
পালের ন্যায় তাড়াতে তাঁড়াতে সেই দিকে নিয়ে আসছিলো | বেকেটের 
সঙ্গীরা গোলমাল গুনে সে ঘরের দরঞ্জ! বন্দ করে দিলে । বেকেট তাদের 
ধমকে উঠলেন “কী£! ভয় পেয়েছো ? দূর হও কাপুরুষের দল সামনে 
থেকে ! ভগরানের মন্দির কথনে! ছুর্গ হতে পারে না|” নিজ হাতে দরজ! 
খুলে তিনি সেই সব বিতাড়িত লোকগুলোকে ভেতরে আনলেন । 
তারা ঢুকেই ইতস্ততঃ পালিয়ে গেলো । এমনকি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ক্যাণ্টারবেরীর উইলিয়াম, বেনিডিক্ট ও জন্‌ মতু্যু বরপ করতে পষ্টাপষ্ঠি 
তাঁদের অক্ষমত! জানিয়ে তাকে জন্মে মত তাগ করে চলে গেলেন । 
ফিজট্টিফেন) রবার্ট মেন্টন এবং ক্যামব্রিজ্ষের এডওয়ার্ডগ্রিম এরা তিন 
জন, কারও কারও মতে গ্রিম একলাই শেষ অবধি বেকেটের কাছে 
ছিঞেন এবং যা কিছু সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন । এমন সময় সটৈন্ঠে 
রেজিনান্ড ফিজাস: প্রভৃতি সেই ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের ভেতর 
একজন চীৎকার করে ডাকলে! ”কোধথাক় নে বিশ্বাস ঘাতক | টমাস 
বেকেট কোথায় 1” এরকম অপমান জনক সস্তাবণে কোনও ভদ্রলোকের 
সাড়া দেওয়া চলেনা । সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তখন ফিজাস 
এগিয়ে এসে “ধর্াধাক্ষ কোথায়” বলে হাক দিলেন । 

বেকেট। (তাদের দিকে নেমে আসতে আসতে ) এই তোমাদের 
সামনেই রয়েছি ( একেবারে সামনে এসে )কি করতে চাও তোমরা । 
জামি তোমার্দের তলোয়ারের তোঁবাক্ক। রাখিনে। যা অন্ঠায় ত 
কিছুতেই করবে! না। | 

/ তারা সব বেকেটকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে ) 

জনৈক অমাত্য। যেসব পুরুতদের তাড়িয়েছেন তাদের পুনরায় 
বাল করুন। দগ্ডাক্ঞ! তুলে নিন্‌। 

বেকেট। কিছুতেই নয়। তারা সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে 
পারেনি। 

অমাত্য। তাহলে দেখছি তোমার খম ধনিয়েছে। ( একজন 
তলোয়ারের উদ্টোদিক বেকেটের ঘাড়ে ছোয়ালে ) 
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ফিজান। (বেফেটের কানে কানে) পালাও, নইলে এখনই 
মরবে । 

তথনও উপাঁয় ছিলো, সন্ধ্যার অন্ধকারে গীর্জার শত শত গশ্দুক্দের 
যে কোনও একটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যেতো কিস্ক বেকেট সে 
ধাতের লোক নন। 

বেকেট। বেশ তাই হোক । আমি প্রস্ততই আছি, আমার রক্তে 
গীর্জার শক্তি, স্বাধীনতা ফিরে আন্্রক। জীশ্বরের নামে আমি তোমাদের 
প্রর্তোককেই অভিযুক্ত করছি ! অভিনক্ত করছি আর কাউকে আঘাত 
করেছে! বলে নয় স্বয়ং ধন্মাধ্যক্ষকে আঘাত করেছে । 

এই সময় বেকেটকে উদ্ধার করবার জন্তঠ বুলোক শীর্জার ফটকের 
কাছে জমায়েৎ হলো । ডি, মরভাইল কিছু সৈম্তের সাহায্যে প্রাণপণে 
তাদের ঢুকতে বাধা দিতে লাগলেন। উচ্চ কোলাহল শোনা যেতে 
লাগলো । 

বেকেটকে বন্দী করবার জন্ত ফিজাস তার হাত ধরলেন । এতক্ষণ 
বেকেট স্থির ছিলেন, এইবার তার ধৈধ্যচ্টুতি হলো । জোর করে 
হাত ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ কেশরী গঞ্জন করে উঠলেন “খবরদার রেজিনান্ড 
--ছুয়োনা বলছি, ছর হও এখান থেকে শয়তাঁন।” লি? ব্রেটন 
ও ফিজাস পুনরায় ধ্বস্তাধন্তি করে বেকেটকে ট্রেসির পিঠে 
তুলে দেবার চেষ্টা কর্তে লাগলো । বেকেটৎএক ধাক্কায় ট্রেসিকে 
মাটিতে ফেলেদিয়ে উঠে পড়লেন এবং প্রেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে ঈাড়ালেন । 
এডওয়ার্ড গ্রিম তাকে সাহাধ্য করলেন । ফিজ্াস পুনরায় তাঁকে 
চুপে চুপে পালিয়ে যেতে বললেন। বেকেট নড়লেন না। তখন 
ফিজার্স তলোয়ার দিয়ে তার টুপি উড়িয়ে দিলেন আর ট্রেসি ধূলে! 
ঝেড়ে উঠে সোজা সুজি তার মাথায় চোপ মারলেন। গ্রিম্‌ 
প্রতিরোধ করতে অস্ত্র তুললেন কিন্ত আটকাতে পারলেন না। 
ট্রেসির নিষ্ঠুর তরোয়াল নিভূল নেমে এলো, অব্র্থ বেগে গ্রিমে 
র অস্ত দ্বিধা বিভক্ত করে অবশিষ্ট বেগে বেকেটের ললাটে গভীর 
বিদ্ধ হলে! । অস্তিম স্ল গ্রিমও অকেজে। হয়ে গেলেন। ক্ষতস্থান 
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খেকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটে ধারায় ধারায় সমস্ত গা! ভাসিয়ে 
দিলে। বেকেট মরণ আলিঙ্গনে গল! বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন 
“্যীস্ত ও তার শীর্জার জন্তে আমি প্রাণ দিচ্ছি 1” ট্রেলির দ্বিতীয় 
আঘাত তাঁর অন্তিম প্রার্থনা শেষ করে দিল, তিনি চার হাত 
পায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন । এই অবস্থায় লি. ব্রেটন্‌ তার 
মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন। মগল্পগুলো বেরিয়ে পড়লো । এতক্ষণ 
ডি, ব্রক দরজায় লোক আটকাচ্ছিল, কাজ ফতে দেখে তার 
নৃশংসতাবৃত্তি জেগে উঠলো, দ্রজ! থেকে ছুটে এসে সেই মুত সিংহের 
ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে জ্রঘন্ত নিষ্টবঙার চূড়ন্ত করলে। মগ 
গুলো তলোয়ারের ডগায় করে ঘধরময় ছড়িয়ে দিতে দিতে বল্‌্লে 
“বাস শেষ, বিশ্বান ঘাতকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়। গেল, 
চল, ও আর আমাদের জালাঁবে না।” নিয়তি এতদ্বরে এই বিচিত্র 
পঞ্চাঙ্ক জীবন নাটকের শুত্র টেনে দিলেন । বেকেটের বিশ্বাস ঘাতকতার 
দণ্ড হলো না) বীর-মৃত্যু-গৌরবে তার মহিমা সহতআ কৃর্ধ্য কিরণে 
মগ্ডিত হয়ে লোক চক্ষুর সম্মুখে উজ্জল উদাহরণ স্বরূপ হয়ে রইলে।,_ 
ভবিষ্যত এ্তিহানিকগণ তার গবেষণ। করবেন । আমরা এই খালে 
এই প্রসঙ্গের ষবণিক। পতন করি। 


শ্রীগৌরাঙ্গ 


আলো ও ছায়া 


আলে! আর ছায়! সদা থাকে এক ঠীাই। 
অথচ ছয়ের মাঝে প্রীতি মাত্র নাই ॥ 
আলো চায় সদা ছাঁয়া করিবারে নাশ। 
আলোরে নাশিতে সদ! ছায়ার প্রয়াস ॥ 
_-বিজ্ানী 


সববানন্দ 
( পূর্বানুবৃদ্তি ) 
অমাবস্থা-পৃর্ণিমা 


সেই তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নিশি, হরপ্রিয়ার নথজ্যোতিঃতে অকল্মাৎ 
বিমল জ্যোত্ম। কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন দ্বাসরাজ। 
বহির্গত হইয়া অমাবন্তা রজ্রনীতে পূর্ণমাসি দর্শন করিয়! তত্বজ্ঞাঁনে 
নিমগ্ন হইয়া স্বীয় গুরুদ্েবকে ধ্যান করিয়া পণ্ডিত মগুলীকে 
আহ্বান করিলেন । পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, 
মহাশয়গণ, একি আশ্চর্য! গুরু বাক্যে সত্যই পূর্ণিমা হইল! 
পণ্ডিতগণ নিজ নিজ ভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত পঞ্জিকা পুথির: 
আশ্রয় গ্রহণ করা সত্বেও প্রত্যক্ষ-দর্শনে জ্যোতিষ দৈব শক্তির 
নিকট প্রমাদ গণিল। সমগ্র পৃথিবী নিঃশব। জনমানব আকাশে 
এ চাদের দিকে তাকায়! তাকাইয়! অপূর্ব চিন্তায় স্তস্তিত। এইরূপে, 
রজনী অবসান হুইল। অদ্ভুত দৈবশক্তির প্রতি মানবের চিন্তা প্রধাবিত 
হইল। 

প্রভাত সমাগমে রাজপ্রাসাদে সর্বানন্দ উপস্থিত হইয়া, মহারাঁজকে 
শুভাশীর্ববাদ প্রদান করিলেন । 

মহারাজ বলিলেন “গুরুদেব গত রজনীতে কোথা হইতে কি 
প্রকারে জ্যোতন্নার আলো দর্শন করিলাম, ইহার নিগৃঢ়তত্ব ্ানিবার 
জন্ত বড়ই উদ্বি্ন আছি*। 

তখন ঠাকুর জর্বধানন্দ, নৃপতিকে বলিলেন, "মহারাজ আমি এ 
সব জানি না, পূর্ণ জানে । শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি*। 

মহারাক্র অবিলম্বে দেবতৃল্য গুরুদেবকে বুমূল্য পারন্ত দেশীয় শীতবস্ত 
চরণে প্রান করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপর ঠাকর সর্ধানন্দ 
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স্বগৃহেগমন করিলেন । ইত্যবসরে মহারাজ, পূর্ণদাসের নিকট গতনিশির 
অপূর্ব ঘটনাবলী জানিতে পারিলেন । 
বিতরণ 

রাজধানীর চতুদ্দিকে প্রমোদ কাননে নান! বর্ণের বছবিধ কুসুম 
বল্লী প্রস্ফুটিত। সমীরণ ধারে ধীরে স্থগন্ধ বিতরণ করিতেছে । 
ভ্রমরগণ মধু অভিলাধী হইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া উঠিতেছে। সেই 
আনন্দ কাননে সকলে আনন্দ হিল্লোলে মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতেছে । অদুরস্থিত সরোবরে তরল তরঙ্গগুলি কল কল রবে 
খেলিতেছে । অলাশয়ের সন্গুধে শত শত বারাঙ্গনা বাসকরে। হঠাৎ 
এক বৃদ্ধা কুটিনী সর্বানন্দেবের দেহাবরণ শীত-বস্ত্রপ্রাধী । তখন 
তিনি অকুষ্টিতচিত্তে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বাঁজপ্রদত্তড শীত বন্ত্ 
তাহাকে বিতরণ করিলেন । সেই বেশ্টা অতীব আহলাদে নিমগ্ন 
হইয়া স্বগৃহে গমন করিল । তিনিও স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এমন সময় রাজ-বুত্তিভোগী জনৈক পণ্ডিত ঘটনা দেখিয়া বিষণ্ন 
হৃদয়ে মহাঁরাজকে উহা! জ্ঞাত করিলেন । 

রাজ! ইহা জানিতে পারিয়া বারবনিতার গুহ হইতে গুরু প্রদত্ত 
বন্ধ নিজ গৃহে আনিয়। প্রতিহারীকে গুরু গুহে প্রেরণ করিলেন । 
প্রতিহারী সর্বানন্দ ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্ধানন্দ ঠাকুরকে আহ্বান 
করিয়া বলিল, মহারাজের বিনীত নিবেদন, “আপনি অবিলম্বে রাজ- 
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া! মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন” । 

তিনি বলিলেন, “প্রহরী তুমি যাও, আমি যাইতেছি”। ভাগিনেয় 
ষড়াননদকে সঙ্গে করিয়া হুইজন রাজবাড়ীতে গমন করিলেন । উভয়ে 
অচিরে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 

মহারাজ, গুরুদেবকে বিলীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক নিবেদন 
করিলেন । “গুরুদেব মংপ্রদনত শীতবন্ত্রধান। কোথায় আছে”? 

গুরুদেব বলিলেন, “তোমার প্রদত্ত শীতবস্ত্র আমার ঘরে আছে”। 

রাজ। পুনরায় বলিলেন তাহ। দেখিবাঁর বাসনা হইয়াছে । 

গুরুদেব বলিলেন, পভালকথা । ততৎপরই তিনি ষড়ানন্দকে আদেশ 
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করিলেন, “বাবা, তুমি বাড়ী যাও তথায় তোমার ছোট মাতুলানীর 


ক 


নিকট হতে মহারাজ প্রদত্ত শীত বস্ত্রধানা নিয়া শীগ্র চলিয়! 
আসিও”। | 

ষড়ানন্দ, মাতুলের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া গৃছে গমন করিল । 

চারিদিকে নানা প্রকার ফলের ও মাঝে মাঝে পারিজাত ফুলের 
গাছ রহিয়াছে, প্েখিলে মনে হয় একটি তপোবন। তাহার এক 
পার্থ ছুইটি পর্ণশালা। তন্মধ্যে দষ্টটি কুলবধূ । ই গৃহের দ্বার দেশে 
উপস্থিত হইয়া ষড়ানন্দ ডাকিতেছেন, “্মামীমা) মামীমা। মামা বলিয়াছেন 
“মহারাজের প্রদত্ত শালখান। দিবার জন্য" | এই প্রকার পুনঃ পুনঃ 
চিৎকার করিয়া মাতুলানীর কোনও প্রকার সাড়াশবা না পাইয়া, 
বিফল মনোরথ হইয়া যখন রাক্রবাড়ী অভিমুখে ফিরিতেছে' তখন 
ভক্তবৎসলা হুর্ণতিনাশিনী অর্গলের উপর দিয়া ষড়ানন্দের গাত্রোপরি 
শালথানা নিক্ষেপ করিলেন । হঠাৎ ব্ড়ানন্দ ভগবতীর অপূর্ব জ্যোতিঃ 
সম্পন! করকমল দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়। স্থললিত ছন্দ 
দেবীর উদ্দেশ্যে বন্দন! করিতে লাগিলেন,_- 

ষড়ানন্দ উবাঁচ 

ত্বমীশ্বরীপূর্ণশশাঙ্করূপা মেহারদেশেকিলসং প্রতিষ্ঠা । 

রাজ্ঞঃ স্থভাগাতিশয় প্রকাঁশা ধন্াঃ সমস্তাপুরবাসিলোকাঃ ॥ ১ ॥ 

ধ্যাত্বাতু তদ্রপমহনিশংতে । 

ব্রহ্ধাদিযোগীন্দ্রগণাঃ স্ুশক্তাঃ | 

শক্তাইশক্তাস্তবরূপমানে | 

কিং স্তোমি নিত্যে জড়ধীরতোইহম্‌ ॥ ২ ॥ 

ত্বং বিশ্বমাতা অগতঃ প্রস্থতা, 

ত্বং বিশ্বকক্রী বহুধৈক ধাত্রী । 

বং বিশ্বমূল। করুণ! নিধানা, 

₹ বিশ্বধাতা চ বিধেবিধাঁতা ॥ ৩ ॥ 
বং সর্বকত্রী সকলন্তছত্রী । 
ত্বং সর্বভর্ত। পরম! পরাত্ম! ॥ 
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ত্বং সব্ববুদ্ধিঃ কিলচিত্ত শুদ্ধি: । 

ত্বং সর্ধবমুত্তণ সকলেযু যুক্ত! ॥ ৪ ॥ 

ষড়ানন্দ এই প্রকার স্ততি করিতে করিতে রাঁজ পরিষদে উপনীত 
হইলেন । তাহার এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া, ঠাকুর 
সর্বানন্দ বলিলেন, ইহার ্রীশ্রীদেবীর করকমল দর্শন হইয়াছে । তথন 
ষড়ানন্দের নিকট শীতবস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহারাজ্রকে বলিলেদ 
“মহারাজ এই তোমার বহুমূল্য শীতবস্ত্র নিয়া যাও” | মহারাজ পূর্বববন্থ ও 
নবানীত বন্ত্র, উভয়ে বিন্দুমাত্র গ্রভেদ দেখিতে না পাইলস, 
মহাত্মার চরণে শপ্ণাগত হইলেন । তিনি, গুরুর প্রতি অবিশ্বাসী মনে 
করিয়া ক্রোধান্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিশাপ দান করিলেন, "অবিমুয 
কারী মুখ! এখন পর্যান্ত৪ সেই মিথ্যা মায়াতে ডুবিয়া রহিয়াছ, 
এখনও মোহনিদ্র। ভাঙ্গিল না? তোমার পঞ্চদশ পুরুষ আগত হইলে, 
তোমার বংশলোপ হইবে । মেহারস্থ মদ্ধংশে দ্বাবিংশতি পুকুষ পুনরায় 
এই সিগ্কমহাপীঠে দশমহাবিস্তা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! লুগ্তড হইবে”__এই 
বলিয়াই স্বগৃহে গমন করিলেন । 


সর্ববানন্দ পত্রী 


প্রিয়তমা পত়্ী শান্ত স্বভাবাপরন পতির আরক্তলোচনদ্ধয় দর্শন 
করিয়া, ভাবিলেন, জাজ প্রভুকে এই প্রকার উগ্রশক্তি সম্পন দেখা 
যাইতেছে কেন, বোধ হয় রাজবাড়ীতে কোনও দৈবহুর্থটন! হুইয়াছে। 
আচ্ছা, যাহা হউক, ষড়ানন্দকে জ্িজ্ঞান! করি। “বাঁবা ষড়ানন্দ, আজ 
তোমার মামাকে ক্রোধান্বিত দেখা যায় কেন ?” 

তছুত্তরে ষড়ানন্দ পূর্ববাঁপর ঘটন। সকল মাতুলানী বল্পভাদেবীকে বলি- 
লেন। তখন বল্পভাদেবী ষড়ানন্দকে আশীর্বাদ করিয়া বধিলেন, প্বাবা ! 
তুমি চিরজীবী হও । কল্যানময়ী ভগবতী তোমার মঙ্গল বিধান করুণ। 

তৎপর ধীবে ধীরে বল্লভাদেবী ত্বীয় পতির সম্মুথে কাতর ও বন 
দুঃখিত হইয়া দপ্তায়মান। হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, “হে হৃদর়নাথ। 
চির দ্রীনহীন। দাসীর নিবেদন শ্রবণ কর ।” 
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সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর সর্বানন্দ বলিলেন, “তোমার যাহা বক্তব্য তাহ! 
অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পার ।” 

বললভাদ্দেবী বলিলেন, "আমি কি বলিব, বলিবারই বা ক্ষমতা কি 
আছে, তুমি এ দাসীর প্রতি কপাঁকর, দাসীকে চরণে স্থনিদণাও। আমি 
অজ্ঞানা, কি দিয়া, তোমার চরণব্গলপুঞ্জ! করিব, একমাব্রজানি সতীর 
পতিই সর্বস্ব । আমি অবল! অশক্তা, তুমি দয়াময় করুণার সাগর, 
আমাকে এই ভবসংসারারণব হইতে মুক্তি দাও ।” 

“হে হৃদয় স্বামী, সে মন্ত্রের দাবা মহাযোগীশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন, তুমিও এ মন্ত্রশক্তিরদারা তোমার একমাত্র সন্তান শিব- 
নাথকে দীক্ষিতকর |” বল্পভাদেবীব এই প্রকার কাতর উক্তিতে দয়া 
পরবশ হইয়া সিদ্ধপুরুষ তাহাকে এই বরপ্রপান করিলেন, “তুমি 
শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে” । অবিলঙ্গে তিনি স্বীয়পুত্র শিবনাথকে, স্বামীর 
চরণতলে ফেলিয়! দিলেন । 

সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা সর্বানন্দ বলিলেন, “বাবা শিবনাথ, অবগাহন 
করিয়া আরদবন্ত্রে আমার সম্মূথে এস 1” 

শিবনাথ পিতৃচব্ণে বহুবিধস্তরতি করিলেন। ঠাকুর সর্বানন্দ বলিলেন 
“বাবা তোমার সুললিত মধুরছন্দের বন্দনায় পরম প্ীতিলাভ করিলাম, 
এবং অভীষ্ট দেবীও তোমার প্রতি গ্রদন। হইয়াছেন । এস, দীক্ষা! নাও”। 
এই বলিয়। শিবপ্রদত্ত মহামন্ত্র তাহার কর্ণকুহরে তিনবার মৃদু মুছ 
স্বরে উচ্চারণ করতঃ তাহার মস্তক বাম হজ্েরঘারা স্পর্শ করিলেন। 
শিবনাথ বলিলেন, “বাবা! আমার হাদয়ষন্ত্রে এই মন্ত্র আপনা আপনি 
ধবনিত হইতেছে এবং সন্ুখে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবীও দগ্ায়মালা, 
অন্ান্ঠ দৃশ্ঠ বন্ত বলিবার ভাষা পাইতেছিন! 1” 

সর্বানন্দ বলিলেন, পবাবা! শিবনাথ ! তোমাকে কিছু ভবিষ্যৎ- 
বাণী বলিতেছি তাহ! যত্বু পূর্ব্বক শ্রবণকর। মন্ত্রক্রপা আত্মবিষ্কা যদবংশে 
একাদশ পুরুষ পর্যান্ত যথাক্রমে সাধন! করিলে ফড়দলপন্পে অবস্থান 
করতঃ দিব্যজ্যোতি্শয়ী-মূর্তিতে গ্রকাশ পাইবেন ও সাকাররূপে তাহারই 
নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন দিবেন । তবে মদ্বংশে দ্িব্যাচারে কাজ করিবার 
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লোক ক্রমশঃই সুপ্ত হইয়া পশ্বাচারাবলম্বী হইবে । তাহাদের মধ্যে 
চতুর্দশ পুরুষে ভক্তিমার্গান্নযায়া অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির কিয়দংশ লাভ 
করিবে । পঞ্চষশ ও ষোড়শ পুরুষ বীরাঁচার ব্যতিরেকে আত্মবিষ্ঠা 
উপলব্ধি করিবে, এবং দিব্যাচারমার্গানুযায়ী কাধ্য করিয়া সপ্তরশপুরুষে 
জনৈক বাক্তি দেবীর অনুগৃহীত ও জন্মগত দৈববলের ত্বারা দেবতারদদিগকে 
মানুষের ন্তায় প্রতাক্ষপর্শী হইবে এবং তাহার চেষ্টায় ও সাধনায় এই বংশের 
অনেক উন্নতি সাধন হইবে । পুনরায় এই মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইবেন 
এবং সেই দশমহাবিষ্ভার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিগ্যাকে মেহাঁরবংশস্ দ্বাবিংশতি 
পুরুষে লাভ করতঃ লয় প্রাপ্ত হইবে । 

বাবা শিবলাথ এই সংবাদ শ্ররণ রাখিও এবং বংশানুক্রমে জানাইয়। 
দিতে বলিও । ইহা জগদঘ্বারই প্রদত্ত বর জানিও। সাধন! পদ্ধতি 
পরে প্রচার করিবার ইচ্ছা রহিল। | সব্বোলাষ তন্ত্র সাধনার বিস্তারিত 
জ্ঞাতব্য ) 
( জরমশঃ | শ্রীযহুনাথ শাস্ত্র 


বিদায় 


প্রতিকূল বাহু ভরে ফেনোনয় পথোপরে 

তরী যথা চলে ধীরে 
পশ্চাতে স্মৃতির রেখা ফেনোপরে রয় । 
কম্পিত পতাকা গার চাহে ফিরে বারেবার 
সেই প্রিয় দেশ পরে যাহে ছেড়ে যায়_- 
সেইরূপে জনিচ্ছায় ছাড়ি বন্ধু স্বজনায় 
ত্যাঞ্জিয়া এ গ্রেহ বন্ধ লইগো বিদায় । 

শঅরবিন্দ ঠাকুর 


পৌরাঁণিকী 


আনপু ও বাটা 
( পূর্বানুবুত্তি ) 


তারপর অনেকদিন গত হয়ে গেছে, ছোটভাই একেশিয়ার উপত্যন্তায় 
এসে বাস করছে। দে থাকে একলা, সারাদিন মরুভূমিতে শীকার 
করে সময় কাটায়, সন্ধেবেলায় এসে যে গাছটার ওপরে ফুলের 
ভেতর তার আত্ম। আছে তারই তলায় শোয়। এর পর সেই উপত্যকায় 
সে একট! ছোট ছুর্গ নিজের হাতে নিম্মাণ করলে) এবং তাতে সে 
ভাল ভাপ জিনিষ ভর্তি করে রাখলে! একদিন সে ধর থেকে বেরিয়ে 
নজন দেবতাকে দেখতে পেলে যারা সমস্ত দেখবার জন্য বেরিয়েছিলেন । 
সেই নজন দেবতা পরূম্পর কথাবার্তা বলতে লাগলেন । একজন তাকে 
প্েখতে পেয়ে বল্লেন, “ওহে কাটা তুমি এখানে একলা রয়েছ তোমার 
বড় ভায়ের স্ত্রীর জন্য তোমাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, ত৷ আমর! 
জানি । শোন, তার স্ত্রীকে সে মেরে ফেলেছে, এবং তোমার নির্দোধিত। 
সম্পূর্ণন্ূপে প্রমাণ হয়ে গেছে ।*» 

সেই দেবতার! তার অন্ত খুব ছুঃখিত হলেন রা-হারাখতি মুমুকে 
( [00100 ) বল্লেন "বাটার জন্য তুমি একটি মেয়ে কর, সে ষেন 
একল! না থাকে ।” স্ুমু তার সঙ্গে বাস করবার জন্ত একটি স্ত্রীলোক 
তৈরীকরে তাকে দিলেন। সমস্ত দেশের মধ্যে তার মত সুন্দরী আর 
কেউ ছিলন1। সমস্ত দেবতাদের সৌন্দর্যের সার তিল তিল করে তাকে 
দেওয়া হয়েছিল। সাত ভাই হাথরের| (727101) তাকে দেখতে 
এল, কিন্তু তার! এক বাক্যে বল্পে এর অপথাতে মৃত্যু হবে। 

| বাটার সতর্ক বাণী 

বাটা তাকে খুব ভাল বানত। তাকে নিয়ে সে সেই ঘরেই 

রইল। সারাদিন মরুভূমিতে শীকাঁর করে সে যা পেত এনে তার 


৫৩৪ এ ৩৬শ বর্ষ-_৯ম সংখা 


পাপা সিত সিসি ৯৩ ১ তাসিলাসিতান ৯৮৯ 


কাছে ্দগি বনি; সে বঙ্পে “তুমি ব রাই বেরি না। হয়ত 
সুমুদ্দর তোমাকে কোন দিন ধরে নিয়ে যাবে, তাহলে আমি 
তোমায় উদ্ধার করতে পারব না, কারণ আমিও তোমার মত 
স্ীলোক কেন লা আমার আত্মা আমার দেহেতে নাই, ওই 
একেশিয়া গাছের মাথার ওপর যে ফুলটা আছে তাইতে আছে। 
আজ যদি কেউ একথা টের পায় তাহলে তার সঙ্গে আমার 
বিবাদ হবে|” এই রকম করে তার হৃদয়ের অতি গোপন কথা 
সেই স্ত্রীলোকটির কাছে প্রকাশ করলে । 

এবপন্ধ বাটা যেমন রোজ শাকার করতে যায় তেমনি বেরোল। 
এদিকে সেই বালিকা তাদের বাড়ীর পাশে সেই একেশিয়া গাছের 
তলায় বেড়াতে গেল। এদিকে সমুদ্র তাকে একলা দেখে 
তার ঢেউ গুলো তার দিকে ছুড়ে দিলে। তার হাত থেকে 
বাচবার জন্ত সে প্রাণপণ ছ্বুটে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে । 
সুমুদ্দর তথন একেশিয়াকে বল্লে যদি ওই বালিকাকে আমায় ধরে 
দিতে পারত বেশ হয়। একেশিয়া তাঁর একটা কেশের গুচ্ছ 
এনে দ্িকে। স্ুমুদ্দর সেটাকে ইজ্িপ্টে নিয়ে গেল। এবং ফেরোর 
রজকেরা যেখানে কাপড় কাচে সেইথানে নিয়ে ফেলে দিলে। সেই 
জলে কাপড় কাচায় কেশের গন্ধ ফেরোর কাপড়ে লাগল। রাজ 
বাড়ীর লোকেরা ফেরোর কাপড়ে গন্ধ দেখে অত্যন্ত তুদ্ধ হয়ে 
উঠল। তার! বললে ফেরোর কাপড়ে এমন গন্ধ কোথা থেকে এল। 

ফেরোর রন্রক রাব্রবাড়ীতে গালা গালি খাওয়ায় মন ভাল 
ছিল না বলে সুমুদ্ধরের ধারে বেড়াতে এল। সে ঠিক যেখানে 
সেই কেশগুচ্ছ ছিল, তাঁর উদ্টো৷ দিকে বালীর উপর দীড়ানয় 
কেশগুচ্ছ তার নজরে পড়ল। তথন সে একজনকে দিয়ে অল 
থেকে সেই কেশগুচ্ছ তুলে আনালে। এবং তথন সে বুঝতে 
পারলে কাপড়ে সেই গন্ধ এই কেশেরই জন্ত। তখন সেই কেশ 
গুচ্ছ নিয়ে গিয়ে ফেরোর কাছে দিলে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে 
দেশের যত বিজ্ঞ এবং দৈবজ্ঞদদের ডেকে পাঠিয়ে সেই কেশের 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] পৌরাণিকী ৫৬১ 


সপাসিপািসিাসিপািপাশিপাসস পি পা বসি সি লা তি শাসিত 


সম্থন্ধে লিজ্ঞেস করলেন। তারা অনেক ভেবে চিন্তে বল্লেন, “এই 
কেশগুস্ছ রা হারাখ তির এক কন্তার। প্রত্যেক দেবতার সার অংশ 
এই বালিকার মধ্যে আছে। দেই দেশের এই কন্তা তোমার কর 
ব্বক্রুপ হবে। প্রত্যেক অপরিচিত দেশে দত প্রেরণ কর। এবং 
যারা একেশিয়াতে যাবে তারা যেন অনেক সৈন্ঠ সামন্ত নিয়ে যাঁয়*। 
রাজা শুনে বলেন, “অতি উত্তম প্রস্তাবই আমার কাঁছে করা হয়েছে”। 
তারপর লোক পাঠান হল। অনেকদিন পরে দূতেরা সমস্ত অচেনা 
দেশে সেই কন্তার সন্ধান না পেয়ে ফিরে এল, ফিরল না কেবল 
যারা একেশিয়ায় গিয়েছিল। কারণ বাট! তাদের সকলকে যুদ্ধে 
নিহত করে। রাজ। ভাবলেন যে অন্ততঃ তাদের একজনেরও ত 
আমাকে সংবাদ দিতে ফিরে আসা উচিৎ ছিল। কোন হূর্ঘটন। 
তেবে রাজা আরো অনেক লোক? অশ্বারোহী ও সেনা পাঠালেন । 
বাটা এবার পরাস্ত হয়ে পলায়ন করায়। রাক্জার লোকেরা সেই 
কন্ঠাকে ধরে নিয়ে গেল। 


২৯,৯৯৯ ৯ ৯ ৮৮৯১৭ 


রাণী 


রাজা তাকে খুব ভাল বাসতেন। এবং তাকে খুব উচ্চ সম্মানে 
ভূষিত করলেন। তার স্বামী বর্তমান বলে তাকে বে করতে 
পারলেন না। কারণ বিগত যুদ্ধে রাজা তার পরিক্রমের বিশেষ 
ভাবে পরিচয় পেয়েছেন এবং তার ভডয়ে সর্বদা চিস্তান্বিত থাকতেন । 
একদিন তিনি তাকে তার ম্বামীর বিষয় জিজ্ঞেষ করলেন। সেই 
বালিক! বাজ-প্রদত্ত সম্মানে ও ধশ্বধ্যে মুগ্ধ হয়ে তার স্বামীর 
মৃত্যুর সন্ধান দিয়ে দিলে। নে বললে তাদের বাড়ীর পাশে ষে 
একেশিয়! গাছ আছে, সেইটি কেটে ফেল্লেই তাঁর স্বামীর মৃত্য 
হবে। বাঁল। তৎক্ষণাৎ বনু সেপাই শান্ত্রী সেই গাছ কাটবার অন্য 
পাঠিয়ে দ্িলেন। তারা সেই একেশিয়ার কাছে এসে যে ফুলটাতে 
বাটার আত্মা ছিল সেই ডাঁলটা কেটে ফেব্লে। কাটতেই বাটা 
হঠাৎ পড়ে মরে গেল ! 

৪ 


৫৬২ শী ৩০শ টা সংখ্য। 


তান তালা সির সতত এ এসপি 


এদিকে বিন নিতে একেসি গাছ কাটা হল, সেন 
বাটার বড় ভাই আনপু সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকলে 
একজন তাকে এক গ্নাশ বিয়ার ষ্ধ দিতেই ত| উৎলে পড়ে গেল। 
আর একজন আর একটা গ্রাশে করে ফের দিলে কিন্তু তাথেকে 
অত্যন্ত ছুর্ন্ধ বেরোতে লাগল) তখন সে তার লাঠী ও জুতা নিয়ে 
অন্তর শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরুলো । অনেক হাঁটতে হাটতে একে- 
শিল্পার উপত্যকায় এসে উপস্থিত হুল সেখানে এসে সে তার ছোট 
ভায়ের দুর্গ গৃহে প্রবেশ করে দেখলে, একখান! মাছুরের উপর তার 
ছোট ভায়ের মৃত শরীর পড়ে রয়েছে । তাই দেখে সে কাদতে লাগল। 
তারপর ষে একেশিয়া ফুলে তার আত্ম ছিল তার সন্ধানে একে শিয়। 
গাছের তলায় গেল। এই গাছ তলায় তার ছোট ভাই রোজ 
সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে থাকত। কিন্তু দেখলে সে গাছ কাটা, তার ফুল- 
ও নেই। তিন বছর ধরে এ বন ,সে বন ঘুরে বেড়ালে কিন্ত কোথাও 
সে ফুল খুজে পেলে না। সকাল থেকে উঠে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে রোজ 
খুজে বেড়াত একদিন সন্ধ্যবেলা ফিরে এসে হঠাৎ তার মনে হুল 
আর একবার সেই গাছ তলাটা খুঁজি । দেখলে এক যায়গায় একটা 
ছোট বীঞ্ঘ পড়ে রয়েছে, সে সেইটি নিয়ে ঘরে এল । এইটি হুল তাঁর 
ছোট ভায়ের আত্মা । সে একবাটি ঠাগ্ডাজল নিয়ে এসে বাজটি তার 
মধ্যে রেখে রোজ যেমন বসে থাকে, তেমনি বনে রইল। এদিকে 
রাত্রে বীজের মধ্যে জল ঢোকাতে আত্মা সজীব হয়ে উঠল। সজীব 
হতেই বাটার দেহ ধড় মড়িয়ে উঠল! সেতার ভায়ের দিকে তাকিয়ে 
রইল, কিন্তু আত্মা রইল বাটিতে । তখন আনপু সেই জলের বাটিট! 
নিয়ে গিয়ে তার ভায়ের মুখের কাছে ধরল। বাটা তা পান করতেই 
আত্ম তার দেহে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সে পূর্বে যেমন ছিল ঠিক তেমনি 
হল। তখন ছুজনে পরম্পর আলিঙ্গন করে কথাবার্তা বলতে 
লাগল। 

বাটা তখন তার বড় ভাইকে বল্তে লাগল, “দেখ আমি শুনার 
যড়ের আকার ধারণ করব। আমি যে বেচেছি এর ইতিহাস কেউ 
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জানে না। তুমি আমার কাধে চড় এবং সুধে্রযোদদয়ের পৃর্ব্বেই যেখানে 
আমার স্ত্রী আছে, সেখানে আমর! পৌছবৰ। 

পৃথিবীতে যখন আলো এল বাটা তার বড় ভায়ের কাছে ঘ! 
বলেছিল ঠিক সেই রকম আকার ধারণ করলে । আনপু তাঁর পরের 
দিন ভোর না হওয়া পধ্যস্ত তার পিঠের উপর চড়ে চল্ট। তারপর 
দিন তারা রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিলে । তিনি 
তাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। অনেক উপঢৌকন দিয়ে বল্লেন, 
“এত বড় আশ্র্য্য ব্যাপার” ৷ সারা রাজেয উৎসবের সাড়া পড়ে 
গেল। রাজবাড়ীর লোকে বড় ভাইকে অনেক স্বর্ণ রৌপ্য দান 
করলে, এবং সে তার গ্রামে ফিরে গেল এবং সেই বুষকে ফেরো 
অনেক লোক এবং জিনিষ উপহার দিলেন এবং সেটি তার প্রিয় 
হল। 

এই সকল ঘটনার অনেকর্দিন পরে সেই বৃষ একদিন মাজা ধসার 
যায়গায় প্রবেশ করলে। রাণী যেখানে দাড়িয়ে ছিলেন সে সেখানে 
গিয়ে দাড়াল। রানীকে সম্বোধন করে বললে “দেখ আমি এখন ও 
বেঁচে আছি”! রাণী বল্লেন, “আপনি কে অনুগ্রহ করে বলুন”। সে 
বল্লে, “আমি বাটা তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ, তা আমি জানতে 
পেরেছি । ফেরো থে একেসিয়ার গাছ কেটেছিল, যাতে আমার 
আত্মা ছিল, তার হেতু হচ্ছ তুমি। কিন্তু দেখ আমি বেচেছি এখন 
আমি এই বৃষের আকারে রয়েছি”। সেই সব কথা শুনে তার স্বামীর 
পূর্বের কথা মনে পড়ে তার বড় ভয় হল। এবং সে বৃষ সেখান 
থেকে চলে গেল। 

এর্দিকে রাজা প্রাসাদে বসে আমোদ প্রমোদ করছেন। রাধী 
তার পাশে বসে। রাজা খুব খুসী হয়ে তার সঙ্গে আলাপ কর্ছেন। 
হঠাৎ রাণী রাজাকে সম্বোধন করে বল্লেন, “ভগবানের নাম করে 
শপথ করে এই কথা বল, “ভুমি যা বলবে আমি তোমার জন্ত তা৷ 
পালন করব । রাজা তার কথায় সায় দিলেন। তখন রাণী বল্পে, 
*গই ষাড়টার পিত্বিটা আমি খাব; ওটা কোন কাজের নয়”। কিন্তু 
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ফেরো বুষটাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে রাণীর কথায় ছুঃখিত হলেন । 
তারপর দিন যখন পৃথথবীতে আলে! এল, বাঞক্জা এক মস্ত উৎসবের 
যোগাড় করতে বল্লেন এবং বল্লেন সেই ফাঁড়টাকে আজ বলি 
দেওয়া হবে। রাজবাড়ীর সব চাইতে বড় যে কসাই রাজা তাকে ওই 
ষশড়টাকে দেবোদেশ্টে বলি দেবার জন্য হুকুম দিলেন। ষাঁড় বলি 
হবার পর লোকেরা যখন তাকে কাধে করে নিয়ে আসছে, তখন 
হঠাৎ সে কাধ ঝাড়া দিতেই হঠাৎ ছুর্ষোট। রক্ত রাজবাড়ীর সামনের 
দরজায় গিয়ে পড়ল । এক ফোটা পড়ল সিংদরজার এধারে আর 
এক ফোটা ওধারে। সেই রক্তের ফৌটা থেকে খুব স্রন্দর দীর্ঘ ছটে। 
পাশী গাছ জন্মাল। 


পি পাত ০ 


পাশী গাছের তলায় 


একজন গিয়ে রাজাকে খবর দিলে, “মহারাজ কি আশ্ধ্য আপনার 
সিংদরজার দুপাশে ছুটো প্রকাণ্ড পাশা গাছ রাজের মধ্যে জন্মেছে” । 
তাই শুনে রাজ! রাজ্যমধ্যে উৎসবের হুকুম দ্বিলেন এবং সেই গাছের 
তলায় অনেক জিনিষ উৎসর্গ করলেন । 


বহুদিন পরে একদিন রাজা নীল রংএর মুকুট পরে, সোনার রথে 
চড়ে, একদিন পাশী গাছ দেখতে বেঝোলেন; সঙ্গে সঙ্গে তার 
বাণীও ঘোড়ায় চড়ে তার পেছনে পেছনে চল্লেন। রাঁজা সেখানে গিয়ে 
একটি পাশা গাছের তলায় উপবেশন করলেন। তথন সেই পাশী 
গাছ রাণীকে লক্ষ্য করে বল্লেঃ পদেখ তুমি অতি শঠ, আমি হচ্ছি বাটা 
তোমার এত হ্ব্যবহার সত্বেও আমি বেচে আছি”। এদিকে 
রাজা রাণীর উপর থুব খুপী। একদিন রাজার টেবিলের পাশে 
দাড়িয়ে রাণী ফেরোকে সম্বোধন করে বল্লে প্তুমি ভগবানের নামে 
শপথ করে এই কথ! বল; “রাণী আমাকে যা বল্বে আমি তা পালন 
করব” |” রাজা সেষা বল্লে তার কথ শুন্লন। তিনি হুকুম দিলেন 
ওই পাশা গাছ ছুটে! কেটে সুন্র সুন্দর তক্ত1 তৈকী করতে হবে। 
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৮৯ সি 


ফেরোর উত্তরাধিকারী 


এর পর রাজ! খুব দক্ষ ছুতরদের সেই পাশী গাছ কাটবার 
জন্য পাঠালেন । রাণী দাড়িয়ে দাড়িয়ে তার ইচ্ছানুযারী যে কাজ 
হচ্ছিল তা দেখছিলেন । হঠাৎ একট! কাঠের কুটে। রাণীর মুখের মধ্যে 
গিয়ে ঢুকল রাণী তা গিলে ফেল্লেন এবং কিছুদিন পরে তার একটি 
পুত্র জন্মাঁল। একজন গিয়ে ফেরোকে খবর দিলে “মহারাজ আপনার 
একটি পুত্র হয়েছে । রাঁজা শুনে ছেলেকে নিয়ে আনতে বল্লেন, এবং 
তার জন্ঠ ধাত্রী ও কতকগুলি চাঁকর নিয়োজিত করে দিলেন । সারা 
দেশময় উৎসবের সাড়া পড়ে গেল, 

এই রকমে অনেকদিন গত হলে ফেরো তাকে তার উত্তরা- 
ধিকারী বলে ঘোষণা করলেন । সেই পুত্র উত্তরাধিকারী হয়ে বন্কাল 
কাটাবার পর, রাজ! একদিন স্বর্গে আরোহন করলেন । তখন সেই 
উত্তরাধিকারী বল্লেন “সমস্ত বড় বড় জমিদারদের ডেকে পাঠাও, আহি 
তাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করব 1” সমস্ত বাজ পার্ধদের! একক্র 
হলে রাণীকেও সেখানে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের কাছে সমস্ত 
বৃত্তান্ত বলে বিচার করলেন । এবং সমস্ত পার্ষদেরা তাতে মত দিলে। 
তারপর তার বড় ভাইকে ডেকে পাঠান হল। তিনি তাকে তার 
সমস্ত রাঞ্জের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। এই রকমে 
বাটা তিরিশবর্ষ ইঞ্জিপ্ট শাসন করার পর স্বর্গে গেলেন। তার 
সমাধির দিন তাঁর বড় ভাই তার স্থান অধিকার করলেন । 

(এই কাগজের মালিক এবং লেখক এলেনা! যে কেউ এই 
কাগজের বিরুদ্ধে বলবে তাহুতি তাকে শাসন করবেন ) 


প্রীপ্রভাতী দেবী 


রাঁগ-মালা 
ূর্বাসথবৃত্তি | 
সপ্তস্বর 


শ্রুতি হইতে সপ্তন্বরের জন্ম হইয়াছে। স্বর সাতটি__গরজ, ( ষড়জ ) 
খফভ, গান্ধীর, মধ্যম, পঞ্চম» ধৈবত এবং নিষাঁদ, ইহাদের প্রত্যেককে 
এক একটি ধাতু বল! যায়। সচরাচর কথোপকথন সময়ে ইহাদের 
কেবল আদি অক্ষর স ১ গ, ম$ প, ধ, নি মাত্র গ্রহণ করিয়া ব্যবহার 
করা যায়। সঙ্গীত শান্ত্ে কথিত হইয়াছে উক্ত স্বর সাতটি পশুগণের 
ধবনি হইতে গৃহীত হইয়াছে )-ষথা মযুর হইতে ষড়জ, বৃষভ হইতে 
খষভ, ছাগ হইতে গান্ধাঁর, শৃগাঁল হইতে মধ্যম) কোকিল হইতে পঞ্চম, 
অশ্ব হইতে ধৈবত, হস্তী হইতে নিষাদ; কিন্তু ইহা কাল্পনিক বলিয়! 
অনুমান হয়, তবে মনন্িগণের বাক্য অপ্রত্যর করিতেও পারিন!। 
স্থর যতই উচ্চ হুইবে ততই নিয়ের প্রত্যেক সুরের সহিত মিলিত 
হইয়! সাতটির অধিক হইবেন | যেমন অঙ্কসংখ্যা এক হইতে নয় 
পধ্যস্ত নির্দিট আছে) কিন্তু নয়ের অধিক দশসংখ্যা করিতে হইলে 
পুনরায় একের সহিত বিন্দু সংযোগ করিতে হয়, ইহাও সেই প্রকার 
সাতটির অধিক শ্রর করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের ষড়জাদির 
সহিত ক্রমে সংযোগ হইয়া পড়ে; উক্ত সাতটি সুরের ক্রমান্বয়ে 
উর্ধগতির নাঁম অন্থুলোম বা আরোহণ এবং নিম্নগতির নাম বিলোঁম 
বা অবরোহণ। সচরাচর কথোপকথন কালে উদ্ধগতিকে আরোহী 
এবং নিঃগতিকে অবরোহী হিন্দিভাষাতে ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত 
সপ্তন্থুর হইতে পাঁচটি শ্বর বিকৃত হইয়া দ্বাদশটি সুর গৃহীত 
হইয়াছে । 

যথ! শ্বাভাবিক প্রাকৃত ব্বর সখগম প ধ নি 


& ০ এ এ 
খগ মধ নি। 











স্বাভাবিক হইতে গৃহীত বিকৃত শ্বর-- 


আশ্বিন) ১৩৩৫ ] রাগ-মালা ৫৬৭ 


শীপা্পিশািপীসিলাসিপাসি পাস্তা তি পাটি লালা সি পি লাস পাটি লা পাপা পা লা সত শিট তি লা ৬.লাছি পািপাসটিতাসিশ ছা লাস কাজি পাতি লি তাত লা পি শি তা এলসি পাটি লাস্ট 


ষড় জোহচল: পঞ্চমশ্চ ধবভশ্চলতি স্বরঃ | 
গান্ধারে। মধামশ্চার্থ নিষার্দো ধৈবতশ্চলঃ ॥ 

( মঙ্গীত-সময়সার এবং সঙ্গীত-রত্বাকর ) 
তাঁনাঃ পঞ্চ সহশ্রাণি ব্রয়ন্িংশস্তবস্ত্যমী | 
অগ্রিষ্টোমিকতানে তু শিবংস্তত্বা শিবে৷ ভবেৎ ॥ 

( সঙ্গীত রত্বাকর ) 


সখ গম প ধ লীতি ষড়জগ্রামন্ত মুর্ছনা । 
ম প ধ নি স খু গেতি মধ্যম গ্রাম মুচ্ছন।। 
প ধ নি দ খ গ মেতি গান্ধার গ্রাম মুঙ্ছন৷ ॥ 


( সঙ্গীত রত্বাকর ) 

রাগ এবং রাগিনীকে অধিক মনোহর করিবার জন্য, গমক, কম্পন, 
আশ, মীঢ়, মুচ্ছ না, গিটকারা, প্রভৃতি গুণিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন 
এবং সঙ্গীত-শান্ত্রেও উক্ত বিষয় সকল বিশেষন্ধপে উচ্নিখিত হইয়াছে । 
গিটকারী ছুই প্রকার;----সাধারণ এবং সগমক (কোনও স্থুর 
বিশেষের পূর্বে কিংবা পরে অন্ত সুরের সামান্ত উচ্চারণ )। নানা 
জাতীয় স্থুরকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাগ ও রাগিনীর 
মূর্তি প্রকাশিত হয়। রাগরাগিণীর দ্বারা মনে আনন্দ উৎপাঞ্গন হয়, 
অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন হয়। বাগ, রঞ্জ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
রপ্জ ধাতুর অর্থ রঞ্জন অথবা চিত্তবিনোঙ্ধন ৷ সুর বিস্তাস দ্বারা ষে 
প্রকার মনে আপন্দ হয়, সেই প্রকারে সুর বিষ্তাস দ্বারা রাগ এবং 
রাগিনীর স্যষ্টি হইয়াছে । 


প্রমাণ যথা-_ 
ষস্ত শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জতে সকলাঃ প্রজা । 


সর্ধেষাং রঞ্জনাদেতে! স্তেন রাগ ইতি স্বৃতঃ ॥ 
( সঙ্গীত সঙ্গয়সার ) 
প্রাকৃত স্বর বিবেক 
খাষভকে যদি শ্বরগ্রাম করা যায় ( অর্থাৎ *খ”কে বদি “স” কর! যায়) 
তাহা হইলে নিয় লিখিত বিকৃত স্বরের আবশ্যক যথা -- | 


৫৬৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ধ--৯ম সংখা 


ধষভ স্থুর গান্ধার খাষত, কড়ি মধ্যম গান্ধাঁর, পঞ্চম মধ্যম, ধৈবত 
পঞ্চম, নিষাদ ধৈবত, কোমল খাষভ নিষার্দ। ইহাতে কড়ি মধ্যম এবং 
কোমল খষভ, এই ছুইটি বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির 
হইবে । 

গান্ধারকে যগ্ঘপি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত 
সবরের আবশ্াক হইবে যখা-_ 

গান্ধার স্থুরঃ কড়ি মধাম খষভ, কোমল ধৈবত গান্ধীর, ধৈবত মধ্যম, 
নিষাদ-পঞ্চম, কোঁমল খধভ ধৈবত, কোনল গান্ধার নিষাদ। ইহাতে 
কডি মধ্যম, কোসল ধৈবত, কোমল খধভ কোমল গান্ধার উক্ত চারিটি 
বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে। 

মধ)মকে যদি শ্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে এইরূপ বিরুত শ্বরের 
আবশ্যক হইবে__ যথা 

মধাম স্থরঃ পঞ্চম খষভ, ধৈবত গান্ধার। কোমল নিষাদ মধাম, সুর 
পঞ্চম, খষভ ধৈবত, গান্ধার নিষাদ, ইহাতে কোমল নিষাদ মাত্র বিকৃত 
স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে। 

পঞ্চমকে যদ্দি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা! হইলে এই প্রকার শ্বরের 
আবশ্যক যথা--পঞ্চম স্বর, ধৈবত খাষভ, নিষাদ গান্ধার, স্থর মধ্যম, 
খষভ পঞ্চম, গান্ধার ধৈবত। কড়ি মধ্যম নিবাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম 
মাত্র োগ করিয়! স্বরগ্রাম স্থির হইবে । ধৈবতকে যাঁদ স্বরগ্রাম করা 
যায় তাহা হইলে নিম়ালখিত স্বরগুলির আবগ্তক হইবে যথা 

ধৈবত সুর, নিষাদ খবভ। কোমল খধভ গান্ধার, খষভ মধ্যম, গান্ধার 
পর্চম। কড়ি মধ্যম ধৈবত, কোমল ধৈবত নিষাদদ। ইহাতে কোমল 
খাষভ। কড়ি মধ্যম) কোমল ধৈবত এই তিনটি বিকৃত শ্বর যোগে স্বরগ্রাম 
স্থির হইবে। 

নিষাঁদকে দি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে নিয়লিখিত প্রথ! 
অবলহ্বনে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে যথা 

নিষাদ সর, কোমল খাষভ খষভ, কোমল গান্ধার গান্ধার, গান্ধার 
মধ্যম, কড়ি মধাম পঞ্চম। কোমল ধৈবত ধৈবত, কোমল নিষাদ নিষাদ। 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] রাগ-মালা ৫৬৯ 


ইহাতে কোমল খ্লষভ, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, 
কোমল নিষাঁদ এই পাঁচটি বিকৃত স্বর যোগে ব্বরগ্রাম স্থির হইবে। 
( ইতি প্রাকৃত-স্বর বিবেক ) 
( সঙ্গীত রত্বাকর ) 


বিকৃত শ্বরের শ্বরগ্রাম 


কোমল খষভকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে 
স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে $--যথা-- 

কোমল খষভ, সুর; কোমল গান্ধার, পাত) মধাম, গান্ধার ; 
কড়ি মধ্যম, মধ্যম ; কোমল ধৈবত, পঞ্চম ; কোমল নিষাদ, ধৈবত ) সুর, 
নিষাদ। ইহাতে মধ্যম ও থরজ এই দুইটি প্রাকৃত সুর লাগিবে। 

কোমল গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত ও প্রারৃত স্বরযোগে 
স্রগ্রাম স্থির করিতে হইবে যথা, 

কোমল গান্ধার, সুর; মধাম, খষভ 7; পঞ্চম, গান্ধার ;) কোমল 
ধৈবত, মধ্যম; কোঁমল নিষাঁদ, পঞ্চম; সুর ধৈবত 7 খবভ, নিষাদ। 
ইহাতে প্রাকৃত সুর মধ্যম, পঞ্চম, খরজ ও খধভ এই চারিটি মাত্র 
লাগিবে। 

কড়ি মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে স্বর 
গ্রাম স্থির হইবে যথা-- 

কড়ি মধ্যম, সুর ; কোঁমল ধৈবত, খাষভ ; কোমল নিষাঁদ, গান্ধাঁর ; 
নিষাদ) মধ্যম ;) কোমল খষভ, পঞ্চম) কোমল গান্ধার, ধৈবত ; 
মধ্যম, নিষাদ। ইহাতে মধাম এবং নিষাদদ এই দুইটি মাত্র প্রারুত 
স্বর লাগিবে। কোমল ধৈবতকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত 
স্বর ফোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে ; যথা 

কোমল ধৈবত, সুর; কোষল নিষাদ, খষভ; সুর, গান্ধার; 
কোষ্ল খষভ। মধ্যম ; কোঁমল গান্ধার। পঞ্চম ) মধ্যম, ধৈবত ) পঞ্চম; 
নিষাদ। ইহাতে প্রাকৃত শ্বর খর, মধ্যম ও পঞ্চম এই ভিলটি মাত্র 
লাগিবে। 


৫৭০ উদ্বোধন ও ৩৪শ বর্ষ-- ঈম রা 


পিল পাসিপি্ট ৯৫৯৩ সির স্পা রছিলাশ সপ সিএ এ উপসদাউ সত সিপাসিল ছি ছি সিকি রর লা উতলা একাল সিকস্িিসি্র 


কোর নিষাদকে স্থ শ্বরগ্রাম গ্রাম করিলে বিরুত এবং শ্রারুত স্বর যোগে 
শ্বরগ্রাম স্থির হইবে; যথা-- 
কোমল নিষাদ, স্বর; খষভ ) খষভ, গান্ধার; কোমল গান্ধার, 
মধাম ) মধ্যম, পঞ্চম ; পঞ্চম, ধৈবত ; ধৈবত, নিষাদ । ইহাতে প্রাকৃত 
স্থর খরজ, খষত, মধ্যম, পঞ্চম, এবং ধৈবত এই পাঁচটি লাগিবে। 
' ইতি বিরুতি স্বর বিবেক 1) 
( সঙ্গীত সময় সার ) 
উক্ত স্বর বিবেকের বিষয় ইংরাজী সঙ্গীত অধ্যাপক হ্যামিলটন 
সাহেব কত শিক্পানো শিক্ষা বিধায়কগ্রন্থের সাত পৃষ্ঠার সহিত একা 
আছে । আমাদের মতে এবং ইংরাজী মতে স্বর বিবেক প্রণালীর 
শ্রুতির অনুরোধে কিছু বিভিন্রত! দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এবং 
ইংরাজী মতে স্পষ্ট লেখা আছে ষড়জ্ ব্যতীত তদন্ট খাষভাদিকে 
স্বরগ্রাম করিতে গেলে বিরত স্বরের অবশ্যই প্রয়োজন হইয়। থাকে ; 
য্ভপি এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ হয়ঃ তবে সেতার অথবা পিয়ানো 
ষন্ত্র লইয়। পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে; সি অর্থাৎ যড়জ 
ব্যতীত, ডি অর্থাৎ খষভ ইতাদিকে স্বরগ্রাম করিলে কোমল স্বর 
ব্যতীত কথনই স্বরগ্রাম স্থির হইবে না। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে 
সপ্ত স্থুরের মধ্যে মধ্যে শ্রুতি নিদিষ্ট আছে) তাহা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । ফড়জ। খধভ, মধ্যম এবং পঞ্চম, পঞ্চম ও ধৈবত ইহাদের 
পরম্পরের মধ চাঁরিটি করিয়া শ্রুতি নিদ্দিট হইয়াছে; খাষভ ও 
গ্বীক্যার) ধৈবত ও লিষাদ ইহাদের পরম্পরের মধ্যে তিনটি করিয়া শ্রুতি 
আছে, গাঙ্গার ও মধাম, নিষার্দ ও থরজ ইহাদের পরস্পরের মধ্ো 
হু্টটি করিপ্না শ্রুতি পাওয়া ষায়। এই নিমিত্ত গান্ধার এবং লিষাঁদ 
ছইটি স্থুরের অব্যবহিত পরবত্তী স্থানদ্য় অর্দান্থর বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
ইংরাজী সঙ্গীত গ্রস্থকারগণ হামিলটন এবং ফ্রান্সিস সাহেবও 
তৃতীয় সুর গান্ধীর এবং সগ্ডম সুর নিষাদের অব্যবহিত পরবর্তী 
স্থানদ্বয়কে “সেমিটোন” অর্থাৎ অর্থন্থুর স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন , 
সঙ্গীত গ্রস্থকর্তা বাঁণি সাঁছেব মছোদয় বলেদ যে চীন দেশেও এইরূপ 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] কাগ-মাল। ৫৭১ 


পি উর উস বি সি ক ০৮ পা পপর “এর, 


ব্যবহার হইয়া থাকে । সপ্ত সুরের স্বাভাবিক শুদ্ধভাবে অবস্থিতি 
করার নাম প্রাকৃত ভাব; এই সপ্ত সুরের মধো ষড়জ ও পঞ্চম 
ব্যতীত অপর গুলিকে কোঁমল এবং তীব্র করা যায়। খবভ, গান্ধার, 
ধৈবত এবং নিষাদকে কোমল কর! যায়; ইহাদের তীব্রভাবের 
প্রয়োজন হয় না) যেহেতু খসভকে তীত্রাকারে পরিণত করিলে ষে 
ফল হয়, গান্ধারকে কোমল করিলেও সেই ফল দেখা যায় । 

( ক্রমশঃ ) শ্ীপ্রাণক ফু চট্টোপাধ্যায় 

সঙ্গীত-বতবাকর 


দেব-জন্ম 


কার এ মুরতি রাজেন্দ্র সুঠাম ? 

উদ্ণাসীর বেশ মন অভিরাম 

ত্রস্ত লাজ ভয়ে প্দানত কাম 
হেরি রূপ স্মরজিত | 


জন্ম জর! তাপ, মৃত্যু ভীতি হুরে 

অরুণ শোনিমা স্কুরিত অধরে 

প্রাণময়ী বাণী অমুত নিঃসরে 
বেণু বীণ! বিনিন্দিত। 


চরণ চারুতা দিব কার তুল? 

প্রভাতের নব বিকশিত ফুল 

গোলাপ করবী পারুল রাতুল 
হৃদয় কধির মাথ! ! 


নীল জলধির মহিম। গভীর, 
নব নলিনীর সুষমা! মদির 


৫৭ 


উজল গরিম! উর রবির, 


উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


সে নয়ন কিসে আকা? 


কলঙ্কী শশাঙ্ক ত্যঞ্জ অভিমান, 

ক্ষুদ্র পক্কজিনী, কত তোঁর মান? 

সে মুখ মাধুরী কাহার সমান ? 
দেখে যা জড়তা ঘুচে 


কাল শ্োতে চির অটুট অক্ষয়, 

চির অমলিন, স্থির জ্োোতিরয়, 

কটাক্ষ পরশি চিত্ত করে জয়, 
কিছুতে না যাঁয় মুছে । 


সেই পুণ্যাতিথি এসেছে আবার, 

সে ধন্ঠ মুহুর্ত সমাগমে যাঁর, 

অবিনাশী রূপ হর্দি দেবতার 
জাগে নব জ্যোতিম্ময়। 


চির নিপীড়িত ছুঃথার্ডের স্বর 
কাদায়েছে আজ করণ অস্তর, 
মর হিতে ধরি নর কলেবর 


অবতীর্ণ মৃত্যুঞ্জয় । 


উপেক্ষিয়া ব্রক্ষ সমাধির সুখ, 

এসেছে মুছাতে অশ্রুম্ান মুখ, 

জুড়া মা ভুবন, পিপাঁদিত বুক, 
দেবশিশত করি কোলে । 


দিনেকের তরে রে দুস্থ হৃদয় 

ভুলি রোগ শোক দৈন্ত মৃত্যুভয়, 

মাতি মনো ৎসবে গাহ জয় জয়) 
শুভ শঙ্খ কল পোলে। 


বাসি ৯০৯ াসিপাপিসাসিলাস্া পিসি পাটি লাশ পা লালা উস পাশা 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] দেব জন্ম ৫৭৩ 


শিপ লিলা লাস্ট সস রসি ০ ২০:৯:8 


ভক্ত ভাগাবান্‌ হদয়ের ভূপে; 

চিনেছ ষে এই নরেন স্বরূপে, 

অভিষেক করি লহ চুপে চুপে 
হাদয়ের কোকনদে। 


সমাদরে দিয়ে বাজার আসন, 
প্রেমা শ্রুজাহৃবী সলিল সিঞ্চণ, 
ত্যাগ বিশ্বদল, শ্রদ্ধার চন্দন, 

অর্থা দাও দেবে পদে। 


জয় জ্ঞানিশেষ্ট, আচাধ্য মহান্‌ 

জয় কর্মবীর, পুরুষ প্রধান, 

ভক্ত চুড়ামণি, গুরু গত প্রাণ, 
বন্ধু সদর! 


জয় অগণন গুণ রত্বাকর, 

জয় গ্রীতি সিন্ধু ইন্দু উজ্লাগর ! 

পতিত উদ্ধারে প্রাণাস্ত সমর 
জয়ী বীরেশ্বর জয়! 


জীব কিংবা শিব ন। চাই জানিতে, 
মানব জনম সফল মানিতে 
সাধ যায় শুধু হৃদয়ে আনিতে 

ওই মহিমার ছবি । 


কৃতাগ্রলি পুটে যাচে তাই দাস 

কৃপা কণ। দানে করো না নিরাশ, 

হে অজ্জঞাল-অন্ধ-তিমির-বিনাঁস, 
চির গরিমার রবি! 


প্রীনীহারিক1 দেবী 


বর্ষা আগমণী 


আজিকে শুধিব যতখণ আছে, মেঘের গরজে পরাণ পেয়েছে ছুটি; 
গোপনে গোপনে জুটেছিল প্রাণে যাহ! কিছু, আজি ছড়াইব মুঠি মুঠি 
ওগে! নীল মেঘ পুবন বাতাস ! অয়ি ঘন ধারা ওগে! কদস্ব কেয়া, 
তোমাদের কাছে বিলাইব মোরে নিঃশেষে আজি আকাশে গরজে দেয়া । 


দেয়া গর্জন করে আবাহন ? মেঘপুরী হতে নামে কোন মহারাণী ? 
কার আচলের কাপন লাগিয়া আকাশ বাতাস পাগল হল নাজানি ! 
ধানের ক্ষেতের শ্যামল উজ্জল শির কার পায়ে নুয়ে পড়ে বারবার, 
ধীরে খুলি মুখ হেলে হেসে চায় সন্ধ্যামণি সে সন্ধান পেল কার ? 


কালও যার মুখে কথ! নাহি ছিল এক পাশে টানি তন্ুথানি আপনারি 
সরমে চলেছে অতি কুষ্টিতা_ আজ সেই জন! চপলা মুখরা নারী ! 
আজ তার পায়ে রশিছে নূপুর বাহুতে কাকন শত মুখে কলরতা, 
ছই কুল হায় হার মেনে যায় বাধিতে পারে না ডগমগ দেহলতা ! 


এরা কোথা ছিল দেখিনি তো কলি, পাতার আড়ালে লুকায়ে আছিল বুঝি, 
আজিকে সহস! উঠেছে শিহরি--শত আখি থোলে কদম্ব ব্নরাজি, 
কাটার বাঁধনে রেখেছিল বাধি কালিকে যাহারে ঘন পল্লব ছায়া, 

আজি সে বাঁধন টুটিয়া আসিল মঙ্দির বাঁসিতা শুভ্র হপিতা কেয়া ! 


মেধ অলকার আসন ত্যজিয়! মর্ত্যে নেমেছে দয়াময়ী মহারাণী, 
টুটে বন্দীর বন্ধন পাশ মুকের কণ্ঠে ধ্বনিছে আরতি বাণী; 
দাদুরী মুখর! মন্ত্রে বন ঝরে ঝঝ র বাদল দিনের ধারা, 
কবির কঠ গাহে সঙ্গীত ইঙ্গিত করে খুলিল প্রাণের কারা ! 


এপেছ নিখিল জীবন উৎসাঁ! কালো! মেঘে তব পুলক ঘনায়ে আনে 
বজর চমক সোণার কাঠিটি জাগায়ে তুলিছে অলস অবশ প্রাণে ; 
নদীর বুকের উজ্ছল লীলা প্রলেপ লেপিছে তাপিত হিয়ার পরে, 

বন মর্ম্মর বর্ষণ গান বাজে একতান পারাটি ভূবন ভরে। 


আশ্বিন, ১৩৩৫ ] পুন্তক-পরিচর ৫৭৫ 


েিপাশিশাটিপািপাটিপাসিপীস্িলা সি পানি টি পাটি ৫ সি ৯ ৯ পিপি এ স্ীপ্িতাসিলাসি পাটি ০১৩৩ ৯৮ পাটি তি পাস পলিসি পাপ লি পলিসি সা 


সার! ভুবনের সাথে আজি আমি ক মিলায়ে বন্দনা তব গাহি, 
পাগল পবনে অঙ্গ এলায়ে তৃষ্ণাকুল আথি মেঘরথ পানে চাছি; 
ওই গরঞজ্জনি চক্রের ধ্বনি ঝক্‌ ঝকি উঠে মুকুটের মণিমাল!| ! 

অঝোর ঝরণ ঝরিছে করুণা জয় তব জয়! জুড়াঁও ভূবন জালা। 


রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 


টির... 


পুস্তক-পরিচয় 


১। কোতুলপুর হিতসাধন সমিতি কাধ্য বিবরণী ( ১৩৩২-৩৩ ) 
পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে তাহার কতকগুলি দরিদ্র ও নিংসছ্ায় 
রোগী ও ছাত্রদের সাহাঁযা করিতেছেন । 

২। শ্তাষলা তাল ( আলমোঁড়! ) দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য 
বিবরণীতে (১৯২৬) প্রকাশ যে ১৯১৪ হইতে ১৯২৬এর মধ্যে এ 
প্রতিষ্ঠানে ৬৪৮৮ জন রোগী আরোগ্া পাভ করে এবং তাহার মধ্যে 
৬১ জ্রন ইল-ডোর রোগী। 

৩। আত্ত্ হইতে রামকৃষ্জ নামক ইংরাজী কাগজ বাহির হইয়াছে। 
যদিও বর্তমানে উহ্থাতে পড়িবার কিছুই নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা 
উহার উন্নতি কামনা! করি । 

৪1 উপাসনা পুনরায় বাহির হইয়াছে দেখির আননিত হইলাম । 
প্রবন্ধগুলি (বিশেষত সাহিত্য বিষয়ক ) সবই উপাদেয়। ইহার নব 
প্রতিষ্ঠাতা__শ্রীযুক্ত মহারাজ ন্তার মণীন্দ্রচন্্র নন্দী, কে, সি, আই, ই 
এবং সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় | 

৫। উদ্দীপনা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা, কবিতাগুলি মন্দ 
নয়। প্রকাশক শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষ । 

৬) পথিক-_৬বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সম্প্রধায 
পরিচালিত মাসিক | সম্পাদক শ্রুধতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী । বাধিক পাথেয় 
৩২ টাকা । 


ংঘ-বার্তী 


১। আমাদের ছুক্ভিক্ষ কার্য বীকুডার তিনটি কেন্দ্র হইতে 
চলিতেছে__বড়যোড়া, বাহারকুলিয়া এবং কোঁয়ালপাঁড়া। ১২* থানি 
গ্রামে ১২৭৫ জন দুম্থকে সাহায্য কর! হইতেছে । ধান না কাটা 
পর্যান্ত এ কার্য চালাইতে হইবে। ইদানীং বালুরঘাটেও একটি কেন্দ্র খুল! 
হইয়াছে । 

২। স্বামী সর্ববানন্দ মচিশুর নগরে এক সিয়া মসজিদে ইদলাম ও 
বেদরাস্ত সম্বন্ধ উদ, ভাষায় বন্তৃত। করেন। হিন্দু সন্যাসীর মুদলমান 
মসজিদে ধন্ম ব্যাখ্যায় সকলেই মুগ্ধ । 

৩1 ণলুড় রামক্-মিশন শ্রমিক বিষ্ভালয়ে তাতের কাজ, সুতা 
কাটা, রং করা, কাপড় ছাপান, কাঠের ও মোজার কাজ, পুস্তক 
বাধাই এবং নিম্ন প্রাথমিক লেখা পড়া প্রায় ২৩ জন গরীব ছাত্রকে 
বিন। বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের আহার ও বাসের ব্যবস্থ! 
বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের করেন । বর্তমানে ছাত্রাবাস একটি ভাড়াটিয়া 
ভাঙ্গা বাড়িতে বাঁথা হইয়াছে । বিস্তালয় ও ছাঁত্রাবাস্র উন্নতি কল্পে 
প্রায় ১৫০০০ টাকার প্রয়োক্রন। ধাহারা এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে 
সাহায্য করিবেন তাহারা বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠাইলে 
বাধিত হইব । 

৪) সিংহলের ত্রিন্কোমাঁলি নগরে রাঁমকুষ্খ-মিশন হিন্দু স্কুল স্থানীয় 
গভর্ণর কর্তৃক খোলা হইয়াছে । স্বামী যতীশ্বরাঁনন্দ এবং অবিনাশানন্দ 
তাহাঁকে ধন্ঠবাদ দেওয়ার পর, গভর্ণর সিংহলে রামরুষ্জ-মিশনের কাধ্য- 
কলাপ সম্বন্ধে প্রশংসা করেন। 

কান্দী ও কলমে! বিবেকানন্দ সোসাইটি হলেও উত্ত শ্বামিদ্বয় শ্রীরাম- 
কের বাণী সম্বন্ধে উপদেশ করেন। 

৫ | মান্দা মলয়পুরের অগ্রিদ্ধাহ কাধ্যে স্থানীয় মিশন হইতে 
১৯৭ খানি গৃহ নির্মান করিয়া দেওয়। হইয়াছে। 

৬। সান্ফানলম্কো হইতে স্বীমী মাধবানন্দ প্রাথমিক বিদ্যা- 
লয়ের জন্ঠ মাসিক ১৯০২ টাক! করিয়া দান করায়, ভায়মও হার- 
বারের অন্তঃপাতী মানকুণ্ডু গ্রামে, কাখির নিকট বেলদা গ্রামে, 
বাকুড়ার অন্তঃপাতী বনমুখা গ্রামে এবং শ্রীহট্রের নিকট হবিগঞ্জে 
চাঞিটি নিম্ন প্রাথমিক বিদাঁলয় খোলা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ঢাকা 
জেলায় আর একটি এরূপ বিদ্যালয় খোলা হইবে। 

জন সাধারণের সাহাধ্য পাইলে আমরা আরও প্রন্ধপ বিদ্যালয় 
খুলিতে ইচ্ছুক। 


কার্তিক, ৩০শ বধ 


মারদা 


নমস্তে অভয়া বর্দ1! বিজয়! 
মোক্ষা-জ্ঞানদ! দেবী সারদে । 
নম্ন্তে অমিতা এভ্ি-জ্ঞানা তীতা 
অব্যক্ত-অরূপ মোগি-জন-ধ্যানাতীতা 
ভকৃত-চিত্ব-হুরা বিমলা দেহাঁতীতা-_- 
অব্যয়-সনাতনী প্রকৃতি দারদে ! 
নমস্তে বাক্তা1 আকাশ-রূপিণী 
অনস্ত কল্যাণী আনন্দ-দায়িনী 
জ্যোতিঃ প্রধান।, শক্তি সনাতনী-_ 
বিন্দু নিবাসিনী ইন্দুময়ী সারবে ! 
নমস্তে মহাশক্তি অনুভূতি রূপিণী 
আশা-গ্রীতি-তৃষা-লজ্জানুরাগিণী 
মদন-মাদন-চেতনা-বিধায়িণী__ 
কনক-বরণী-উব! অরুণ সারাদ । 
নমন্তডে অমিয়! অমলা কমলা 
নিতা-কুশলী, সকলা শশিকলা 
বিপুল-পুলক-ময়ী আলোক উজ্জল1-__ 
মানস-তামস-নাশিনী সারদে । 
নমন্তে ব্রঙ্গাণী-বৈষঃবী-শিবানী 
গীতা-গায়ত্রী সাবিত্রী ভবানী 
দৃশ্ঠ ক্ধপিণী বিশ্ব-ব্যাপিণী-- 
তিগুণ-রূপিণী মহামায়া সারদে। 


৫৭৮ 


০৮ স্পস্ট পাস লিসিএ সিসি ও সিল সি 


উদ্বোধন . ৩*্শ 2 সংখ্যা 


লিক ডিস পরা বলিস শিপর্পিটিল এলাসিত সত স্পা পি পালা িলাসির সিপিস্টিলাসদিপীিলা পাপা সিপাসটিপাসি াসিপাস্িপাস 


নমন্তে চিন চিতা চিন্তামশি 
তন্ত্র মন্ত্রমী যন্ত্রনিবাপিনী 
কুমারী-যুবতী-বৃদ্ধা ্ূপধারিণী-- 
অনাদি-অশেষ-গ্থিতি গতি সারদে ! 
নমন্ডে যোগমায়া শিবে দাক্ষায়ণী 
দীক্ষা-দারিনী দেবী নাতায়ণী 
কল্প-লতিকা তত্ব-প্রদারিণী-- 
জনন-মরণ-বিনাশিনী সারদে | 
নমন্ডে ভবানী ইন্দ্রাণী উর্বশী 
গলিত-কুস্তলা কাঁলী এলোঁকেশী 
অট্রহাসিনী থট্/দ-ধারিণী-- 
দৈত্য-বিতর্দিনী মহাঁকালী সারদে ! 
নমস্ডে চণ্তিক! রক্তবী-শো।ধিণী 
চামুণড প্রচ্ডিকা চও-মুণ্ড নাশিনী 
বিশ্ব-স্তস্তনী জস্তণ-কারিণী_ 
আরিত'-গণ-বন্দিতা জননী সারদে । 
নমন্ডে দুর্গ] ঘর্গম সংসারে 
ভ্রিলোৌক-পৃভ্তিতা-শক্তি কংসারে 
উতর্ণা অর্পণ! উমা চারে 
নিখিল তের ঘন ঘোরা সাঁরদে 
নমস্তে মহালগ্্ী পদ্মিণী ধনদা 
জয়গ্ু-বাঞ্ছিত-ললিত কাম্দ! 
মতি মুক্ি-প্রদ্া সুন্দরী শ্রীপদ-_ 
ধরণী ধারণি তারিণী সারদে ! 
নমন্তে সরম্থতী বেদ-বাঁণা ধাৰিণী 
আঁটঢ্য-তমা সদ! জাডা বিনাঁশিনী 
পরম! প্রকৃতি মহাবিগ্ঠা দায়িনী- 
বিরজ। বৈষঃবী যমুনা সারদে ! 


কাঠিক, ১৩৩৫ ] 


এপ সিপাসসিি এস্িত ৯০৯০৯ ০৭ 


সারদ। ৫৭৯ 


নমন্তে কৌশল্যা কোশল জননী 
পাতকী-পাঁবনী শক্তি, পানাণ মোচনী 
পবিত্র] স্ুমিরা রাম স্থথ পরায়ণী__ 
ভরত-জননা কৈকেয়ী সারদে! 
নমস্তে সতীশক্তি মুক্তি বিকাশিনী 
বাল্সিকী-প্রতিভা প্রকাশ কাঁরিণী 
মহাবীর-নন্দিতা-রাঁবণ-নিপারিণী-__ 
| রদুবীর গত্প্রাণা-সীতা সারদে ! 
নমস্তে বেদগমা শ্রতি-স্মৃঠিগতমতি 
ভরত আশ্রিতা শ্রুতকীতি পরাঁরতি-- 
নির্দবলা উন্মিপা ব্রতমতী সহ 
রাশান্জ-ভাবমর়া সরযু সারদে ! 
নমন্ডে যোগমায়! দেবী কাত্যায়ণী-_ 
ব্রজ-গোপী-পুজ্িভা-বাঞ্ছিত দায়িলী 
কুষ্ণ প্রদায়িণী তৃষা বিলাসিনী__ 
কু সহোদর দেবী সারদে ! 
বঙ্গে যশোদা তুমি অননা ূপিণী 
অনন্তবাতসলা-সিন্ধু স্ব্ধূপ্ণী 
গোপ গোপাল পাপন কারিণী__ 
সব্ব ধস ধারা সুধা সারদে। 
শ্যাম-সোহাগিলী, কানু অন্ুরাঁগিণী-_ 
নন্দ-লন্দন-আনন্দ প্রদাযিনী 
নিফাম-ভাবময়ী। কুষ্ণপ্রেম দাঁয়িনী 
গোঁপিকা-হলাদিক! রাধিকা সারদে। 
মূলাধার-বাঁসিনী-কুল কৃগুলিনী 
সম্তযপ তারিণী পাঁতক বিনাশিনী 


ভীম-ভয়ানক-নরক ঘাতিনী-_ 


শ্রীকষ্ত-শক্কিময়ী রুঝ্সিণী সারদে ! 


৫৮০ 


উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--২০ম সংখ্যা 


কুরুক্ষেত্রে কালরাত্রি বিষুঃ-ব্ক্ষঃ বাদিনী 
ত্রিকাল বাঁপিনী ত্রিতাপ বিনাশিনী 
বৈষ্বী বিধুওপ্রিয়া কর্ম পাঁশ নাঁশিলী-_ 
কুষ্ণ-হৃ্দি বিলাদিনী গীতা সাবদে। 
রামকুষ্জ গতগ্রাণ1 রামকুষ্জ ভাবময়ী 
রামকৃষ্ণ রূপা-সকা, বামকষও ভক্তিময়ী 
বামকৃষ্ণ তেজ নুক্তা, বামকুষ্জ নমময়। 
যষোডবা মহাবিথা দবা সাবদে। 
সমস্ত নিয়েছ মা মুক্তি দায়িনী 
শক্তি দাঁও মা প্রাণে মহাশক্তি স্গরূপিণী 
ভক্তি দাও মা হৃদ্দে কল্যাণ কারিণী _ 
সতত পুজিতে হব শ্ীপদ সারদে, 
ছঃখ বিনাশ, মাগো হুঃখ বিনাশিনী 
দাঁবিদ্রয দুঃখ হর, সম্পদ দায়িনী 
বৈশরণা তরঙ্গ গোষ্পদ কারিণী 
ব্রহ্ম বিষু-পদ, প্রদায়িনী সাবদে। 
অর্থ দাঁও ম! পরমার্থ দায়িনী __ 
বাঁসন। পূর্ণ কর শবাসন ধারিণী 
মম চিদাকীশে বিকাশ নীল কমালনী 
আশুতোষ সন্তোষ কারিণী সারদে 
সর্বহূতে বিরাদ্িত তুমি মা কেবল! 
কে বলে মা! তোমায় র্বলা-অবল1-- 
জনম সৃতিকাগারে মরণ জলধি পারে-- 
কমল-কোমলাবালা-সরলা সারদে। 
ভূগু পদ লাঞ্চিত বক্ষ, বিলাসিনী 
পশুপতি বাঞ্চিত রক্ষঃ বিনাসিনী 
যোঁগীন্দ আরাধ্যা সতী সনাতনী 
মুণীন্দ্র পুজিতা তুমি মা সারদে ! 
শ্রীমুণীন্দ্রমোহন চাকী 


কথা-প্রসঙ্গে 


বিজ্ঞান যেমন পাহাড় সমুদ্রের ব্যবধান ভেঙ্গে একটা--মানুষের 
সমাজ গড়বার চেষ্টা করছে) তেমনি ইউরোগী আটের মধ্য দিয়ে যে 
বর্তমানে একট! বিশ্ব সাঁমাঙজ্জিকতার স্থষ্টি হচ্চে এ খণ স্বীকার সকল 
জাতই করতে বাঁধা । আন যে বাংলায় বসে জাপানী, চৈনশিক ও 
ইউরোপী আটের আন্বাদ কদছি তার হেতু ইউরোপী উদারতা । 
প্রাচীন ইউরোপ ও আসিয়।য় প্রত্যেক মন্দির ও প্রাসীদকে কেন্ত্ 
করে শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষিত কারিগর সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল; কিন্তু সে 
রেখা, বর্ণ, শব ও স্ররে ষেচিএ, কাব্য? শুর্তি, নাটা ও গীতি, স্ষষ্টি 
হয়েছিল তা কেবল জাতীয়তার দষ্টাস্ত; সমস্ত বাঁপারের মধ্যে একটা 
ব্যাপক সর্বৎ)াপী যোগ ও সমন্বয় যাকে ওরাগনার 5)11581107 
0170 5970017955 বলেচেন তার বেখাপাত তখনও হয় নি। এক 
শ্রাবুদ্ধ এবং থুষ্টের 1009061 ছাঁড়া ঘা শীল্প সাঁহিত্যে গৃহীত হয়েছিল, 
সবই কেবল দেশচর্ষযা, প্রতিহিংসা, বিচার বা শাস্তিরই গ্রতীক হয়ে 
দাড়িয়েছিল। তাঁও কেবল ভাবের খ্রক্যের মধ্যেই একের স্ৃষ্টিই, 
(006-0780-9551611) ) কর! হয়েছিল, বৈচিত্র্যের মধ্য একতার মণি- 
হপ্রের নির্দেশ (48007005017) ) ভারতীয় দর্শন ছাড়া আর 
কোনও প্রাচীন শিল্প সাহিতো দেখা যায় নি। 

কিন্ত ইউরোপে আর এক শ্রেণীর কনম্মী আছেন তাঁর! চির পৰি- 
বর্তনের উপানক বলে, সেকালের সকল আচার বিচারকে প্রত্ুতত্বের 
যাঁছঘরে লুপ্তজীবের কম্কালের মত স্তপীকৃত করে রাখতে চাঁন। তীর! 
বলেন শ্থস্টিকে যন্ত্র্ধ করা বা বজ্র মুষ্টির আয়ত্তে রাখা সম্ভব নয়। 
বার্গমৌর উপদেশ, “হৃষটির মধ্যে পরিবর্তনটাই একটা মুখ্য সত 
€0758019[:5০910001 )। হুফার বিন্রপ করে বল্লেন “প্রকৃতিকে 


৫৮২ হা রি ৩০শ বর্ব-_-১*ম সংখ্যা 


পেরেক মেরে রি রে রাখা রা ত1 হলে প্রি রযাফেলাইটরা 
অপরিবর্তনকে তুলিকাঁর স্পর্শ দিতে পারবে । দেখ, রাষ্কিনের শত 
চেষ্টাও প্রি-র্যাফেলাইটদের ধরে রাখতে পারে নিশ। 

সত্য কথা । এই ভাঙার ধু'গ প্রাচীন বা অতীতের কথা বল্তে 
যাঁওয়! ধুটতা। এবং এ কথাও সভ্য যে ভাঁডার একটা আনন্দ আছে। 
ইবসেন বা ভেয়ারলেইন, জীবনের কোঁন দিক থেকে ভাঙার বিল্পব সৃষ্টি 
করচেন, কেন ভাঙার আনন্দ আজ আটে রিড জানা না থাকলে 
সে আর্ট কেবল অল্প বুদ্ধি নরনারীর ইন্িয়ের বিলাসই বাড়িয়ে দেবে। 
বোসান্কায়ের কথা আমরা ঘুরিয়ে বলতে সারি, 'রম। পরীরাঙ্গয ছেড়ে 
সরল ও সহল কল্পনা বছিদুখী না করে আত্মািমুখী করতে হবে। 
পরীপাঁজ) থেকে লোকের মন ঘরে ছুট আসছে; কিন্তু বাহিরের ঘরে 
বসে থাকলে চলবে না অনরে ঢুষ্কতে হবে? | দিও বর্তমানকে ছোট 
করবার উৎসাহ আমাদের একেবারেই নেই বা প্রাচীনতার অস্পষ্ট ইতি- 
হাসকে স্পঃ করে, বর্তমানকে অম্পষ্ট করে তোলবাঁর কচির আমাদের 
একান্ত অভাব, তবু আত্মস্তরিতার স্বাধীন চেষ্টাকে আমরা তুচ্ছ করি, 
কারণ জানি অতাতকে বাদ দিয়ে, খণ্ড সৌন্দধোর উপাসক সম্প্রদায়ের 
নিকট অথও-সৌন্দ্যের পিংহদার চিরকালই অর্গালাবদ্ধ থাকবে । খও 
ধন্ম যেমন নির্বাণের রাজ্যে আগুণ জালিয়েছে, থণ্ড সাষাপ্িকত] যেমন 
সম্পূর্ণ মানব্তাকে আবহ্লোর চাঁপনে পিষে মারলে, তেমনি খণ্ড 
আনন্দ-বিজ্ঞান (506০১) আন্ুশীলনিক একতার ( 01:015] 
(0১10 ) পরিবর্তে আনুণীলনিক বিরোধিভারই 1 00101781 0০990)00) 
সৃষ্টি করবে। তাই বলি স্বাধীন মনন এবং স্বচ্ছন্দ-রস গ্রহণ করবার 
পূর্বে পদ্ধতিগত (0০90৮01070100791] ) এবং প্রত্রভাত্বিক (210০786919- 
£1০81 ) আর্ট বোঝা বিশেষ দরকার । 

আল শিক্ষার ব্যাভিচারই আদর্শ বা আচাধ্যের নিকট বিনীত 
আত্মসমর্পণ মানা করেছে । সকলকে অবজ্ঞা কর! একট] যেন মস্তবড় 
মনুষ্যত্ব । বর্ণপরিচয়েরও যখন গুরু দরকাঁর তখন উচ্ছঙ্খল স্বাধীনতার 
স্থান কোথায়? প্রাচীন নইলে নবীন জদ্মাল কিরুপে? এ সত্য 


কির ১৩৩৫ ] কথারসঙ্গে ৫৮৩ 


সপ অ্পাস্টিল ৯৫৯ ৯5২৪ ১ ২২৭ ০৫৯ ৮৫ 


বুঝতে ন পারায়, নুনের অবস্তায় অতীতের ব কত কোমল শিব সাহিত্য 
আগত-রশ্ব-্যর কঠিন স্পর্শে চুর্ণ হয়ে হারিয়ে গ্যাছে__যেষন প্রতীচ্যের 
ঘর্ষে ভারতের সকল শিল্প-সাহিতা দর্শন-বিজ্ঞান হারিয়ে যেতে বসে- 
ছিল। কারণ স্বদেশীরা বুঝতে পানি জামালপুরের কঠিন হৃদয় ভেদ 
করে টনেল তৈরী করা বা পন উম্মি-ভঙ্গকে শ্তস্তিত করে সেতু 
নির্মাণ অংপক্ষ। ভাঁব রাজের একটা পল্মকে ফুটয়ে তুলে প্রতিফলিত 
করা অনেক কঠিন। 

ক্রোশ বলেন, “ইতিহাস বা অছীত হচ্চে অনন্ত বর্তনান (156017)21- 
01০50] )1 বর্তমানকে তা অহিহৃত ও আচ্ছন করে আছে 3 ব্যক্কি- 
গত মনের দিক হতেও তা অপারিভার্ঘ)” | রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ছলে 
বলেছেন-_- 


নু 


টা 


যুগ ঘুগান্ত ঢালে তার কণ! 
তোমার শাগর তলে, 

কত জীবনের কত ধারা এসে 
মিশার তোমার জলে 

সেথা এসে তার মোত নাহি আর 

কল কল ভাষ নীরব ভাঁহার।__ 

ভরঙ্গ হীন ভীষণ মৌন! 

তৃমি তারে কোথা লও! 


স্মৃতি 
কত কি যেআসেকতকি যে যায় 
বহিয়! চেতনা-বাহিনী 
আধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত 
হেখ। হোথ1 তার পড়ে থাকে কত 
ছিন্ন হুত্্র বাঁছি শত শত 


৫৮৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১০ম সংখ্য 


৯০ ০২ পাটি তি পাশ ৩ সিপিসিদিলীসিলাসপিপিিলাসিপাশি 


তুমি পাঁথ বসে কাহিনী 
ওগে। একমনা। ওগে। অগোচর। 
ওগে। স্বৃতি অবগাহিনী | 
অতীতই স্থৃতি রূপে বর্তমান । আচাঁধ্য শংকর তাই সংস্কার অনাদি 
বলেচেন। নইলে জন্মগত মনটা ধদি একটা লকের (12100181858 ) 
সাদা বোর্ডের মত হত, তা হলে চিত্তের বিকাঁশ অবাক্তই থেকে 
যেত । 
দেখাও যাচ্চে অ-কাল্পনিক বাস্তব্ৃতার দ্বিপ্রহরের বাজপথেও 
অতীতের বাহাজানি। নইলে কি হুইটম্যান দুঃখ করে বলতেন, “এ 
যুগে আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার সীমার ভেতর যে সমস্ত ভাব এসেছে 
ও আসছে তাঁর কোঁনটাই আমাদের নয়, সব বাহিরের । নানা রকমের 
কাজের লৌক আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্ক থাটি হাবে জাতির হাদয় 
কষে দেখতে গেলে তাদের চেষ্টার স্ার্থকতা এক মুহূর্ত টেকে ন!। 
আমি বলছি আমি এমন আঁটি, লেখক বা! বক্তাকে দেখিনি যিনি এ 
যুগের গভীর স্তরে প্রবাহিত অশ্রান্ত উচ্ছাস ও কল্পনাকে অনুকূল ভাঁব 
ও পরিচ্ছদে বর্তমান আটের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন |” 
বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতের প্রয়োলন। এই প্রয়োজনই 
অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে । তাই মৃত্রান্নানে অতীত নবীন জীবনে দেখা 
দিচ্চে। মনস্তাত্বিকেরাই স্বন্তির মুলা জানেন। স্ৃতি যে অতীতকে 
কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে অমর করে রেখেছে । এসময় যে সৌন্দধ্যে ভুলে 
রূপহথীন মরণকে অপন্ধপ সাঁজে সাজিয়ে রাখছে? । 'স্বৃতির সহজর্দল যে 
অতীতের অসংখ্য পরাগে পূর্ণ। কত জ্যোতনালোকঃ কত ধুসর 
গোধূলির সংস্কার নতুন কবির চিত্বনীড়ে অমর আসন রচনা করে 
রেখেছে তা সে নিজেও জানে না? । 
ষে বাস্তবতা ও তাঁর পরিণামের নজির দেখিয়ে লড়াই বাধিয়েছ 
তাঁর সার্থকতা কোথায়? প্রকৃতিকে নিয়েইত তোমার বাস্তবতা । 
কিন্তু সেই প্রকৃতির গর্ভে আত্মা জন্মায়নি, আত্মাই প্রকৃতির জীবন দান 
করেছে-_স্থ্টি জন্ম নিলে অন্থষ্টতে | ভ্রষ্টা আছেন বলেই দৃশ্য আছে। 


কান্তিক, ১৩৩৫ ) কথা প্রসঙ্গে ৫৮৫ 


এ 


বাহা অন্তরেরই বহিঃপ্রকাশ । অন্তরই বাহ ক্রমের এক একটা বিশেষ 
ধর্দদান করছে। চিত্ত ম্বণালেই ত শ্্টির শতদল ফুটে ওঠে, আবার 
তাইতেউ বীজনূপে আপনাকে লুকিয়ে রাখে; কল্লান্তে তাই আবার 
রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয় । নিজে 115650)2) এই বৈদিক সত্য বুঝতে 
পেরে স্বামিলীর কথার প্রতিধবনি করে বলছেন, “মানুষ ভাবছে, দুনিয়া 
সৌন্দধ্যে গতপ্রোতি হয়ে আছে কিন্তু সে ভুলে বায়, থে তার কারণ সে 
নিজেই। সেনিজেই তাকে সোন্দর্ষে। অভিষিক্ত করেছে-*২- *- বাস্ত- 
বিক, মান্রষ স্থষ্টিপধ্্যায়ে নিজের ছবিই দেখে, লিজ্গের অনুরূপ হলেই 
তাকে স্ন্দর মনে করে। সংস'র কি বাস্তবিক সুন্দর ?--মানষ মনে 
করে বলেই তা সুন্দর । মাম্ন তাকে মানবরসে পুর্ণ করেছে-এই হচ্ছে 
কথা (11761 ৮111010601070100.5. ৯৯121020179 ) | 

কথা-প্রসঙ্গে এ কথাও আমাদেব বগ্তে হয় মানবতার কোন স্তরেই 
পৌভলিকতা বলে কোনও জিনিন ছিল নাঁ। যত বড়ই কিন্তৃীতকিমাকার 
মুত্তিই হোক না কেন, একটা না একটা "ভাব ছিল তার প্রাণ। 
কার্লাইল ঠিকই বলেছেনঃ “মরুভূমির মধ্যে আরবেরা যে ভাবে নক্ষত্র 
গুলোকে দেখতো, আমরা কি সেই চোখে তা এখন দেখতে পারি” 
1 [76:0-01911]9 )1 মোদ্দা কথ, পড়ে শুনে এই বোধ হয়, যে 
পৌত্তিলকতার অরষ্টা আদিম যুগে আহুদী সুসা, আর আধুনিক বাঁডালী 
রাজা রামমোহন বায় । পৌভ্তপিক কথাটার অর্থ অনুধাবন হিন্দুর কাছে 
পূর্বে ত অজ্ঞাত ছিলই এখনও দর্বোধা। কেননা! প্রতিমা বা প্রতীক 
উপাসনা যদি পৌত্তিলকতা হয়, হাঁহছলে আট জিনিষটাই পৌত্তলিকতাঁয় 
পর্যবসিত হয় এবং এমন কে নিটুর সভা আছে যে স্ুচিত্রিত ছাঁয়া- 
পাতে বা রূপায়ত মর্ধরে শ্রদ্ধাগলিব ছারা মানস পুজা নাকরে? 


বশী বিবেকানন্দের পত্র 
১৭ ) 
ইংবাভ্ার তন্দুবাদ 
সুইক্সারল্যাও্ড, 
২৬শে আগ) ১৮৯৬ 

প্রি ন-_ 

এইমাত্র আপন'ব চিঠি পেলাম। খুব ঘুণচি। আপগ্স পাহাড়ে খুব 
চড়াই করচি আর বরফান্‌ পার হচ্চি। এখন যাচ্চি জানম্মানী। 
প্রফেসর ডয়সন্‌ কীয়েলে তার সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ করে- 
চেন। সেখান থেকে ইংলগু যব। সম্ভবতঃ আগামী শীতে ভারতে 
ফিরব। 

মলাটের ছবির নমুনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই মে তাতে বড্ড 
বেশী রং চড়ান; আর তা ছাঁড়া অনাবশ্ুক এক গাদ। মুদ্িব সমাবেশ 
করা হয়েচে। এই ধরণের ছবি খুব সাদাসিংদ, ছোটিখাট, অথচ ভাবের 
প্রতীক স্বরূপ হওয়া চাই। * * * 

আমি খুব থুসী যে, কাজ সুন্দর চলেচে। 

ছগ ঞ্* ঞ যাহোক, একটা কথ! আপনাকে বলে রাখচি, ভারতে 
সংঘবদ্ধভাবে আমরা যে সব কাজ করি তা একটা দোষে মব পঞ্ 
হয়ে যায়। আমরা এখনও দ রকম কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। 
কাজ-___কাজ, তার ভেতর বন্ধুত্ব বা চক্ষু লজ্জার স্থান নেই। যার 
ওপর কাঁজের ভাঁর সে টাকা কড়ির খুটিনাটি সব হিসেব রাখবে, 
এমন কি যদ্দি কারুকে নল! থেয়েও মর্তে হয় তবুও “শাকের কড়ি মাছে 
বা “মাছের কড়ি শাকে” কিছুতেই দেবে না। একেই বলে সীচ্চ! কাজ। 


কার্তিক) ১৩৩৫ ] স্বামী দিনিইনিতেরাও পত্র ৫৮৭ 


০৬ পাটি ছি এটি 


তারপর চাই-_অদম্য উৎসাহ। যখন যা করবেন িরনরারি। মত তাই 
হবে আপনার ভগবৎ সেবা । এই পত্রিকাটি এখনকার মত আপনার 
ভগবান হোঁক, তা হলেই আপনি সফলকাম হবেন । 

যখন এই পত্রিকাটি দাড় করিয় দিতে পারবেন, তখন তামিল, 
তেলেগু, ক্যানারী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ই ভাবের আরে! 
কয়েকধানা কাগজ বের করুন। মধদ্রাজীর! খুব সং, উৎসাহী, তবে 
আমার মনে হয়ঃ শংকরের জন্মভূমি হাগের ভাব হারিরে ফেলেছে | 

অপরে যেখান থেকে হটে আনবে, আমার ছেলেরা সেখানে ঝাপিয়ে 
পড়ে মাথা দেবে, সংসারের সব ভয় তাঁরা ত্যাগ করলে, তবেই তকাজ 
শক্ত বনেদের ওপর দাড়াবে। 

বীরের মত কাছ করে বান, ছবিটবি এখন চুলোয় বাক---ঘোঁড়া 
হলে জিনের জন্যে আটকাবে ন]। আমরণ কাঁজ করুন_ আমি আপ- 

'নাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েচি, শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাবের 
ভেতর কাঁজ করবে। 

এ জীবন আসে ধাঁয়- ধন, মান, ইন্জ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্টে। 
ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার টাইভে, কা করুতে গিয়ে সত্যের অঙ্গে) 
মরা ঢের--ঢের ভাল। 

চলুন--এগিয়ে চলুন । 

ভালবাস! ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। 

আপনাদের 


বিবেকানন্দ 


রাজযোগ 
( পূর্ববানুবৃত্তি 
পঞ্চম পাঠ 


প্রত্াহার ও ধারণা । বৃষ্ণ বলছেন? “্ষে যে রাস্তা দিয়েই যাঁক্‌ 
আমার কাছেই পৌছাবে_-যে বথ| মাং প্রপন্তান্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্‌।” 
“সকলেই আমার কাছে আসবে ।” প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে 
কোন বিশেষ বস্ত্রতে একীভূত করবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ--মনকে 
ছেড়ে দিয়ে তার ওপর নজর রাথা, আর সেট! কি ভাবে, তাই দেখা | 
যেই কোন চিন্তার ওপর বিশেষ নজর দেবে অমনি সেটা বন্ধ হয়ে 
যাবে; কিন্তু চিন্তাটাকে জোর করে বন্ধ করবার চেষ্টা করে! না, 
কেবল সাক্ষী হয়ে দেখেযাও! মনত আর আত্মা নয়, এটা হচ্ছে 
জড়ের একটু হুক্ম অবস্থা মাত্র । ম্বায়বিক শক্তি দিয়ে একে আয়ন্ত 
করে তারপর ইচ্ছান্ুষায়ী আমরা তার ব্যবহার করে নিতে পারি। 

দেহটা! হচ্ছে মনের বহিঃপ্রকাশ (01১18০001৮2 ৮1৪/)| কিন্ত 
আমরা দেহ মনের অভীত, অনস্তঃ অপরিবর্তনশীল, সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। 
দেহট!-_চিন্তারসের দানা । 

যখন বঝ| নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়বে তথন বিশ্রামের সময়, যথন 
ডান নাক দিয়ে পড়বে তথন কাজের সময়, যখন ছুই নাক দিয়েই 
পড়বে তখন ধ্যানের লময়। যখন দেহ মন শান্ত হয়ে শাগবে আর 
ছুই নাক দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বুঝতে হবে ঠিক 
ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। প্রথম প্রথম জোর করে মনকে একাগ্র 
করবার চেষ্টা করলেও কোন ফল হয় না। মনের নিরোধ আপনিই 
হবে। 

বুড়ো! আ্ুল ও অনামিকাঁর সাহাদ্যে বহুদিন ধরে শ্বাস রোঁধ কর- 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] রাজযোগ ৫৮৯ 
বার পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই প্র রকম করা 
যেতে পারে। 

প্রণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার । যেসব সাধকের ইট্ট 
মন্ত্র লাভ হয়েছে, তারা বেচক ও পুরকের সময় “গুণ্কারের পরিবর্তে 
ইষ্ট মন্ত্র আর কুভ্তকের সময় “ই” মন্ত্র জপ করবে । 

কুম্তকের সময় যথন “হ* মন্ত্র জপ করবে তখন মনে মনে কল্পনা 
করবে সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ ফুণ্ডলিনীর মাথায় আঘাত কচ্ছে 
এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন । ঈশ্বরের সহিত নিজের 
একত্ব চিন্তা কর। জাগ্রত ভূমিতে যেমন আমরা দেখতে পাই ঘষে 
একটা! লোক আসছে তেমনি ধান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা 
বুঝতে পারব যে, চিস্তাগুংলা আসছে; কি করে চিস্তাগুলেো উঠছে 
আর আমরা কিই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি তাঁও বুঝতে পারব । যথল 
আমর! মন থেকে আত্মাকে তফাত করতে পারব, যখন আমরা বুঝতে 
পারব যে আমর ও আমাদের চিস্তা সম্পূর্ণ আলাদ! প্িনিষ। তখনই 
বুধতে হবে এ অবস্থায় আমরা পৌচেছি। চিন্তা গুলো তোমাদের 
পেয়ে না বসে) সর্ধদ! তাদের পাশ কাটাবে, তা হলেই তারা আপনি 
বিলীন হয়ে যাঁবে। 

এই সৎ চিস্তাগুলির অনুসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাঁও। যখন 
তার স্তিমিত হয়ে যাবে তথন সর্বশক্তিমান ভগবানের পাদপঞ্ম দর্শন 
পাবে। এই হচ্ছে তুরীয় অবস্থা । ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে 
তখন তার অন্ুরণ কর, আর সগ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও । 

ছু)তি হচ্ছে অন্তর্জেণাতিঃ প্রতীক, যোগীর। তা দেখতে পান । কখন 
কথনও এমন মুখ আমরা দেখতে পাই ষেন জ্যোতিঃ দিয়ে ঘেরা, তার 
মধ্যে আমরা চরিত্র পাঠ এবং নিভূল সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভাব- 
চক্ষে হয়ত ইষ্ট মূর্তি আমাদের সামনে আসতে পাঁরেন,, তাঁকে সহজেই 
প্রতীক স্বরূপ নিয়ে আমর! মনকে সম্পূর্ণন্নপে একাগ্র করতে পারি। 

যদিও আমর সমস্ত ইন্ছ্রিয় দিয়ে চিন্তা করি কিন্তু তাঁর অধিকাংশই 
হচ্ছে চোখের কাজ । এমন কি চিস্তাগুলো পর্য্যন্ত অর্দ জড়। কথা 


৯৩ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা! 


ফিরিয়ে বলতে গেলে বলতে তয় যে, ছবি চাঁড়া চিন্তাই কর! যায় না। 
পশুর! চিন্তা করে বলে বোধ হয়। কিন্থ তাদের যখন ভাষ! নেই 
তখন মনে হয়_ভাবগুপির মধ্যে কোন বিশেষ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ লেই। 
যোগের সময় ক্লপনাকে ধরে বাঁথবাঁর চেষ্টা করবে কিন্তু সাবধান তা 
যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনা ধারার বৈশিষ্ট্য 
আছে; তোমার পঙ্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটেই কর, সেইটেই তোমার 
সোজা হবে। 

প্হজীহনব্যাপী কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন । 
“এক প্রদীপ থেকে যেমন আর এক প্রদীপ জলে ওঠে"__এ কথা 
বৌদ্ধরা বলেন । প্রদীপ আলাদ। কিন্তু আলো সেই একই। 

সর্বদা প্রফুল্ ও নিশীক থাকবে রোল মান করবে? ধৈর্যা, পবিত্রতা, 
অধ্াবসায়। এই সব থাকলে ঠিক ঠিক যোগা হতে পারবে! কখনও 
তাঁড়ীতাঁড়ি করো নী। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে তারা 
বিপথ; তোমায় যেন তারা লুন্ধ করে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে 
নাযষায়। তাদের দুর করে দিয়ে ভোমার যে একমাত্র লক্ষ্য _ ভগবান, 
তাঁকেই ধরে থাঁকবে। কেবল সেই চিরন্তুনকে খোল, ধার সন্ধান 
পেলে আমাদের চির বিশ্রাম লাঁভ। পুর্ণকে যদি লাভ করাযাঁয় তবে 
চেষ্টা আর কিসের জন্ত থাকবে? পূুর্ণকে লাভ করলে আমরা চির- 
কালের মত মুক্ত হলুম, অমরত্ব লাভ করলুম। 


রঃ ৭৮ ৮৭ 


পুর্ণ স পূর্ণ চি পুর্ণ আনন্দ । 
ঘষ্ঠট পাঠ 


সবিকল্প ও সুযুয়া । স্বযুয়ার ধ্যান কর! বিশেষ প্রয়োজন । যদি 
ভাঁব-চক্ষে কখনো এর দর্শন পাও তাহলে তারই ধ্যান করা সব 
চাইতে ভাল। , বন্ক্ষণ এর ধ্যান করবে। স্থবুয়! একটি সঙ্গ জোতি- 
র্ময়। স্ুত্রাকারে প্রাণময় পথ মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। 
কুণডলিনীকে এই মোক্ষ বা ব্রহ্মমার্গ দিয়ে জাগাতে হবে। 

যোগীদ্দের ভাবায় স্ুবুয়ার ছুটো দিক ছুটে! পক্ষের সঙ্গে নোড়া 


রা ১৩৩৫ ] 8 ৫৯১ 


০৮৩ শিস ১৮ পান পা তািকাীপিপিসিপাসি উপ ঈিপাস্টির্শা ৭২৯৯ ৯ পিল কস পা্টিশ সিপাস্পিসি তাত পিসি পি পাশ ৩৯ পাতি পাস্পসিপাসিলিিাসিটি পাস সপ দ পালা 


রয়েছে। নীচের দিকে কুণুণিনীর ত্রিকোণ চক্র বে-পক্ষের ভিতর? তার 
সঙ্গে, আর ওপরের দিকে-_বরন্মরন্ধে, ; এই দু'টার মাঝখানে আরও 
পাঁচটি পদ্ম আছে। 

ওপরের দিক থেকে নিম্নগতি হিসেবে বিভিন্ন চক্র বা পদ্মের 
লাঁম,__ 

সপ্রম- সহআার (1217681 ত17110) 

ব্ঠ--আজ্ঞাচক্র (ভ্ান্যয়ের মধ্যে । 

পঞ্চম--বিশুদ্ধাক্ষ । কে) 

চতুর্থ_অনাঁহত € বক্ষে ) 

তৃতীয়_-মণিপুর (নাভি দেশে) 

ব্িতীর-_স্বাধি্ঠান ( উদ্র-নিন্ে । 

প্রথম- মূলাঁধার (মেরুদণ্ডের লিয়ে ) 

প্রথমে কুশুলিনীকে জাগান চাই, তারপর একটির পর একটি পদ্ম 
ভেদ করে মস্তিষ্কে নিরে যেতে হবে। প্রতোক ভূমি হচ্ছে মনের নব 
নব স্তর | 

[স্বামী বিবেকানন্দ কৃত রাজতফাঁগের (তাস [,9580109 017 1২৪] 
৮০০৪ ) ভাষান্তর সম্পূর্ণ ] 


০২০ শিোপিাপাসপণী 


তততকথা 
সাঁকাঁর কি নিরাক'র ব্রহ্গবন্্র হয় । 
এই তর্বা নিয়ে মন্ত আব সমুদয় ॥ 
ভাঁব নাই, ভক্তি নাই, তর্ক শুধু সার। 
তর্কেতে পাবে না তারে, তর্কের সে পার ॥ 
গাকার কি নিরাকার পায়না] ভাবিয়া । 
আন্তরিক ডাক তারে ভাব ভক্তি নিয়া ॥ 
তাব ন্তক্কতি নিয়! হ্লারে ডাকিবে যখন । 
তখনি পাইবে সেই ভাবগ্রাহী জন ॥ »_বিজ্জানী 


শক্তি 
 পূর্বানুবৃত্তি 
বেদ 


পুর্রে য বলা হয়েচে তা ছাঁড়াও বেদের নানাস্থানে একই শক্তির 
বিতিন প্রকাশের কথা বলা হয়েচে। 
অগ্নে যত্ডে দিবি বচ্চঃ পুথিব্যাং যদোধীঘপ, স্বা যজত্র | 
যেনান্তরিক্ষ মুন্লাততস্থ ত্বেষঃ সভান্তরর্ণ বো নু চক্ষাঃ ॥ 
। খুকু ৩২২২) 
হে পরমদেব দ্যুলোঁকে যে তেজ: শক্তি বিদ্যমান তাহ! তোমারই 
জ্যোতি, পৃথিবীতে দাহ পাকার্দি ক্রিয়া নিষ্পাদকরূপে যে তেজ দেখতে 
পাই, তাও তোমারই তের, বৃক্ষাদিতে ঘে তেজ বিগ্ঠমান, বনস্পতি 
প্রভৃতিতে যে সামান্য তেল আছে? শ্রলে যে উর্ব তেজ আছে, তাও 
তোমারই তেঞজ্জ। তুমিই বাযুন্ধপে সমগ্র আকাশে তপঃ স্বরূপে 
বর্তমান আছো । 
অপস্বগ্নে সধিষ্টব সৌষবীরহরুধাসে। 
গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ ॥ খক্‌ ৮।৪৩।৯ 
হে অগ্নি! তুমিই জ্রলে গ্রবেশ কর; তুমিই উমধি সমূহের কৃষ্টি 
করে তাদের গর্ভে প্রবেশ করে থাঁকে' তুমিই আবার তাদের অপত্য- 
রূপে জন্মাও । 
দিবং পৃথিবীমন্তরীন্ষং যে বিদ্যুতমন্থ সঞ্ধচরস্তি। 
যে দিক্ষন্তব্যে বাতে অন্তুস্তেভ্যোইগ্রিভে]াহুতমা স্বতৎ ॥ 
অথ্ববেদ ৩।২১।৭ 
ত্যলোকে, ভূলোকে এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী জন্তরীক্ষ লোকে 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] শক্তি ৫৯৩ 


পিপাসা সি াসিপী সা সিপিবি সিসি সিপাসপিলাস্পিিস্সিণা সলাস্সিপা? 





স্পা পা্পাস্িপাসসিপীস্পাস্পাস্সিলাস্টিলিস্সিপাস্পিতাসপাস্িপাসটিলী সপ সলাস্পিপাস্পিশাস্িশাং 


যিনি প্রবেশ পুর্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িতের আকারে প্রকাশিত 
হন, যিনি জ্যোতিশ্চকে সঞ্চরণ করেন, ধিনি ত্রিলোকব্যাগী দ্বিকসকল 
বাঁপিয় আছেন, যিনি সর্ব জগতের আধার, যিনি স্থরাত্মাকূপে বাধুতে 
বিগ্ঠমান, আমরা বিশ্বজগতের অন্ুগ্রাহক সেই অগ্নির হোম করি। 
এই মন্ত্রগুলি পড়লে বেশ বেঝা ঘায় খখ্বেদের খধিরা শক্তির 
একত্ব-সম্বন্ধ (007105 ০06 00:0651 বিশ্মেভাবে অবগত ছিলেন । একই 
শক্তি কথন চেতন কখনও অচেতলরূপে প্রকাশ পান । আচার্য শংকর 
তার ভাষা সাংথা মন খণ্ডন স্পঈ ভাবায় বেদের 'এঅর্থ ব্যাখ্যা! করেছেন । 
শরক্ির একত ও পুণকত্ব £ ঢাযাচে আন ]75100070801,70060106৯) 
আধুনিক পিচ্ঞাতনর এক বিশিইঈ সিন্গান্ত। এই সুক্ষ দার্শনিক এবং 
নৈজ্ঞািক নিগ্বাস্ত চণ্তীতে দূপকে বণিত হয়েছে । আড়-বিজ্ঞানীরা 
ধাকে বিশ্বশজি 1 00510000005510681127610% ) বলেন, আস্তিক 
প্রশন যাক বিশ্ব প্রাণশক্তি ! 09910070500 12001 ) বলে 
ব্যাথা করেন, হারবাট স্পেনসার ধাকে অজ্জের মহাশক্তি : 11080ম- 
(21১16 1১0৬৮] : নাম দিয়েছেন) গালো ৪ নলী ধকে স্থিতির গতি 
( 4১00916150105 ) এবং গতির স্থিতি (17২০6910175 ) বিধায়িনী শক্তি 
নাম দিয়েছেন, কারলাইলের কাছে যিনি ফোস ' 001০9): ধার 
অপর প্রতিশব্ষ পাওয়ার (70৮67) এনাজী (7017215 ), এাকসন 
(4০010 ) তিনিই বেদের প্রতিপান্ত বন্ধ | 
হলম্যানের ফোর্প বা এনাজী নানা ভাগে বিভক্ত-_গতিশক্তি 
(7209105001709600 ), ক্রিয়মান শক্তি 1110500 [20912 ), 
মাধাঁকর্ষণ শক্তি (1270610% 01 21851680010), তাপ! 70০৪) স্থিতি 
স্াপকতা শনাক্ত 11515910501 1518১0510 ) সংঘাত শক্তি (0০-161- 
91017150010 ) এবং তাড়ত শক্তি 15190071551 1509155 ) | 
গ্রযান্টের পাওয়ার আবার অন্য ভাবে বিভক্ত-_যোগাকর্ষণ শক্তি 
( 4£১£192856 (০/০৫ )১ বিপ্রকর্ষণ শক্তি (5610819055 ০61 ১ 
স্থানিক শক্তি (71018: 70%/57 )॥ আণবিক শক্তি €1101500181 
9৩৬ ), পারমাণবিক শক্তি (41020010০০০), ভাড়িত শক্তি 
২ 


৫৯৪ যর 1 ৩০শ রি সংখ্যা 


শ্পাসিপািপিসিপাস্পিিটি তাশপাটিলিসিতিটিক উিপাটিত সি সাপ পাস্টিলাসি পাত পা লি টে 


( টি ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লিগার রা এবং রং রাসায়নিক শক্তি 
( 017600108] £১01010 ) 1 

হলম্যান এবং গ্রাণ্টের পাওয়ার এখন স্তার অলিভার লঙ্ের 
বিছাতিন শক্তিতে ([219000010 009:০৩) পরিসমাপ্ত । এবং হারবার্ট 
স্পেনসার যাঁকে, 10106 25 ৮৮৪ 1070 115 0210 10216077060 
91719 95 ০270911) 0017011191790 90901 ০ 07০ 01700101010 
০8105 অর্থাৎ শক্তির দুলতন্ক সম্বন্ধে কিছুই ভানবার উপায় নেই, 
তবে এইটুকু জানা যেতে পারে ষে একটা চকানও আপরিচ্ছিন্ন মহা- 
শক্তির পরিচ্ছিন্ন অবস্থা । আহইন্ট্রিলের অপেক্ষিকতার :0২61201910 ) 
মিশে গ্যাছে। 


বৈশেষিক 


বৈশেধিকেরা 70705 100595101915 1 বলেন শক্তি ভুবাগুণ ক্রিয়া- 
নিষ্ঠ বন্তৃস্তর বিশেখ | দ্রধ্য, গুণ এখং ক্রিয়া একই তিনটি পদার্থের 
শক্তি প্রত্যেকে বিডিনাকারে পারদ হলেক্ড কারও কোনও শক্তির 
বিকাশ করতে হলে পরম্পরের সাহাধ্য দরকার। যেমন আগুন 
ধরান ছাড়া কাঠের অগ্নির পাঠিকা শাক্তর বিকাশ হতে পারে না। 
কটুরস (2০10 1 কোনও দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তার জন 
শক্তির বিকাশ হতে পারে লা। উতক্ষেপন ক্রিয়া, অবঙ্ছেপন ক্রিয়া 
কোন ছুটো। প্রিনিষের ওপর লা হলে, তার্ধের চর্ণ করদা? শক্তির 
বিকাশ ঠঠে পাবে না । 

বেশেমিক হতে পীচটি কল্প শক্তি-উতজেপণ (91789 1206077) 
অবন্ষেপণ 1009জা0ত 81910000000 05 আকুপন। 06927000005 
প্রমারণ (89050001013 গমন তি 10101610100 | 
এদের আবার বন কারণ ও বিভাগ আছে। 


যোগবাশিশ্ঠ 


উক্ত গ্রন্থের লেখক বশিষ্ঠ বলেন, শক্তিই দ্রব্যগুপণ কর্ম প্রভূ(ত 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] শক্তি ৫৯৫ 


বিবিধ নামে পরিচিত । ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থা বিশেষ । আকাশ, দেশ, কাল, দিক, পরমাঘু, মন, বুদ্ধি, 
প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, ব্বেষ, প্রধন্ন ইহারা এক অপরিচ্ছিন্ন শক্তিরই 
বিভিন্ন পরিচ্ছিন্ন অবস্থা | 


শবা শাখা 


শক্তিগ্রহং বাকরণোপনান-__কে নাপ্ব বাক্যাছাবভারতশ্চ (শ্রাধজ।-- 
শব্দের শক্তি অর্থাৎ এই শব্দ থেকে এইরূপ অর্থই বুঝতে ভবে, 
শদ্দের এমন একটি ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি, যাঁ ব্াাকরণ, উপমান। আন্ত- 
বাকা ও লৌকিক বাবহার থেকে উপলন্ষি হয়। এই ইচ্ছাত্মক 
কল্িত সংকেত বা শব্ধ তার মর্থ-শক্ষি তিন ভাগে বিভক্ত । যেমন 
ন্রটি-_ঘট, যৌগিক-_পাঁচক এবং যোগারূড়ি- পঙ্কজ । 
বাকা-পদায় 
ভর্ভৃহরি তার বাকা-পদার গ্রন্থে শক্তি শব্দের এক বিশেষ ব্যবহার 
করেছেন--_ 
একমেব ফ্দাম্াতং ভিন্ন শক্তি ব্যপাশ্রয়াৎ। 
অপৃথক্ত্বেহপি শক্তি হাঃ পৃথকত্বেনেব বর্তীতে ॥ 
শব্দব্রদদে একত্বের অধিরোরলী, পরস্পর পুথক আত্মনৃতা শক্তি 
সমুহ বিল্লা্মমানা | এই লকল শক্ষর ০5দারোপ নিমিন শক্ষিলমুহ 
হতে গদিও সুলভ পৃথক নন তবুও বকর পুথকহ আরোপ ভয়ে থাকে। 
আর এক গায়গায় শাকিত অপ্রক্ততশর হেতু বলচেন 
নিচ্ছ তে শক্ষেত্রবান্ত ত: তামর্থ ক্রিয়াং প্রতি | 
বিশিষ্ট ড্রব্সন্থন্ধে সা শক্তি গ্রতিবধযতে ॥ 
প্রতাক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্য-শক্তি অন্ত কোনও 
রূপ বিশিঞ-দ্রব্য-সপ্বন্ধ হলে, তা নিজের ধর্মানুসারে কার্জ করতে পারে 
ঈদা। এই শক্ি-প্রতিবাধাই / 09006৩1-800690 01 ০৪০11580102 
০ ঢ07055 ) শক্তির অপ্রকাশের হেতু । 


৫৯৬ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-_-১০ম সংখা 


শন এস্সিপাসলাসিলাসিলাস্পতিসিলী ধিক ৯ ১০০০৮ ৩৯ শী পাশিলানিএ তত 


প্রাভাকর এবং মীমাংসক 


এর! তাঁদের অষ্ট-বিপ পদার্থের মধ্য শক্তিকে ধরেচেন। প্রাভীকরদের 
আটটি পদার্থ এই-_দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সাষান্ত, বিশেষ, পারতন্ত্র 
শক্তি ও নিয়োগ এবং মীমাংসকদের আটটি পদার্থ দ্রবা, গুণ, কর্ম, 
সামান্য১ সমবায়, শক্তি ও সাদৃশ্য । 

প্রাভাকরদের মতে শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না অনুমান-গ্রাহ্া-যেমন 
ঈশ্বর । বৈশেবিকেরা বলেন ভ্রব্য, গুণ ও কর্মে শক্তি থাকে সেই 
জন্য শক্তি পদার্থ এপেরই অন্তভুক্ত। কিন্ত প্রাভীকরেরা বলেন যেহেতু 
শক্তি সামান্ঠাদি পদাথের শ্যার স্থির বানিভা নয় সেহজন্ত একে ওদের 
মধো ফেলা যেতে পারে না । তা ছাড়া যার থাবা থে কার্য নিষ্পর 
হয় তাই তার কাধা সাধিকা শক্তি । কিন্তু যখন দেখা যাচ্চে যে 
প্রতাক্ষ প্রমাণাদি দ্বার নিশ্চিত যে বস্ত্-শক্তি, অনেক স্থলে যথাযোগা 
কার্য সাধনে সমর্থ হয় না__যেমন, অনলের দাহিকা শক্তি, বিষের 
প্রভাব, বীজের অস্কুরোত্পার্দিকা শক্তি সর্বত্রই ক্রিম! প্রকাশে সমর্থ 
হয় না, তথন বলতে হয় যার অভাবে কাধের অভাব হয় তাই দ্রব্য-নিষ্ 
ধর্ম । কিন্তু অন্কুরোতৎপাদনের অভাবেও যখন বীজ সম্ভব তখন উৎপাদন 
ধর্ম হতে পারে নাঃ ওটা একটা বিভিন্ন পদার্থ শক্তি। (তত্ব 
চিন্তা-মনুষ্ঠান পরিশিষ্ট ) 

কিন্ত এর উত্তর ভর্তৃছরি তার শক্তি প্রতিবাঁধার ব্যাখ্যায় দ্রিয়েচেন | 


হ্যায় কুম্তমাপ্তলি 


উদয়লাচার্য উক্ত গ্রন্থে বলেন গোতম তার স্তায়ে শক্তি শব্দ 
স্বীকার করেন নি। তার যুক্তি এইরূপ-- 
প্রশ্ন অথ শক্তি নিষেধে কিং প্রমাণং ?--শক্তির নিষেধের কি 
প্রমাণ আছে? 
উত্তর-_ন কিঞ্চিৎ ?__কিছুই কি নেই ? 
প্রশ্ন--তৎ কিমন্তেব ?--তা হলে কি আছে? 


ডি ১৩৩৫ এ শক্তি ৫৯৭ 


এ ৯ পাটি পাস পিলীতি শি লী পাস লি 


উত্তর__বাঢ়ং নহি লো দর্শনে শক্তি পদার্থ এ এব ব নাস্তি_ লা আমাদের 
দর্শনে (্টায়ে ) শক্তি পদার্থের অনন্তিত্ব নেই । 

প্রশ্ন-_কোইসৌ ?--তা হলে সেটা কি? 

উত্তর-__-কারণম্__কারণত্ব । 


সপ্তপদাথী সংহিতা 
৯ গ্রন্থ বলচেন-_-শকিদরব্যার্দিকম্বরূপমেব--শক্তি দবাদির স্বরূপ | 
পাণিনি 


জনিকর্ত,£ প্রকৃতিঃ পা ১/৪1২০-_উপা্ধান ( জনি । কারণই প্রক্কৃতি । 
এই প্ররৃতিকেও শক্তি বলতে হয়, কেন না যার দ্বারা কোনও 
কন্ম নিষ্পন হয়, যাতে কাধ্য সাধনের যোগ্যতা আছে তাই শক্তি। 
প্রকৃতি শবের যৌগিক অর্থও এ । প্র-_প্রকুষ্টদপে, ক--উৎপাদন 
করে, কর্তৃবাঁচ্যে ক্তি- প্রতি । এজন্টে প্রকৃতির অপর পধ্যায় শক্তি । 
এর অপরাপর নাম--অজা, প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, তম$, অবিষ্যা | 
তন্ত্র ও পুরাণ । এই সতাকেই তশ্্রপুরাণ নিজের ইচ্ছারূপ ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে, র্ূপকে-_সাব্বিকী_ ব্রাঙ্দী, রাক্রপী_-বৈষ্ণঞবী এবং তামসী রৌদ্র 
বলেচেন ( বরাহ পুরাণ )। আবার কেউ পান্বিকী-_-বৈষ্ণবী, রাজসী ব্রাহ্ম 
এবং তামসী-_বৌদ্্রী বলেচেন । আবার কেউ বলেচেন ওসব ব্যাখ্য। ঠিক 
নয়_ ঠিক ঠিক রং অনুষায়ী ব্যাথা এইবূপ-_শ্বেতবর্ণা মাহেশ্বরী শক্তি-_ 
সান্বিকী, লোহিত্তবর্ণা ব্রান্মী-_রাজসী এবং কুষ্ণবর্ণা বৈষ্বী তামসী। 
আবার ক্রিয়া-সার তন্ধে আছে বিন্দু _-শিব এবং বীজ--শক্তি। গৌরী 
ংছিতায় বলছেন, ইচ্ছাশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী এবং জ্ঞানশক্তি 
বৈষবী। এও ধ্টী সকল কথার রকম-ফের মাত্র । আসল কথা হল-_ 
এক সত্তার এক দিকে ভ্রষ্টা, দৃশ্ত এবং দর্শন আর এক দিক দিয়ে 
নেহ নানান্তি কিঞ্চন__নির্্দল। নিরগ্রন ব্রহ্ম । 
বাস্থদেবানন্দ 


বৈদিক ভারত 
 খগ্থেদীয় ধুগ ) 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


( খণ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সণুহের বিস্তারিত আলোচনা ) 


( পূর্বান্ুবৃত্তি ) 

মহুধি বশিষ্ঠ বরণের সহিত পোতারোহছণ করিয়া একবার সমু্র- 
যাত্রা করিয়াছিলেন, খর্ধেদে তাহার উল্লেখ আছে। খগণ্ধেদের 
মন্ত্রটি এইরূপ £-_ 

আ যক্রহাব বরুণশ্চ নাঁবং প্র যৎ সমুদ্রমীরযাব মধ্াম্‌। 
অধি যদপাং ম্বভিশ্চরাঁব প্রপেজ্ঘঈঙ্ঘয়াবহৈ শুঁভেকম্‌ ॥ ৭৮৮৩ 
উক্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ এইক্প :-- 

“যখন বরুণ ও আমি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম ও সেই 
নৌকাকে সমুদ্রের মধ্যে সুদ্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং জল- 
বাঁশির উপরে অন্ঠান্ত গমনশীল নৌকার স্হিত বর্তমীন ছিলাম, তখন 
শোভাথ নৌকারূপ দোলায় আমরা নুথে দোলায়মাঁন হইয়াছিলাম | * 


* সায়নাঁচাধ্যের টীকা এইরূপ £-যৎ যদা বরণে প্রসন্ে সতাহং 
বরুণশ্চে'তৌ নলাবং জ্রমময়ীং তরণসাধনভূতা মারুহাব উভাবাবটো 
বভৃবিব। ভাং চ লাবং যত যদা সমুদ্রং মধ সমুদ্স্ত মধ্যং গতি প্রেরয়াব। 
প্রকর্ষেণ গময়াব। যৎ ষদা অপামুদকানামধি উপরি ন্বভির্গন্ত্রীভি- 
বন্যাভিরপি নৌভিশ্চবাঁব বর্তীমহৈ । তদানীং শুভে শোভার্থ পরেছে 
নৌরূপায়াং পেোঁলায়ামেব প্রেঙ্খয়াবহৈ। নিয়নোন্নতৈস্তরনৈরিতশ্চেতশ্চ 
প্রবিচলন্তৌ সংক্রীড়াবহৈ । কমিতি পূরকঃ। যঘ্ধা ক্রিয়াবিশেষণম। কং 
ল্ুখং ধথা-ভবতি তথেত্যর্থঃ। 


ই ১৩৩৫ ] রিকি ভারত ৫৯৯ 


২৯ শি 2৯০ ৯ 


মন্ত্র পাঠ বি বুঝা যাইলেছে | যে, মহ রি বশিষ্ঠ নভ নৌকার 


/৬ 


্ 


ত, জ্সর্থাৎ নৌকার বহর : 1666) লইয়া একবার সমুদ্রঘাত্র 
করিয়াছিলেন ৷ সমুদ্রের উন্তালনবঙ্গমালার উপর কাতার নৌকা দোলা 
গায় আন্দোলিত তইয়া্চিল, এ* নিলি নৌকাতে দৌঁলার়মান হইয়া 
অতিশয় আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন । 

বরুণেত কুপান্তেই সমুদ্রধাতী নশিষ্ঠের কোনও অনি হয় নাই । 
কেননা মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রি সমূহকে বিস্তার করিয়া 
দিলসমূভের মধো সুদিলে বশিঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন 
এবং ভীভাঁকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ী করিয়াছিলেন | ** বশিষ্ঠের সমুদ্র- 
যাত্রা যে বন্ুদ্দিন-ব্যাপিনী ছিল এবং একটি শুভদিনে ষে তিনি সমুক্র 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাঁও বুঝা যাইতেছে 

এই বরুণদেব সমুজ্রের অধিপতি ছিলেন; কারণ তিনিই সমুদ্্রকে 
স্বাপিভ করিয়াছিলেন ।+ অর্থাৎ সমুদ্র যাহাতে বেলাভূমি অতিক্রম 
না করে; তাহার বাবস্থা করিয়াছিলেন । ভিনি সমুদ্রে অবস্থিত হয়! 
নৌকাসমূহের পথও জ্জানিতেন । নদীতে নৌকার পথ জানা আবশ্যক 
হয় না। কিন্ত সমুজ্রে তাহা ক্কানা নিতাম্ত আবশ্টক হয়। নতুবা 
নৌকা অপথে গিয়া সমুদ্-লিমগ্র পর্বতাদি দ্বার! প্রত্তিতত হইয়া জলে 
নিমগ্র ভইতে পারে, কিংবা গন্তব্য দেশে উপনীত লা হইয়া অন্যত্র 
উপনীত হইতে পারে। এষ্ট কারণে সামুড্রিক নাবিকগণ সমুজ্ের 
উপর নিদিষ্ট পথেই পোতগালন: জবিয়া থাকে । এই সমস্ত শিপ্িষ্ট প্থ 


*্ মুলমন্ত্রটি এইরূপ £- 
বশিষ্ঠং হ বরুণো! নাবাধার্ুযিং বকার স্বপা মহোভিঃ 
স্তোতারং বিপ্রঃ স্ুদিনত্বে অহ্বাং যান,গ্তাবস্ততনস্টাছষাসঃ ॥ 
| ৭৮৮18 ) 
+ “অবসিন্ধুং বরুণো দৌরিব স্থাৎ” (৭1৮৭।৬) সায়ণাচার্যের 
টীক1 £-”দৌরিব ্ুর্যা ইব দীপ্ো বরুণং সিন্ধুং সমুদ্রং অবস্থাৎ। 
বেলায়ামবস্থাপয়তি । যথা বেলাং নাতিক্রমতি তথা! করোতীতার্থঃ 1” 





৬০৩ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--১০ম সংখ্য 


সমুক্লাধিপ বকুণদেব জানিতেন। তাহা এই পুষ্ঠার নিয়ে উদ্ধত মন্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । * 

বৈদিক আধ্যগণের সমুদ্র সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, এবং 
তাহারা ও আধ্য বণিকৃগণ৭ যে সমুদ্রধাত্র। করিতেন, পূর্বোক্ত 
মন্ত্রসমুহ পাঠ করিলে তৎ্সম্বন্ধে কাহারও সন্দেত থাকিতে 
পারে না। কিন্তু খপ্ধেদ সমুদ্র ও সমুদ্রবার! সম্বন্দে এত শ্ুম্পষ্ট 
প্রমাণ থাকা সত্বেও পাশ্চাভা পণ্গিতগণ বলিয়াছেন “ষ বৈদিক 
আধ্যগণের সমুদ্র সম্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ভীন ছিল না, এবং ঞগ্বেদের মন্ত্র" 
সমূভের রচনাকালে তীহারা অনাধাগণের সহিত যুদ্ধে ল্প্রি থাকায় 
সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইবার অবসন পান নাঁই। এইরূপ উক্তি 
যে নিতান্ত অলীক, অসার ও ভিত্তিহীন, নাত1 বলাই প্রান্তুল্য। 
কিচ্ছু এইরূপ উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহারা প্রাচীন ভারতের 
ইতিতাঁস রচনা করিয়াছেন, এবং আমরাও অবিগারিত চিত্বে এই 
এঁতিহাঁসিক অসনাগুপিকে অন্রাস্ত সতা মান করিয়া গলাধঃকরণ 
করিতেছি ও পগ্িহন্ন্ভ হইতেছি। পাশ্চাহা পণ্ডিতগণের প্রভাব 
আমাদের মনের উপর এরূপ আধিপতা স্কাপন করিয়াছে যে, আমাদের 
দেশের সুশিক্ষিত বাক্তিগণও পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের ভ্রানস্তমত-খগ্ডনের 
চেষ্টাকে এতদেণীয় বাক্তিগণের পক্ষে অমার্জনীয় ধ্টতা, ছুঃসাহস ও 
বাতৃলতা মনে করিয়া থাঁকেন | স্বাধীন চিন্তা ৪ স্বাধীন গবেষণা 
আমাদের মধো একপ্রকার নাই বলিলেও চলে । কতদাসের মনোবুত্তি 
(98৮ 0)600811 ) লইয়াই আমর! আজিও সন্থষ্ট আছি ও সন্থষ্ট- 
চিত্তে জীবননাত্রা নির্বাহ করিতেছি । 


শশা ১ শা 


ক. “বেদ যঃ. বীণাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ 
সমুদ্রিয়ঃ 1” (১1২৫।৭) সায়ণাচার্যযের টীকা £-প্স্তরিক্ষেণ পততামাকাশ- 
মার্গেন গচ্ছতাং বীণাং পক্ষিণাং পদং যো বরুণো বেদ। তথা 
সমুক্িয়; সমুপ্রেইবস্তিতো বরুণো নাবো জলে গচ্ছন্তযাঃ পদং বেদ 


খ্চ 








এ 
চে 
ঞ 
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১১। চতুঃসমুদ্র সম্বন্ধ মাধাগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


সে যাহা হউক, বৈদিক আর্াগণের সমুদ্রসম্ন্ধে গ্রত্যক্ষজ্জান থাকা 
যখন এগেদে প্রমাণিত হইতেছে, তখন কোন সমুদ্রসম্বন্ধে তাহাদের 
এইব্ূপ জ্ঞান ছিল, ভাঁহা ভিজ্ঞান্ত হইতে পারে। এই জিজ্ঞাসার 
উত্তর মামি পূর্বেই দিয়াছি। প্রান সপ্রসিন্থুদেশের তিনদিকে তিনটি 
সমুদ্র এবং উত্তর দিকে মবাএসিয়ার মধ্যে একটি বড় ভূমধাসাগর বিদ্কমান 
থাকায়, তীভারা এই চাবিটি সমজোেরই সহিত পরিটিত ছিলেন বলিয়া 
মনে তয় | এই ঢতুঃসমুদ্রের উদ্লেণ এইক্প আছে 27 

বায়? সমুদ্র শচতুরোহস্মভাং সোম বিশ্বতঃ। 
আপবস্গ সহম্সিণঃ | ন1৩৩।৩ | 
সাধণাচাধা উক্ত মন্ত্রের টীকায় লিখিয়াছেন £-_ 

“রায়ো ধনস্ত সম্বন্ধিনঃ চতুরঃ সমুদ্রান্‌ পনপূর্ণান্‌ ইতার্থঃ | তাদৃশান্‌ 
সমুদ্রানশ্বভামর্থায় ভে সোম বিশ্বতঃ সর্বতঠ আপবস্থ। তথা সহত্বিণঃ 
অপরিমিতান কামান আ পবন্ব । আবচ্ছ |" 

ইহার বঙ্গানবাদ এইরূপ 

“হে সোম, ধনসন্বন্ধীয় অর্থাং ধনপূর্ণ চরিটি সমুদ্রকে চারিদিক হইতে 
আমাদের নিকট মানয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও 
আনয়ন কর।” 

দেখা যাইতেছে যে, এই চাঁরিটি সমুদ্রই ধনসন্ন্ধীয় বা ধনপূর্ণ | 
অর্থাৎ 'এই সমুদ্র-চতুষ্টর় হইতে বাণিলা দ্বারা বু ধনরত্ব সপ্তসিন্ধুদেশে 
আনীত হইত এবং সেগুলি ধনরত্বের আকরও ছিল। উদ্ধত সন্ত 
ধনপৃর্ণ চাঁরিটি সমুদ্রকে আনিয়া দিবার জন্য, অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় 
ধনলাভের জন্ভই সোষকে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 

চতুঃসমুদ্র সম্বন্ধে আর একটি মন্ত্র এইরীপ £-- 

“াযুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্‌। 
চকু ত্যং শংস্তূং ভূবিবারমন্্রভাং চিত্রং বুষণং রয়িং দাঃ ॥৮ 
( ১০1৪৭।২) 


৬৬২ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--১০ম সংখা 


ই স্থুক্তের প্রাোভোক মন্ত্রের শেষে “চিত্রং বুষণং বগিত দা, এই 
প্রার্থনা আছে । ইহাই যেল প্রভোক মন্ত্রের “ধুয়া (চতাণগ7 ০0 
90100 71 ইভার অর্থ কি? সায়ণাঁচাঁধা টীকাঁয় লিখিয়াছেন £-- 
“চিত ছায়ণীয়ং বৃষণং বর্ধক রয়িং ধন দা" দেহি 1৮ অর্থাৎ “আমা 
দিগকে নানাবিধ অভিলামসিদ্বিকারী সম্প্ভি প্রদান কর" । অতএব, 
ইন্দ্রের নিকট প্রকৃত ধন প্রার্থনা করাই যে এই সুক্কের মুখা উদ্দেশ্য, 
তদ্বিষয়ে সন্দেত নাই । উদ্ধত মন্ত্রে *স্বাধুধং স্ববসং নাথ চতুঃসমুদ্রং” 
প্রভৃতি শব ইন্দ্রের বিশেষণ । অর্থাৎ, উক্ত উতৎ্রুষ্ট অস্ত্রধারী, উতৎকুষ্ট 
রক্ষক স্ন্দব্ননয়নবিশিষ্ঠ ( স্থনীথং । “চতুঃপমুদ্বং” অর্থাৎ € প্চতুরঃ সমুদ্রান্‌ 
যো পয়দা ব্যাপ্পোতি তম্”। ' সায়ণ । যিনি চারি সমুদ্রকে ভরলে পরি- 
বাপু করিয়। রাখিয়াছেন । এবং প্ধকুণং রয়ীণাম্”গ “ধরুণং ধারকং 
তেষাং রয়ীনাং ধনানামৃ”। ' সায়ণ ) অর্থাৎ যিনি নানাবিধ ধন ধারণ 
করেন, এমন যে ইন্দ্র, ভাহাকে স্মামর| জ্রানি। হে ইন্্র, তুমি 
আমাদিগকে নানাবিপ অভিলাষপিদ্ধিকারী ধন প্রদান কর। 

উদ্ধত মন্ত্রে “5তুঃসমুদ্রং" এই বিশেষণের সার্থকতা কি? ইন্জ 
চাঁবিসমুদ্রকে জলে পরিব্যাপ্ত করিয়া বাখিয়াছেন, এই অর্থ গ্রহণ 
করিলে, ইন্দ্রের শক্তিমন্তারই পরিচর পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পরেই 
“ধরুণং বয়ীণাং” অর্থাৎ “ধলসন্হর ধারক” এই বিশেষণ থাকায়, মনে 
হয় যে, চতুঃসমুদ্র ধনের আকর বা “রত্রাকর” বাঁপয়াই যেন খাষি 
ইন্দ্রকে বলিয়াছেন “চতুঃসমুদ্রম্প_অর্থাৎ বিনি ধনরত্বের আকর চারিটি 
সমুদ্রের অধিপতি । এই অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন 9 দোষ হয়না । যাহ! 
হউক, ধনরত্রর আকর চারিটি সমুদ্রের উল্লেখ দ্বার সপ্তসিনুদেশের 
বা আর্ধাভূমির চারিদিকে চারিটি সমুদ্রের অস্তিত্ব ষে গ্রমাণিত হইতেছে, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । প্ররুভ প্রস্তাবে 'এই চতুঃসমুদ্র-পরিবৃত ভূভাগই 
আর্ধগণের অধ্যুষিত দেশ ছিল । 


১২। ভূৃতত্ববিৎ ইয়োরোগীয় পপ্ডিতগণের মত 


পুরাকালে ষে এট চাঁরিটি সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, আধুনিক তূতত্ববিৎ 


কাঠিক, ১৩৩৫] টি ভারত ৬০৩ 
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ঈরোরোগীয় পত্ডিতেযাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ছ সেই 
পুরাকালটিকে আমরা কত সহস্র বৎসর পুর্বে লইয়া বাইতে পারি? 
ইংলগ্ডের স্প্রসিদ্ধ সাভিত্যিক এ ব্তিহাশিক দি এই5৩ জি, ওষেল্ম্‌ 
1 ধা নু, তে ৬৬০], তাহার +0990110700117015001৮” নামক 
পুস্তকে ৩৫০০০ হইতে ৫****  বংসর পুর্ষে ইয়োবোপ ও 
এলিয়ার আ্লস্কলের ঘেক্ূপ সংশ্কান ছিল. ভূতত্ব-প্যালো১না দ্বারা তাভার 
ঘইটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছন। আমি সেই ছইটি মানচিত্র 
তাহার অন্ুমতিক্রমে মত্প্রণীত 41২15৮৪010 0010019” নামক পুস্তকে 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছি। কৌতুহলী পাঠকবর্গ ষটাহার গ্রথম মানচিত্রটি 
দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন নে, মিঃ ওয়েল্সের মতে চতুর্থ হিমযুগে 
অর্থাৎ আধুনিক সময় হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজ্জার বৎসর পূর্ব্বে সপ্ত- 
সিদ্ধুদদেশ ও হিমালয় পর্বতমালা দক্ষিণাপথ হইতে একটি বিস্তীর্ণ সমুদ্র 
দ্বারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ইকাদের মধ্যে কোথাও ভূমি- 
সংযোগ ছিল না। এই সমুদ্রটি পশ্চিম দিকে আরবসাগর হইতে পূর্বব- 
দিকে বঙ্গোপসাগর পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অর্থাৎ আধুনিক রাজ- 
পুতানা প্রদেশ ও সমগ্র গাঙ্গেয় প্রদেশ তৎকালে সমুদ্রজলে সমাচ্ছন্ 
ছিল। গঙ্গা নদীও হিমালয় হইতে আধুনিক ভরিদ্বারের নিকট সমতল 
ভূমিতে অবতরণ করিয়া সমুদ্রের স্কিত মিলিত হইয়াছিলেন । 
মধ্য এসিয়াতে৪ একটি প্রকাণ্ড ভূমধাসাগর বিমান ছিল। ইয়োরোপের 
আধুনিক তুকীদেশ ও গ্রীসদেশের সহিত এসিয়! মাইনর সংযুক্ত ছিল। 
ইয়োবরোপের ভূমধ্যসাগর ছুইপণ্ডে বিভক্ত ছিল" এবং উত্তর আফ্রিকার 
পহিত দক্ষিণ ইয়োয়োপেরও ভূমিসংষোগ ছিল। গরটত্রিটেন্‌ ও 
আয়র্যাও স্বতন্ত্র ্বীপাকারে না থাকিয়া ইয়োরোপ মহাদেশের সন্থিত 
সংযুক্ত ছিল। সেই যুগে ইয়োরোপের সমগ্র উত্তরাংশ, এবং এসিয়ার 
মধ্যে তিব্বতদেশ, ব্হলীক ও মধ্য-এপিয়ার কিয়পংশ বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র 
দ্বারা আবৃত ছিল। 

ওয়েল্স্‌ সাহেবের দ্বিতীয় মানচিত্রে বর্তমান সময় হইতে ২৫৯০০ 
হইতে ৩৫৯০ বৎসর পুর্বে এসিয়া ও ইয়োরোপের জলম্লের সংস্থানি 


৬০৪ উদ্বোধন রর ৩*শ ও ০্ম টু 


ছি ৯ পদ 


দেখান ন হইছে এই মানচিত্র দেখিয়া বুঝ যায় যে, , উক্ত : সময়ে 
ভারতের সিুপ্রদেশে ও রাজপুতাঁনার কিয়দংশে তখনও সমুদ্র ছিল। 
সম্ভবতঃ সপ্তসিন্ধদেশের সহিত দক্ষিণাপথের স্কলসংযোগ হইয়াছিল এবং 
প্রথমোক্ত দেশের অব্যবহিত পূর্বদিকে গাঙ্গেয় পদেশের উপর ষে 
সমুদ্র ছিল, তাহাও ক্রমশ: পূর্ণ হইয়া পূর্বদিকে সরিয়া যাইতেছিল, 
কিন্ধ তথাপি আধুনিক সমস্ত যুক্র- প্রদেশ ( 90118৫ 1779৮17০65 9 
তাক চো 048৮, 7, বিদ্বহ। বিহার, অঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশ সমুদ্র- 
ভলে নিমগ্ন ছিল। মধা-এসিয়ার ভূমধ।সাগর ও ইয়োরোপের ভৃমধ্য- 


শি 


সাগরের আকাল পর্ধবৎ ছিল; এসিয়া-মাইনর ও উত্তর-আফ্রিক। 
দক্ষিণইয়োরোপের সহিত, এবং গ্রেটুব্রিটেন ও আয়র্লাণ্ড পশ্চিম- 
ইয়োরোপের সহিত তখনও সংঘৃক্ত ছিল । বে ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেনের 
মধ্য নেন বর্ধমান সমূদর ব! চাঠনেলের (0700170] 7 উদ্ভব তইতে- 
ছিল। ইয়োবোপের উফার-ক্ষেত্র-সমূহ ক্রমশং উত্তুরদিকে স্রিয়া যাইতে- 
ছিল, এবং সমতল ভৃমিগুলি তুষারমুক্ক হওয়াতে তৎসমুদায় সুদীর্ঘ 
তৃণণচ্ছন্ন ভূমিতে পপ্গিণত হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণে গভীর অরণ্যের 
একটি মেখলাও উদ্ভূত হইয়াছিল । 

ওয়েলস্‌ সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্র দেখিবার পূর্বে, খগ্েপোক্ত প্রমাণ 
পরম্পরা ও ভূতত্ব-সমূহের পর্যালোচনা করিয়া খণ্বেদীয় ষুগে উত্তর- 
ভারতের জলস্থলের বিভিন্ন সংগ্কান দেখাইয়া আমি স্বয়ং যে মানচিত্রটি 
অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মং্প্রণীত 
প[২1৮৩01০ 10019» নামক পুস্তকে সন্িবিষ্ট হইয়াছিল। ওয়েল্স্‌ 
সাহেবের মালচিল্র প্রকাশিত হইলে, তাহার সহিত মদক্কিত মানচিত্র 
মিলাইয়া দেখিলাম যে, উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সোসাদৃপ্ত আছে। পঞ্চাশ 
হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের জলম্থলের কিরূপ অবস্থান ছিল, তাহা 
পেখাইয়া ওয়েল্স্‌ সাক্কেব যে মানচিত্র অঙ্কিত করিক়াছেন, তাহার 
সহিত মদক্বিত মানচিত্রের সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃপ্ত না থাকিলেও 
সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ববভাগে যে সমুদ্র ছিল; 
তাহা আমার মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে । এ বিষয়ে আমর! উভয়েই 


কার্তিক, ১৩৩৫ বি ভাবুত ৬০৫ 


একরূপ দিত উপনীত যা ওয়েল্দ্‌ সাহেব তীহার দ্বিতীয় 
মানচিত্রে উত্তর ভারতের জলস্থলের যে সংস্থান দেখাইয়াছেন, তাঁভা 
আমার মতে খণ্বেদীয় যুগের পরবন্তী সময়ের অন্তর্গত | কারণ, 
ধণ্বেদীয় যুগে সপ্তসিন্ধুদেশের সঠিত দক্ষিণাপথের স্তল-সংঘোগ ছিল না। 
তখনও রাক্রপুতানা প্রদেশের উপর সমুদ্র বিছ্যমান ছিল ! এয়েল্স্‌ সাভেবের 
দ্বিতীয় মানচিত্রটি ধর্দি পঁচিশ হইতে পয়ন্রিশ হাজার বৎসর পূর্বকার 
সময়ের ভারতের জলম্থলের বিভিন্ন প্রকার সংস্থানের পরিজ্ঞাপক হয়, 
তাহা হইলে খগ্থেদীয় যুগকে পরত্রিশ হাজার বংসরের আরও পূর্বে 
লইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ তাহা অন্ততঃ চল্সিশ ভাজার বৎসর পুর্ব 
পর্যান্ত যাইতে পারে। কিনব “রূপ যুগ বা বংসর গণনা আন্বমানিক 
মাত্র) এইবূপ অন্রমানের উপর কোনও অঁতিহাসিক ভিত্তি স্কাপিত 
হইতে পারে না। তলে অন্রমান ও মৃক্কির উপর নির্ভর করিয়া এই 
মাত্র বলা ফাইন্তে পারে বে, যে প্রাচীনকালে উত্তরভারতে অলস্থলের 
উক্তপ্রকাঁর বিভিন্ন সংস্থান 5 সমাবেশ ছিল, দেই প্রাগীনকালেই 
খণেদের মন্ত্রসমূহ বুচিত হইয়াছিল । সেইকাঁলটি পচিশ ভাজার বৎসর 
কিংবা চল্লিশ ভাজার বৎসর পুর্বে, অথবা তাহার পরে? নির্দিষ্ট হইতে 
পারে। 

এই কালগণনা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অনুমান সঙ্গত বা অসঙ্গত হউক, 
খথেদের মন্ত্রসমূহ যে খুং পৃঃ ০৫** বা ২৯০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয় 
নাই, পরস্থ তাঁহার বনুসহস্্র বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা 
এক্ষণে অদংশয়ে বল] যাইভে পারে । আর ইহাও নিশ্চয় পুর্বক 
বলা যাইতে পারে যে, আন্যাগণ উক্তসময়ে ইয়োরোপ হইতে সপ্ুসিন্ধু 
দেশে আগমন করেন নাই । খুঃ পৃঃ ১৫০০ বা ২৯** বৎসর পুর্বে 
ইয়োরোপে কেন্টও টিউটন্‌, জাভ, প্রভৃতি জাতীয় মানবগণ সভা 
বা অর্থসভা অবস্থায় কাঁলযাপন করিত । তাহার সেই সময়ে লৌহের 
এবং সম্ভবতঃ তাত্র বাতীত অন্ত কোনও ধাতুর ব্যবহার জানিত না, 
এবং বৃহৎ জস্তর অন্থি ও শর, কিংবা প্রস্তরসমূহ অস্ত্রবূপে বাবহার 
করিত । এই শেষোক্ত অস্ত্রগুলি প্রথমে শ্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত 


৬০৩ উদ্বোধন্দ [ ৩*শ বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


এ ৮৯ পালাল ৩৯ পা সা ৯৮৭৮ সি ভাসি তািতাস্টি তি ২৯৮ 


এবং অন্ত্রত্ূপে ব্যবহার-যোগ্য প্রস্তর মাত্র ছিল। পরে অসভ্য মানবের! 
স্দুঢ় প্রন্তরসমূহকে অন্ত প্রস্তর ত্বারা ভাক্গিয়া অথবা ঘসিয়া, মাজিয়া 
মনোমত আঘুধ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। নৃতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের মতে, অসভা মানবেরা ষে যুগে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাঞ্ত 
প্রস্তর সমূহকে আধুধক্ূপে বাবহার করিত, €সই যুগের নাম প্রত্ব- 
প্রজ্জরাযুধ যুগ ( 72212571160 86 )1 এই ঘগের পরিমাণ বু সহ 
বা লক্ষাধিক বৎসর । পরে যে যুগে অসভ্য মালবেরা স্দুঢ় প্রস্তর 
হইতে মলোমত আয়ুধ প্রস্তুত করিতে শিথিল, সেই যুগের নাম নবা- 
প্রস্তরাযুধ যুগ ( [০০0110110 82৩ :| এ বগও বহু সহত্রবৎসর-ব্যাপী 
ছিল। খুঃ পৃঃ ১৫০০ বা ২৯** বৎসর পুর্বে ইয়োরোপে নব্য প্রাস্তরা- 
যুধ ধুগই বি্কমান ছিল, তাহা নৃতত্ববিৎ পণ্ডিতের অবধারণ করিয়া- 
ছেন। এই পুগটি তাহার৪ প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বব 
হইতে আরন্ধ হয়! এই নব্যপ্রস্থরাযুধুগে ইয়োরোপবামী অসভ্য 
মানবগণ ভূমির মধ্যে গুহাখনন করিয়া ও তাহার উপর কাষ্ঠ ও তৃণ 
ইত্যাদির আচ্ছাদন দিয়া তনাধ্যে বাস করিত, অথব ন্বাভাবিক 
পর্বত-গুহাদিতেও বাদ করিত । এই অসভা মানবগণের কোনও শাখা 
ওহাগুলির আয়তন দীর্ঘ এবং কোনও শাখা গোলাকার করিত । 
প্রথমোক্ত শাথাকে দীর্ঘ গুহাবাসী (10172-021710৬ 7060), এবং 
শেষোক্তকে গোলাকাব-জহাবাসী 1 7২০800-0871705 1250) বল। 
হয়। এইকরপ গুহাসমুহ ইংলগ্ডে এখনও দেথিতে পাওয়া যায়। 
তাহাদের অভ্যন্তরে অপভ্য মাঁলবগণ যে সকল পরব 9 চিহ্ন রায়! 
গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহাদের সভ্যতার 9 আভাস পাওয়া মাঁয়। 
এই অসভা মানবেরা নগ্ন বা অদ্ধনগ্ল অবস্থায় বাস করিত, এবং 
দারুণ শতনিলারণের জন্ত পশুচম্মত্ধার অঙ্গ আবুত করিত । সম্ভবতঃ 
তাহারা যাঁধাবর পশুপালক ছিল। কুধিকম্্ম একেবারেই আানিত না, এবং 
মুগয়ালন্ধ পশুমাংস অথবা বন্টফলমুল ও অধত্বলন্ধ স্বভাবজাত শঙ্কাদি ভক্ষণ 
করিয়া প্রাণ ধারণ করিত। তাহার! অগ্রি প্রজ্জালিত করিতে পারিত, 
এবং অগ্নির ব্যবহারও জানিত। অলেক গুহার মধ্যে অপ্রি-গ্রজ্ছাপনের 


কার্িক, ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত ৬০৭ 
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চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । তাহারা কাচা মাংস অথবা অর্ধদগ্ধ মাংস 
ভক্ষণ করিত। এবং হাঁড়গুলি ভাগ্গিয়। তাহাদের ভিতর হইতে মজ্জ! 
বাহির করিয়াও খাইত। সম্ভবত; তাহারা একশত সংখ্যা পর্যন্ত 
গণনা করিতেও জানিত। * এই যে অসভ্য মানবজাতি, নৃতত্ব- 
বিৎ পণ্ডিতের! ইহাদিগকে কেণ্ট, টিউট্রন, জ্যাঁভ্‌ প্রভৃতি শাখায় 
বিভক্ত করিয়াছেন । হহাদ্দের শা আধ্য ভাষার সদৃশ ছিল বিয়া 
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৬০৮ উ্োধন ৰ রি বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


অনুমান ২ করা হয়, এবং ং আধুনিক পাশ্চাত পক্ভিতগণ বলেন ঘষে, 
ইহারাই আদিম আর্ধজাতি, এবং ইছাদেরই মধা হইতে ছুটি শাখ। 
এসিয়া মহাদেশের দিকে অগ্রসর হইয়া ইরান ও সপ্তসিন্ধু দেশে আন্ু- 
মানিক খৃঃ পৃঃ ২৯০০ বৎসর পূর্বে বাস করিয়াছিল! 

কিন্ত খণ্বেদের পুর্বোক্ত প্রমাণ-পরম্পরা এবং আধুনিক ভূতত্ব- 
বিস্তার সিদ্ধান্ত সমূহের আলোচনা করিয়া স্পটই বুঝা যাইতেছে যে, 
পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অমূলক ও অযৌক্তিক । 
ইয়োরোপে আর্যগণের আদিবাসভূমি কথনও ছিল লা । তবে ইয়ো- 
রোপে আর্ধাভাযাব মে টিষ্ন লক্ষিত হর, তাহার অন্যবিধ কারণ 
আছে, তাহার আলোচনা আমরা পরে করির। এক্ষণে আমাদের 
ইহাই ম্বরণ রাখিলে যথেষ্ট হষ্টবে যে প্রাভীন সপ্ুসিন্ধুদেশেই আমাগণ 
'্ররণাতীত কাল হইতে বহু সহমত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতে- 
ছেন, এবং সম্ভবতঃ এই দেশই ভাঁভাদের আদি-নিবাসভমি ছিল ও 
এই দেশেই আধ্যধর্মা ও আধ্যসভাতার উদ্ভব এ বিকাশ হইয়াছিল । 
সপ্ুসিদ্ুদেশ যে লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে বিছ্ামান আছে, এবং এই 
দেশেই ষে প্রাথমিক জীবজ্রস্থর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইয়াছিল 'ও 
একদল মানবেরগ উৎপত্তি ইইয়াছিলঃ তাহা ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
স্বীকার করিয়াছেন । * সুতরাং এই দেশে আধ্যষানবের উদ্ভব 
হওয়া কিছু বিচিত্র বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। খপ্বেদের বনু প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে যে অন্থবিধ প্রমাঁপ-সমুহ আছে, তাহার আলোচনা আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে করিব । 





৭ ৯৮৯৩৯৫- এ ২পাসিপস্টিপ্াসি তির সিত শসা তির্ণ সিসি পাস্িত আপোস 


জ্বীঅবিনাশচন্দ্র দাস 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 


্পপাপিলশাশা পাপা 


ঈ1720970] (28£6221 0) 1722, ৮০01. 1. 0, 53. 








সব্ববানন্দ 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


[| মেহাঁর সর্ববিদ্যাবংশের তাঁলিক' নিম্নে গুদত হইল। পূর্বস্থলীর 
অন্তর্গত নিংহলদী গ্রাম, নদীয়া ভিলা, কাঁটোয়! লাইনে পূর্বস্থলী- 
ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়, (ই) বি, আর ) 


আদি বাসস্থান সিংহলদী 
আদিপুরুষ কাঞ্চনাচা্ধ্য দক্ষিণরাটি । 


৯। তৎপুত্র বাসুদেব ভট্রাচাধ্য 
৪ মেহারবাসী শল্ভুনাথ ভট্টাচাধ্য, তৎপ্রথমপুব্র আগমা- 
চা্ধ্য ভট্টাচার্য্য ইহার বংশধরগণ অন্তত্র । 
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সি 


২য় দশমহাবিগ্ঠা সিদ্বপুরুষ ঠাকুর সর্বানন্দ ভট্টাচাধ্য 
শিবনাথ ভট্টাচার্য্য 

হলধর ভট্টাচার্য 

যছুনাথ ভট্টাচার্য 

কবিকষ্কণ ভট্টাচার্য 

মদনমোহন ভট্টাচার্য্য 

ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী 

রামনাথ ভট্টাচার্য্য 

হরিদেব ভট্টাচার্য্য 

কষ্ানন্দ ভট্টাচার্য্য 

রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 

কালিকা প্রসাঙগ ভট্টাচার্য্য 
গোবিনপ্রসা্গ ভট্টাচার্য্য 
সিহ্ৃসন্্যাসী ছর্গাপ্রসাদ জষ্্রাচার্য 


৬১০ উদ্বোধন ও ৩*শ বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


স্পাপাম্পাশীল, 
পেল সপাসিপাশিসিপাসসি শিপাসটিপাসিপিপপাসিপাসিাতি ত এ: চির 


১৭। তৎপুত্র বর্তমান শ্র্মেহারেখরী সেবক  সর্ধাননম্ের 
প্রতিষ্ঠাত৷ শ্রীযুক্ত যদ্ছনাথ ভট্টাচার্ধ) ] 


মেহার-ত্যাগ 


শিবনাথকে এই প্রকার উপদেশানস্তর তিনি যথন পূর্ণমহ ৬কাশীধাম 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন স্ত্রীপুত্রীদি পরিবারবর্গের ক্রন্দনে 
তাঁহার হৃদয়ে বিন্ুষাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না। বহু নদী গিরি 
পর্যটন করিতে করিতে চারিদিকে সজলা নদীসকল ও প্রমোদ 
কাঁননে বেষ্টিত দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত যশোহর রাজ 
সভাপণ্তিতের আলয়ে দ্বিপ্রহর সময়ে ক্ষুধার্ত ঢুইব্যক্তি উপস্থিত হইয়া 
পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ছাত্রত্বপ্রাথি-রূপে নিজের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন । 
পণ্ডিত মহাশয় সাগ্রহে উভয়কে স্থান দিলেন ও যথারীতি বিশ্রাম ও 
আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । সর্বানন্দ 
ও পূর্ণানন্দ শ্নান আহারাদি সমাধা করিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং তৎপর 
দিবম হইতে সর্বানন্দ পণ্ডিত মভাশক়্ের নিকট সংস্কৃত বিগ্ভাভ্যাস আরম 
করিলেন । এইভাবে কিছুদ্দিন অতিবাঁছিত হইল। একদিন অজ্ঞাত নাম! 
সর্ব শান্ত্রজয়ী জনৈক পণ্ডিত রাজসভা জয় করিবার অন্ঠ আগত, এই 
ংবাদ অচিরে সভাপপ্তিতকে জ্ঞাত করান হইল, এবং পরদ্িবস তৃতীয় 
প্রহরে বিচাবার্থ বার পণ্ডিতকে আহ্বান করা হুইল । সর্ধবজয়ী পণ্ডিতের 
বিচার শ্রবণের জন্ত বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র পণ্ডিত আসিতে 
আর্স্ত করিল। রাঁজপরিষদে ব্ছ শাস্তের ব্্প্রকার গব্ষেণ। আর্স্ত 
হইল। পরিধদের চতুঃপার্খে লোকে লোকারণ্য, এদিকে সভাপগ্ডিত 
চিন্তায় চিন্তায় আহার নিদ্ত্। বজ্জিত, অন্যমনা হইয়া নীরবে বঙমিয়। আছেন । 
এমন সময় ছাত্র সর্বানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মূথে উপস্থিত হইয়া, 
পণ্ডিত মহাণশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব, আজ ছুই প্রিবস যাবৎ 
আপনাকে সর্বদাই বিষণ দেখি ইহার কারণ কি”? 

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “বাবা, তুমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক তোমায় আভ্য- 
স্তরিক অবস্থা জানাইয়া কি হইবে*। 
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487 পতি পাছি লি পি পরশ পাপা পাপা লি 


সর্বানন্দ বলিলেন, “দেব! আপনার মানসিক অবস্থা অকপটচিত্তে 
আমায় বলুন। কিছু প্রতিকার হইতেও বা পারে”। পণ্ডিতমহাশয় 
ছাত্রের কথায় আত্মনির্ভর করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। সর্বানন্দ 
বলিলেন, “রাল্গপরিষর্দে আপনি এই সংবাদ প্রেরণ করুন, আজ আমার 
মানসিক অন্থস্থতানিবন্ধন বিচারার্৫থ রাজসভায় যাইব না, কল্য 
বিচার করিব। দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত মহ্ণশয়কে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা 
হউক ।” এরূপ করা হইলে পরিষদের পঙ্ডিত মগুলীর মধ্যে একটা 
কোলাহল স্ষ্টি ইইল, এবং পরম্পরে সনালোচন। হইতে লাগিল, অগ্চ 
বিচার না হওয়ার বিশেষ গুঢ়তত্ব উদ্ভাবন করিতে হুইবে। পণ্গিতগণ 
অগ্যকাঁর জনসভার স্থান ত্যাগ করিয়া! স্ব স্ব গৃহে চলিয়! গেলেন । 

নীরব নিশির দ্বিতীয় যামাঞ্ধে সর্বজয়ী পণ্ডিত, স্বকীয় ইষ্টদেব 
গণেশের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আরাধ্যদেব সন্পুথে দণ্ডায়মান হইয়!] 
বাঁললেন,-- 

“বৎস! তুমি সর্বত্র রাজ্ঞ পরিষদে বিচারে জয়লাভ করিয়াছ 
সত্য, কিন্ত এঈ পরিষদে তোমার জয়লাভ অসম্ভব, স্থতরাং তুমি এই 
মুহুর্তে এই স্থান হইতে লুকাইয়৷ অন্তর প্রস্থান কর।” 

পশ্তিত আরাধ্য দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদেবঃ কেন আমার এ 
সভায় জয়লাভ হইবে না ।” 

পার্ব্বতীপুত্র গণেশ বলিলেন, “যে পণ্ডিতের সহিত বাক্য যুদ্ধ হইবে 
তাহার আলয়ে আমার জননীর পুত্র নিয়ত বাস করিতেছে, তাহার 
শক্তি অসীম ও ছুর্দমনীয়, তাহার নিকট তোমার এ ক্ষুদ্র শক্তি ফুৎকারে 
উড়িয়া! যাইবে ৮” তৎপরে দ্বিপ্থিক্লয়ী স্বীয়দেবতার আদেশ অনুযায়ী 
অন্যত্র নিরুদ্দেশ হইলেন । 


রাজসভায় পণ্ডিত 


তমপাচ্ছন্ন নিশিকে বিতাড়িত করিয়া সবিতৃমণ্ডল কনক রেখার 
য় উদ্দিত হইতে লাগিল। কুম্থম গুচ্ছ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া 
গন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল, রাজবাড়ীর কর্ম্মচারিবৃন্দ একে 
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পপ শাসিত পালা লাস্টিপা সি সিসি সিল ৯৪সিত 


স৯পল৯১/৯০৯, শীলা সতী স্পিরিিি তি সর্ট উপ সপ শিপ সিরা সি 


একে জাগরিত হইল, বন্দিগণ আসিয়। রাজাকে বননা করিতে 
লাগিল, ত্রান্গণগণ আসিয়া “অমোধং ব্রাঙ্গণাশীষং* বলিয়া রাজাকে 
জালীর্বাদ করিয়া গেলেন । এদিকে বিশ্বঞ্জয়ী পঞ্গিতকে না! দেখিতে 
পাইয়া পণ্ডিতগণ সভাপতিকে আহ্বান করিয়া এ সংবাদ জ্ঞাত 
করিলেন এবং হবার পণ্ডিত মহাশয়ও ক্ষণকাল বিলম্ব নল! করিয়া এই সংবাদ 
মহারাজের শ্রুতিগোচর করিলেন । তৎপর তিনি সামান্ত সময়েই পরি- 
ষদের কাধ্য সমাধা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ ছাত্র সর্ববানন্দকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন? "বাবা, একি ব্যাপার $ এ দিখিজয়ী পণ্ডিত লুকাইবার 
ভেতু কি?” সর্ধপপ্দ নিঃশবা ভাবে রহিলেন । পূর্ণাননদঃ সর্বাননের 
প্রতি যে, শ্রশীীজগদন্বার অপূর্ব্বকপাবলী তাহা কীর্তন করিতে 
লাগিলেন । ইহ! শ্রবণে পণ্ডিত লাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন “আজ 
আমার জন্ম ধন; এ জীবন স্বার্থক, ধন্য আমি যে অজ্ঞাত মহাপুরুষ এ 
দরিদ্রের গৃহে কৃপা করিয়াছেন ।” পণ্ডিত বলিলেন! “বাবা । 
সর্বানন্দ তুমি আমার ছাত্ররূপে শিষত্বগ্রহণ করিয়াছ।* সর্ববানন্দ 
বলিলেন, আজ্ঞা হা, 

পণ্ডিত বলিলেন, “আমার একটি আদেশ তোমায় রক্ষা করিতে 
হইবেশ। 

সর্বাননদ বলিলেন, “আদেশ করুণ শিরোধার্ধ্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিব ।” 

পণ্ডিত বলিলেন) “আমার একমাত্র ছুহিত! শ্বয়ম্প্রভার* পাণিগ্রহণ 
করতঃ: আমাকে কৃতার্থ করিতে হইবে ।* 

সর্বানন্দ বলিলেন? “তথাস্ত” | 

তৎপর শুভদিনে শুভ সময়ে মহাসমারোহে সর্বানন্দ স্বযন্প্রভার 
পাণিগ্রহণ করিলেন এবং সামান্য কিছুকাল তাহার সহিত বাঁস করতঃ 
তাহার নিকট বিদায় নিয়। বারাণসী অভিমুখে গমন করিলেন । 


ষ্টাধ্যায় 
৬কাশীধাম 


বর্যাসমাগমে জাহ্বী ক্রুতবেগে সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত হইতেছেন | 
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জনমানবের দুঃখ কষ্টের প্রতি তাকাইতেছেন না। মেখলার হ্যায় 
পরিবেষ্টিত সুগীতল ন্বচ্ছতোয়। স্ুুরধনি। চারিদিকে বিটগীশ্রেনী 
মার্তগুতাপে তাপিত জনকে স্শীতলছায়া বিতরণ করিতেছে । স্থানে 
স্কানে পু্পোস্ান রহিয়াছে, তম্মধোে সন্ধ্যারৃতিতে পুষ্পমাঁল্যে সুশোভিত 
রমণীয় বিশ্বনাথ ও অনপূর্ণা, দেখিলে মনে হয় শিবের দ্বিতীয় কৈলাস- 
পুরী । চারিদিকে সন্ধযারতিতে বেদগানে মুখরিত হইতেছে ও নিঃশব্দ সহত্র 
সহশ্রভক্ত অশ্রবিগগিত নেত্রে বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়া আছে। 
সাধনার অপূর্ব শক্তি দেহে সঞ্চারিত হইতেছে । কাশীধামে সাঁধক 
সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা সর্ববানন্দ সভূত্য উপস্থিত হুইলেন। মণিকণিকায় অব- 
গাঁহন করিয়া বিশ্বনাথ ও অনপুর্ণার সন্মুথে দীড়াইয়া তাহাদের চরণে 
একাস্তিক ভক্তিপূর্ণকরে পুণ্পাঞ্জলি প্রদ্দান করিলেন । এই প্রকারে 
কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তিনি ভৃত্য পূর্ণকে আদেশ করিলেন, 
“এখানে মধ্যাহ্ন কৃত্য করিবার জন্য, অগ্থ দণ্ডা প্বামিগণকে নিমন্ত্রণ 
কর” । ভৃত্য তধন্ুযাঁয়ী কাধ্য করিল। বেলা দ্বিগ্রহর উত্তীর্ঘ হইবার 
প্রাক্কালে সমবেত দগ্ডিমগুলী স্ব স্ব আসন ও কমওুলু হস্তে সর্ববানন্দ 
আশ্রমে উপনীত হইলেন । তীহাদ্দিগকে যথারীতি পাস্ার্থাদির দ্বার! 
পূজা করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশনের জন্য নিবেদন করা হুইল এবং 
তাহারাও যথারীতি আসনগ্রহছণ করিলেন । তামসিক আহারীয় দ্রব্যাদি 
তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, তাহারা অতি বিরক্তি বোধ 
করিয়া স্বন্ম আসন ত্যাগ করিয়া ক্রোধান্িত হুইয়৷ নিজ নিজ আশ্রমে 
চলিয়া গেলেন । কারণ দগপ্ডিগণ সাত্বিক আহার করেন, তাহার! 
তামসিক ও রাজসিক আহারের বিদ্বেষী । 

দণ্তীদদের ক্রোধের কারণ সর্বানন ঠাকুর জ্ঞাত হইয়া পরদিবস 
দণ্ডীদের জন্য সাবিক আহারের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্বার নিমন্ত্রণ করিলেন । 
দ্গুগণও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, এবং ষথ! সময়ে ভোজনের জন্ত 
উপস্থিত হইলেন । পুর্বববৎৎ তাহাদিগকে অচ্চনা করিয়। যথা স্থানে 
বসিবার জন্ত অনুনয় করা হইল । তাহার! তথনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে 
বিলে পর, সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার! যথারীতি 
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শসা পাস্পিসিপ পতি সািপাসিল সত সিপাসি শাসিত সিল ৯ পাটি পস্টিরা সিল পালাতে ৯ 


ভোজন আরম্ত উরি এবং ক্রমশঃ শই সান্বিক আহারাদির : স্রব্য 
তামসিক দ্রব্যে পরিণত হইতে লাগিল, ইহাতে দগ্গিগণ দুঃখিত হইয়! 
স্বশ্থ আশ্রমে চলিয়া গেলেন । পরদিন পুনরায় দণ্ভীদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন, তাহার! ক্রোধ বশতঃ নিমন্ত্রণ প্রত্যাথান করিলেন । তৎপর 
স্ব স্থ আশ্রমে যখন তাঁহারা সাত্বিক আহা রীয় জ্রিলিফ ভোজন করিতেছেন 
ইতি মধ্যে থাস্ডপ্রব্য সকল তামসিক আহাধ্য হইয়া গেল, এই ভাবে 
ছয়মাস কাল দণ্ডিগণ ভোগবিরত হইয়া মোক্ষধাম ( যেন তেন প্রকারে 
মরিলে পাইবে মুক্তি, ইহা শিবের উক্তি) পরিত্যাগ করতঃ তীর্থ 
পর্যটনে বহির্গত হহলেন । উক্ত ঘটনা হইতেই দপ্ডিগণ ৬কাশীধাম 
তাগ করেন, ইহার পূর্বে কখনও তীাহার। বারাণসী হইতে স্থানান্তরিত 
হন নাই। দ্বণ্ীদ্দের মধ্যে কেহ হুরিদ্বার কেহ বা ব্দরিকাশ্রম কেহ 
অন্যান্ত তীর্ঘে গমন করিলেন। জনৈক দণ্ী চন্দ্রশেথর গমনোদেশ্টে 
মেহার দাস রাঁজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় আতিথ্যগ্হণ 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া দ্বারস্থ প্রহরীকে বলিলেন, “প্রহরী, তুমি 
মহারাজকে আমার সুদূর বারাণসী হইতে আগমন বার্তা জানাইয়া 
আইস।” 

প্রহরী, “যে আজ্ঞা” বলিয়া, মহারাজকে বলিল, “বারাণসী হইতে 
ব্রহ্মচারী আগত, রাজধর্শন প্রার্থী” । 

মহারাজ বলিলেন, “আচ্ছা আসিতেছি”--এই বলিয়া! প্রহরীর পশ্চাৎ 
যাইয়া দণ্ডী স্বামীকে অভিবাদন করিরা বলিলেন, প্ব্রহ্মচারিন্‌ ! 
বারাণসী ত্যাগ করিয়। এ সুদূর বঙদেশে আসিবার কারণ কি”? 

দণ্তী বলিলেন, “বঙ্গীয় বীরাচাঁরী এক বিপ্রই আমাদের কাশী ত্যাগের 
প্রধান কারণ” । 

রাজ! ভিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কি করিয়াছেন” ? 

দণ্ডী বলিলেন, “মনে হয় অপূর্ববশক্তি সম্পন্ন হইয়। নিজ প্রতৃত্ব বিস্তারের 
জন্তই আজন্ম কাশীবাসী দশ্তীদ্দিগকে তাড়িত করিয়াছে”, এবং নিমন্ত্রণাদি 
সম্বন্ধে পূর্ববাপর ঘটন! সমূহ বিস্তারিত বিবৃত করিলেন । 

রাজা বলিলেন, “প্রভু! আপনি এই নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করুণ, 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] সর্ববানন্দ ৩১৫ 


তিনি দশমহাবিদ্ঠা সিদ্ধ আমার গুরুদেব, তিনি ফি কোনও অন্যায় 
করিয়া থাকেন তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা করুন। তখন দণ্ী বিশ্মিত হইয়া 
রাজাকে বলিলেন, “আপনার গুরুদেবের সিদ্ধি বৃত্তীস্ত শ্রবণ করিয়া 
নিজকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি” । মহারাজ ঠাকুর সর্বানান্দের 
সিদ্ধি বিবরণ দণ্ডীকে শ্রবণ করাইলেন। দ্বণ্ডী তাহ! শ্রবণ করিয়া; 
চন্্রশেখর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন, এবং সর্ববানন্দ দর্শনেচ্ছু হইয়া তৎ পরদিবস ৬কাশীধাম গমন 
করিলেন। ইত্যবসরে সর্বানন্দদেব সভৃত্য গঙ্গোত্তরী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । দণ্ডী স্বামী বহুস্থান অতিক্রম করিয়! তথায় পৌছিয়। 
মহাত্মাকে আর দেখিতে পাইলেন না । হিমাঁদ্রি হইতে গঙ্গাবারি প্রবাহিত 
হইতেছে । হরিদ্বর্ণের বৃক্ষরাজি পরিশোভিত স্ুবৃহতৎ মতসগণ গঙ্গাজ্জলে 
অহরহুক্রীড়া করিতেছে । ইতিমধ্যে গঙ্গোত্রী পৌছিয়া ঠাকুর সর্বানন্ধ 
কিছুদিন তপশ্চরণ করিয়া স্বেচ্ছায় লশ্বর মানবলীলা সম্ধরণ 
করিলেন । 


বিদায় 


জনৈক সর্বানন্দ বংশধর, স্বেচ্ছান্ুুযায়ী গুরু অন্বেষণে বহির্গীত 
হইয়া হিমালয়ের বনুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতশ্রবণের তীরে জটাজুট 
যণ্ডিত ধ্যান স্তিমিতনেত্রে এক মহাপুরুষকে সমাসীন দেখিয়া নিঃশব্দে 
তাহার নিকট বনু সময় বসিয়া রহিলেন। তৎপর তাহার ধ্যান ভঙ্গ 
হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ! এত অল্পকাল মধ্যেই সর্ববানন্দ 
শে দীক্ষা গুরুর অভাব হইল? যাহা হউক তুমি এই ঝরণায় স্নান করিয়া 
আইস”। তৎপর তিনি এ সন্ন্যাসী হুইতে দীক্ষাগ্রহণাস্তর পূর্বব স্থানে 
গমন করিলেন । কিছু দূর যাইয়া মনে করিলেন, “কে, আমায় দীক্ষা 
দিলেন 1” পুনরায় তথায় যাইয়া কাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন 

না। 
শ্লীবদূনাথ ভট্রাচার্যা, সামবেদাচার্ষ্য শান্জ্ী 


পলী-ছবি 


সারাদিন ধরি গগনের মাঝে, 
আলোকের থেলা করিয়া শেষ । 
সাঝের বেলায় চলে দিনমণি) 
ক্লাস্ত শরীরে আপন দেশ। 
গ্রা্জের পথটি জীধারে ঢাকিছে; 
ছেলের! চলিছে আপন ঘর । 
প্রদীপ জ্বালিয়া কে রেখে দিয়েছে, 
আলপন। দেওয়! হওয়ার পর। 
বধূটি চলিছে ঘোমটায় ঢাকি, 
কলসী ভরিয়া! লইয়া! জল | 
সোপান বহিয়া উঠে ধীরে ধীরে, 
চরণে তাহার বাজ্জিছে মল। 
গগন সাল নৃতন শোভায়, 
পোঁরে নীল শাড়ী হীরার ফুল। 
জলিল আকাশে হীরক প্রদীপ, 
আর নাহি হবে পথের ভুল। 
খেয়! তরী খানি বাহিয়া এখনি, 
আসিবে সবারে করিতে পার । 
বলিবে, “কে যাবি আয় ত্বরা করি, 
নাহি কোন ভয় ভাবন! আর । 
জ্রীসুনয়নী দেবী 


স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন 


স্থান-কাশী রামকৃঙ্জ-মিশন সেবা শ্রম 


১*ই জুলাই ১৯২*, অপরাহ্ন । 
মহারাজ গাঁন গাচ্ছিলেন--সকলি তোমার উচ্ছা ইচ্ছাময়ী তার! 
ভূমি 1” কিছুক্ষণ গেয়ে বল্লেন? এ ভাবট। আজকাল বড ভাল 
লাগছে। যতই দ্রিন যাচ্ছে, এ ভাবটা ততই ভাল লাগছে। ভাল 
মন সবই তুমি। তোষাব ইচ্ছায় ভালমন্দ সব হচ্ছে। তিনি যাকে 
উঠাবেন-_-তাকে দিয়ে খুব ভাল কাজ করিয়ে নেন--আবার যাকে 
ফেলবেন তাঁকে দিয়ে খারাপ কাভ করিয়ে নেন। * হাঁতীকে পাকে 
আটকিয়ে দাও--আবার পঙ্গুকেও লঙ্ব।ও গিরি । 
মন বেচাবীর কি দোষ আছে, 
বাজীকরের মেয়ে শ্যাম যেমন নাচাও তেমনি নাচে। 
এটা ভাবতেও স্থুথ যে একটা শক্তি এর পেছনে আছেন-_যিনি 
সব চালাচ্ছেন । যুক্তিবাদীরা কিন্তু ওসব কথা মানবে না। তারা 
বলবে, কারণ না থাকলে কি কার্য হয়। কিন্ত ওরা আবার পাণ্টে 
বলবে, তিনি যে কাঁবণেরও কাঁরণ । 
পূর্বে আমিও ওভাঁব স্বীকার করতুম না। খুব তর্ক করেছি। 
লাটু মহারাজের সঙ্গে খুব তর্ক হত। আমি যখন বলতৃম যে, যদি 
ভগবান্‌ যা খুপী তাই করেন, তা হলে ত তিনি খামখেয়ালী হয়ে 
গেলেন । তিনি কি ক্ুবিয়ার জাবের মত যথেচ্ছাচারী নাকি? তিনি 
ন্যারবান্। দয়ালু, মজলময়। লাটু মহারাজ বলতেন, “ছে ভাল, 


* কোৌধীতকী উপনিষদের নিয়লিখিত বাক্যে উক্তব্ূপ ভাব দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। 
এষ হোবৈনং সাধু কর্ম কাঁরয়তি তং যমেভে) লোকেভ্য উন্লিনীষতে | 
এষ উ এটৈনমসাধু কর্ম কাঁরয়তি তং যমধেো নিনীষতে ॥ 


৬১৮ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--১ৎ*ম সংখ্যা 


তুমি তোমার ভগবানকে ছে সব পোষ থেকে রক্ষা করছ, ছে বেশ 
ভাল। দেখ একবার, কি চমত্কার বলতেন । ওদিক থেকে 
বলছেন কি না। যুক্তির দিক দিয়ে কিন্ত অনেক তর্ক এসে পড়ে। 
7:55 11] (স্বাধীন ইচ্ছ! ) সে উড়িয়ে দিলে। যখন কেবল বাঁচনিক 
জ্ঞান হয়েছে তখন ওরকম হলে মুস্কিল। এর পরথ হচ্ছে বেতালে 
পা পড়বে ন1। 

ছোটকালে পুতুলনাচ দেখতে গিয়ে যখন দ্রেখতৃম হয়ত একটা 
পুতুল ক্যা করে উঠল; তখনই মনে হত, সত্যি সত্যি ওরা শব্দ 
করছে, আর আপন ইচ্ছামত নাচছে । কিন্তু শেষে দেখলাম, ওমা 
ওযে আড়াল থেকে আর একজন নাচাচ্ছে। 

আজকাল মামায়ার ইচ্ছায় সব হচ্ছে, এই ভাবটা ব্ডড ভাল 
লাগছে । কি চমতকাঁরই মনে হচ্ছে । মনটা মেনে নিয়েছে কিলা, 
তাই এখন ওরকম হচ্ছে। স্বামিজী9 শেষ বয়সে মহামায়ার ওপর 
খুব বিশ্বাস করতেন | যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে যাওয়া__মুখে বললেই ত হল 
না। মহামায়ার অনুগত থাকলে তিনি রক্ষা করেই থাকেন। বয়স 
হয়ে গেলে একট! সময় আসে যথন কাধ্য কারণের দিক দিয়ে না 
গিয়ে মহামায়ার উপর নির্ভর এসে ষায়। 

গোবিন্দ_ গোবিন্দ! ভগবান! ভগবান্‌! 

১১ই জুলাই ১৯২৯, রবিবার । 

আঞ্জ লোক সমাগম অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে । মহারাজ কথায় 
কথায় মানবপ'রিবারের কথা বলতে লাগৃলেন--সত্/যুগ কখন হবেকি 
না! হবে তার ঠিকানা না থাকলেও আদর্শট| মন্দ নয়। কবি বলেছেন 
তখনই জগতে এরকম সম্ভবপর হতে পারে যখন “পুরুষ হইবে নারী 
প্রকৃতি সমান ।” নুরেন্দ্র মজুমদার খুব লিখেছেন__ভারি চমৎকার 
গর লেখা । তোমরা ত হাসছ, আমি কিন্তু ছোট বেলায় পড়ছি, 
আমি ত হাসিনি। 

মহারাঁজ--এতে মেয়েদের কোমলভাবের কথাই বলছে । ভত্ত-_ 
নিবাঁধ্যতার কথ বুঝাচ্ছে না ত। 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] স্বামী হারানোর বহি কথোপকথন ৬১৯ 


শাপপালিিলাসিশস্লিত তিল সিলসিলা সিাটিপীসিপসিলা তর স্পাস্িপন। 


স্বামী তু নিশ্য়ই__তার কি গার ভূল জাডে। কৰিব বলছেন-__ 
*ভারবাহী পুরুষের এত অহঙ্কার!” তারা ত ভার বয়ে বয়ে মরে। 
স্ত্রীলোকের মত হওয়া কি সহজ ? 

ভক্ত-_মহারাজ, মেয়েরা নরকের দ্বার প্রভৃতি কথা ত সকলেই 
বলে থাকে । কিন্তু ওরা যদি লিথত তাহলে পুরুষেরা নরকের দ্বার ওরাও 
খুব লিখতো ৷ 

স্বামী তু--তাত করচেই--এঁ দেখছ না, ওসব দেশে কি ছেড়ে 
দিচ্ছে? শান্ত্রও সকল স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কিছু বলেন নি। বিদ্যান্ত্রী 
অবিদ্ঠা স্ত্রী তফাৎ করেছেন । ঠাকুর ওরকম ব্লতেন। যে স্ত্রী 
সর্বদা বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই অবিষ্াস্ত্রী। আর 
যে স্ত্রী ভগবানের দিকে যেতে সাহাধ্য করছে সে বিছ্যান্ত্রী। অবিদ্যা 
স্ত্রীর ওপরই এসব কথ! বলেছেন । কেবল বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে 
যাওয়া কি ভাল? 

তাই শাস্ত্র বলছেন__ক্ত্রীণাঁ ক্্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যত্বা দূরতঃ, অবস্থান 
করতে । দেখনা সঙ্গদোষে কি হয়ে বাঁয়। যখন আমর! স্কুলে পড়তুম 
তখন কতকগুলি ছেলে বাড়ী ফেরবার কালে মাতালের ভাগ করে 
গুলির আড্ডায় ঢুকত। মাতাল দেখলে গুলিখোরদের ভারি ভয়। 
ওরকম করতে করতে একজন ভারি গুলিখথোর হয়ে গেল। দেখনা 
কি কাণ্ড! 

সংস্কার একবার পড়ে গেলে সেকি যেতে চাঁয়? সংস্কার কাঁকে 
বলেঃ আর তা কত ভয়ানক । কখনও কখনও নিজ্রাবস্থায় এই 
স্কারের অদ্ভুত কাধ্য দেখা যায়। একে ইংরাজীতে সোমনানু- 
লিজম্‌ ( 501010210109011910 ) বা স্বপ্র সঞ্চরন বলে। একবার স্বামিজী 
এ বিষয়ে অনেক গল্প করছিলেন। একটা বিবি কবর খুলে ঘুমের 
ঘোরে জিনিষপত্র এনে বিছানার তলে রাখত-_ঘুম ভেঙ্গে গেলে কিছু 
জানত না। একটি মেয়ে অক্ষরজ্ঞানও নেই, সে দিব্যি পাত্তিত্যপূর্ণ 
বস্তৃতা দ্বিত। আমাদের দেশে হলে বলত অপর্দেবতা পেয়েছে! 
ওদের দেশ কি না, গবেষণা আরম্ভ হলো । শেষে জানা গেল 
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১৪1১২ বৎসর পূর্বে মেয়েটি এক বৈজ্ঞানিকের বাড়ীর চাঁকরাণী 
ছিল। গেই বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা দেওয়ার ও জোরে পাঠ করার 
অভ্যাস ছিল। কাধ্যকারণ ঠিক হয়ে গেল। 

কলকাতায় খুব একটি ভালছেলে-_ চরিত্রবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান 
ছেলে,--খারাপ মেয়েদের ভাল করবে বলে কাজে লাগল। শেষে 
একটা মেয়ে ওর কাছে তার দুঃখের কথা বলে ওকে গলিয়ে দিলে । 
শেষে ও মেয়েটা ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ে গেল। সাহস কত্তেই 
নেই-_-কে জানে বাব কখন পট্‌কে দেবে । 

আমি আর 'একটি ঘটনা জানি তা অতি আশ্র্য। এ বইয়ে 
পড়া কথা নয়--এ একেবারে দেখা কথা । একভ্রন বাঙ্গালী সাধু 
খুব ত্যাগী--বি এ পাঁশ স্বামিজীর সঙ্গে একত্র পড়ত । সে সম্পকে 
আমাদের সঙ্গেও ভাব ছিল। ওর খুব অহঙ্কার ছিল, আমি কামজিৎ 
হয়েছি এই ভাব । কারও গণোরিয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদি হলে ভিক্ষা করেও 
শুল্রাধা করত। আমাদিগকে বলত এক স্বামিজীর মাথা আছে, তোর 
সাধু হতে পারিস্‌, তোদের কারও মাথা নেই। শান্রা্দি মানত না; 
বলত, আমরা যদ্দি লিখি তাও শাস্ত্র হবে। খুব তর্ক করত। লোকটা 
খুব সাহসী ছিল। লোকে তাকে খুব বাড়িয়ে দ্রিলে। গুণও বনু 
ছিল। একবার এলাহাবাদে ওর সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে 
তার পতনের কথা খুলে বলে। আমি বললাম--কি কল্লিরে শালা 
এই শেষ বয়েসে। দেখ কি কা; লজ্জা সঙ্কোচ নেই_-সব কথা 
আমাকে বলে দ্রিলে। একটা মেয়েমান্থধ জোর করে এসে এই সব 
কাণ্ড করলে। আমিও ভাবলুম আমার কাম হবে না তারপর এই 
হয়েছে। আম বল্লাম, আরে শালা, ওকে দূর করে দিতে পাল্লি না? 
অহস্কাবেই ওর পতন হল। এসব ব্যাপারে সাহম দেখান একদম উচিৎ 
নয়। এর জন্তই ত বলেছে_-্্ীণাং স্ত্ীসঙ্গিনাং সঙ্গতত্যক্ত। দূরতঃ, | 


৯ পাস্পিপী সিন সিসি সা 





পৌরাণিকী 


গণেশ 


গণেশ ছোট খাট মোটাসোটা বালকটি ; হাঁতীর মত মুখ, উদ্‌রটি 
দীর্ঘ, কপাল থেকে মদ জল গড়িয়ে পড়ছে, তার সৌরভে আকুল হয়ে 
ভ্রমরের। তার গণ্ডস্থলের চারিপাঁশে ঘুরে বেড়ায় । দীতের ধায়ে অরিকুল 
নাশ করায় তার দেহ তাই সিন্দুরের শোভা 3 পুর্ব্ব বা পশ্চিমগগনে 
লাল সাদ মেঘের খেল! দেখলে দিকৃগঞ্জদের অধিপতি গণেশের ধারণ! 
হবে। ইনি বড় সুন্দর দেবতা, ইহার শরীরে ক্রোধের লেশমান্ত দেই। 
ইহার আরাধনা! করলে বিদ্র বিনাশ হয় সিদ্ধিলাঁত হয় । এর চারখানি 
হাত, তিনটি নেত্র, হছর ইহার বাতন। আমাদের দেশের কষক মহিলাদের 
বিশ্বাস, বিজয়ার দিন গণেশ ঠাকুরের পায়ে ইছুর মাটি দিলে ইছরের 
দৌরাত্ম্য নিবারণ হয়। 

একদিন নারায়ণ নারদকে একটি মাল! উপহার দেন । নারদ সেই 
মালাটি নিয়ে হরিগুণ গাইতে গাইতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হয়ে 
দেখলেন, ধেবরাজ তার শ্বেত হস্তীর সঙ্গে খেলা করছেন । নারদকে 
দেখে তিনি সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করতেই তিনি তাকে ভগবানের প্রসাদী 
মাল! উপহার দিলেন | ইন্দ্র সেই মালাটি হাঁতীর দাতে পরিয়ে দিলেন 
এবং তাঁর শোভ৷ অতি স্থন্দর হল। নারদ তাই দেখে চটে গিয়ে বললেন, 
«মুর্খ; ভগবানের প্রসাদ্দী মাল আমি তোমায় দিলুম, আর তাই তুমি 
হাতীর দাতে পরাঁলে ; এ হাতীই তোমার চাইতে বড় হবে”। 

এপ্রিকে হরগৌরী অবতারে গৌরীর গর্ভে গণেশের জন্ম হল। সকল 
দ্বেবত! পার্বতী নন্দনকে দেখতে এলেন, কিন্তু শনি দেবতার তৃষ্টিতে 
তার মাথা উড়ে গেল। বিধু বললেন? প্উত্তর দিকে ষে শুয়ে আছে তার 
মাথা কেটে আন, এনে জুড়ে দা9”। এখন উত্তর দিকে শুয়েছিল সেই 
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হাতী। শনির এতে কোনও দোষ ছিল না । শনি স্ত্রীর অভিশাপে যার 
দিকে তাকাত তাই ভদ্ম হয়ে যেত। সেই ভয়ে শনি ঠাকুর কৈলাস পুরীর 
মধ্ো ঢুকলেন না । দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, “শনি কোথায় ? এত বড় 
স্পদ্ধী তার, সেকি আমার নেমতব্ন অগ্রাহা করলে”? শিব ঠাঁকুর জেনেও 
ভয়ে ভায় শনিকে ভেতরে আনতে আদেশ করলেন । কাজেকাজেই 
গ্রহরাজ পার্বতীর কাছে গিয়ে অধোবদনে দাড়িয়ে রইলেন । পার্বতী 
ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “অধোবদনে দাড়িয়ে রয়েছ কেন”? শনি 
সব কথা খুলে বললেন, কিন্তু পার্বতী অগ্রাহ্া করায়, তাকে গণেশ 
দেখতে হলি । দেখা মাত্রই তার মাথ। উড়ে গেল, বিষণ তখন সেই শ্বেত 
হস্তীর মাথা জুড়ে দিলেন । দিলেন বটে কিন্ত দেবতারা সকলেই মনে 
ভীত হয়ে পড়লেন পাছে দেবী তার পুত্রের বিরূপ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে 
শনিকে বধ করেন, তাই তারা করজোড়ে দেবীর নিকট অগ্রসর হয়ে 
বললেন, “মা আমরা আপনার পুত্রকে এই বর দিচ্ছি যে তার পৃজ! 
আগে না হয়ে অন্য কোনও দেবতার পুজা সিদ্ধ হবে না” | 

একদিন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করে) হরগৌরাকে নমস্কার 
করবার জন্তে কৈলাসে গেলেন, সে সময় তারা নিদ্রা যাচ্ছিলেন । 
নিদ্রা বিক্ত যাতে না হয় সে জন্ত গণেশ দ্বারে পাহারা দিচ্ছিলেন । 
পরশুরাম এসে বললেন, “আমি গুরুর দর্শন চাই” | গণেশ বললেন, “তার! 
এখন নিদ্িত, আমি রাস্তা ছাড়তে পারব না । আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
কক্ুণ, তাঁদের নিদ্রা ভাঙ্গলে আমি আপনাকে তীদ্দের কাছে নিয়ে 
যাঁর” | দ্জনেই ছুজনকে মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিতে লাগলেন, শেষকালে 
পরশুরাম জোর করে ভিতরে ঢুকতে গেলেন। গণেশ ছহাত দিয়ে 
তাঁকে বাধা দিলেন, পরশুরাম তবুও শুনলেন না। তখন গণেশ তাকে 
ত্রিভুবন ঘুরিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন । পরশুরাম তথন শিব প্রদত্ত 
পরশু গণেশের উপর নিক্ষেপ করলেন কিন্তু গণেশের তাতে কিছুই হলনা, 
কেবল একট! দাত ভেঙ্গে গেল। এদ্রিকে কোলাহল শুনে হরপার্বতীর 
ঘ্বম ভেঙ্গে গেল। তার! বাইরে এসে দেখলেন গণেশের একটা দাত 
ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং তার মুখ ছ্দিয়ে রক্ত পড়ছে। দেবী 


শিল্পা অর্পাি 


কার্তিক, ২৩৩৫ ] পৌরাণিকী ৬২৩ 


পাস পরী তা উ তাসস পোস্ট পি পাস পাস পাটি পাস পাস পাস তি লাস্ট পাটি পাটি পাটি তটিতি শি এ রাশিপাসিশাী 


সব ব্যাপার বুঝতে পেরে ৷ শুল নিছে পরস্তরামকে মারতে ০ গেলেন | মহাদেব 
তাকে বারণ করলেন, বললেন, “গণেশ যেমন পুত্র, শিষ্যও তেমন পুত্র ৷ 
অতএব তুমি পুত্র বুদ্ধিতে পরশুরামকে ক্ষমা কর”। এই রকম নানা 
কথায় প্রবোধ দিতে ভগবতীর ক্রোধ শান্ত হল। গণেশের সেই থেকে 
নাম হল একদম্ত। অক্রোধ গণেশ তাতে কিছু মাত্র দুঃখিত না হয়ে 
সেই দন্তটিকে তুলে নিয়ে নিজের মোগ-দণ্ড করে নিলেন । 

একদিন মায়ের গলার হার নিষে কান্তিক গণেশে ঝগড়া বাধল। 
দুইআ্রানেই বলেন, “্র হার ছড়াট! আমি পরব” । তথন দ্েেবী বললেন, 
তোমাদের মধ্যে সব আগে ঘে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসতে পারবে, এ 
হার ছড়াটি সেই পাবে”। শুনে কান্তিক তখুনি ময়ূর চড়ে বেরিয়ে 
পড়লেন, কিন্ত মন্থর গতি গণেশ মাকে প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করে 
বললেন, “মা, বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড সবই তোমার প্লেছে, তোমাকে প্রদক্ষিণ করা 
মানেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা, অতএব হারটি আমাঁকে দাও” । দেবী ঈষৎ 
হাস্ত করে গণেশকে হারটি পরিয়ে দিপেন এবং ক্রোড়ে নিয়ে চুগ্বন 
করলেন । 

আর একদিন গণেশ একটি বেড়ালীকে অত্যন্ত প্রহার করেন । 
এসে দেখলেন মায়ের সর্বাঞ্গ ক্ষত বিক্ষত । তাই দেখে গণেশ তুদ্ধ হযে 
বললেন, “ম! তোমার এ দশা কে করেছে? দেবী বললেন “তুমি কি 
জান না সমস্ত স্ত্রী শরীরই আমার শরীর । যে বিড়ালীটিকে আঘাত 
করেছ তার সমস্ত আঘধাতই আমার গায়ে লেগেছে ।” শুনে গণেশ 
অিয্মান হয়ে কাদতে লাগলেন । 

গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন । মহাভারতে আছে সত্যবতী 
নন্দন ব্যানদেব যোগবলে বিপুলার়তন মহাভারত মনে মনে বচন! 
করলেন। কিন্তু লেখকের অভাবে তা জনসমাজে প্রচার করতে না 
পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তারপর একটিিন ব্রহ্গা তার নিকটে এসে 
বললেন, “তুমি গণেশকে ঠিক কর”। ব্যাসদ্দেব গণেশকে অনুরোধ করায় 
গণেশ বললেন, "তোমাকে অনর্গল বলে যেতে হবে, এবং আষিও অনর্গল 
লিখে ষাব। যদি তুম থাম তাহলে কিন্ত আমি উঠে চলে যাব*। ব্যাস 


৬২৪ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


০৯ পা পট পপ হারার টা 


ন্বেব বললেন, “আমি অনর্গল বলে যাব বটে কিন্তু তোমায় প্রত্যেক 
শ্লোকের অর্থ বুঝে লিখতে হবে" | গণেশ লিখতে জআরম্ত করলেন। 
ব্যাস যখন দেখতেন যে রচনা আর তার মনে উদয় হুচ্ছে না, তখন 
একট! কুট গ্লোক বলতেন। গণেশের তা পুঝতে অনেক দেরী হত 
এবং ব্যাস সেই অবসরে অনেক শ্লোক রচনা করে ফেলতেন। এই 
ভাবে ব্যাসদেব গণেশকে দিয়ে সার! মহাভারত থানা লিখিয়ে নেন। 

দক্ষিণদেশে গণেশ পুজার খুব চল। ভাঁদ্রপদদী চতুর্থাতে গণেশের 
পৃজ্পা হয়ে থাকে । 


ঞী-_ 


শৈশব 


দিব অবমান হলে আধার ঘিরিলে পরে-_ 
পুরবে গমনশীল পথিক যেমন, 

অন্তমিত ভানু পানে চাছি অনুক্ষণ-_ 
পশ্চাতের রশ্মি হেরি আনন্দে মগন। 
সেইরূপ স্থখদিন হইলে অতীত-_ 

মাধার আসিয়! যবে করে গো আবৃত-- 
শৈশবের স্থুথ স্ৃতি করিয়া শ্মরণ 

পুলকে পুরিত হয় মোদের জীবন । 


শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতি 


( পুর্বান্ুবৃস্ভি ) 


(৩) 

গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিশেষ বিধি 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন “রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্” (ক), শস্কাবানই জ্ঞান 
লাভ করিয়া থাকে । যে শিষ্য শুশ্রাধা পরায়ণ নকে, যে অহুয়াকারী, 
কুটিল ও অসংযত তাহাকে বিষ্াদান নিষিদ্ধ ছিল। বিস্য়া সার্ধং 
জিয়েত ন বিদ্যা মুষবে বপেত্প(খ)। বরং বিদ্যার সহিত মরিয়া যাইবে 
তথাপি উঁষর ভূমিতে বীক্স বপনের ন্যায় অপাত্রে বিদ্যা অর্পণ করিবে 
না। মন্ুসংহিতার একটি স্থন্দর রূপকের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থিত 
করা হইয়াছে ;__-“বিদা। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিতেছেন 
আমি তোমার নিধি, আমাকে যত্ব পূর্বক রক্ষা করিও অশ্রন্ধাদিদোষ- 
দূষিত অপাত্রে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমি 
অতিশয় বীর্যে বর্তমান থাকিব । 

যাহাকে সর্ববদ। শুচিঃ জিতেন্দ্িয়। ব্রহ্মচারী বলিয়া! জানিবে তাহার 
হত্ডে আমাকে সমর্পণ করিও ।(গ) সংহিতাকার অত্রি বলেন, “্য্ি 
গুরু একটি মাত্র অক্ষরও শিখাইয়! থাকেন, তথাপি পুপ্িবীতে এমন 
কোন জ্রব্য নাই যাহা অর্পণ করিয়া শিষ্য খণ যুক্ত হইতে পারে ।(ঘ) 
সংহিতাকার বিষু) বলেন, জনক ও আচার্য+_এই ছুই জনের মধ্যে 
আচার্ধা পিহা অপেক্ষ। শ্রেষ্ট যেহেতু ব্রহ্মজন্মই ইকপর উভয় লোকে 





(ক) গীতা ৪৪০ 
(খ) ছান্দোগা ব্রাহ্মণ 
(গ) মনু ২১১০-১১৫ 
(ঘ) অত্রি ১৯ 

৪ 





৬২৩ উদ্বোধন রঃ ৩৬শ বধ--১০ম সংখ্য। 


৮ তাসিপাসিশাটি 


স্থায়ী রি প্রান শান্্রকারগণের মতে  আহুখত) । ও শুশ্রুষা ছার 
গুরুর সন্তোষ বিধান জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। মনু বলেন, খনিত্র 
দ্বারা খনন করিতে করিতে মনুষ্য যেমন জল প্রাপ্ত হয় তদ্রুপ শুল্রাবা 
করিতে করিতে শিষ্য গুরুগত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকেন । 
(খে) মহাভারতের আরুণি, উপমন্্য ও একলব্ের চত্রিত্রে আমর! গুরুর 
প্রতি একান্ত ভক্তি ও আজ্ঞাবহতার উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 
তাহারা গুরু শুশ্রুবা ও আনুগত্য দ্বারা তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিয়! 
বিবিধ বিদ্যায় পারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন | গুরুর আদেশ পালনের 
রন) তাহারা অনেক শারীরিক ক্লেশ সহা করিয়াছিলেন | গ) 

| শুরু ও শিষ্যের আচরণ 

শিষ্য গুরুর পরিবার ভুক্ত হইয়া থাকিত। তাহাকে গুরুর গৃহকন্মে 
সাহায্য করিতে হইত । বিদ্যাথী আচার্যের পুজা্চনাির জন্য পুষ্প, 
গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিত ।(ঘ) তাহাকে জলকুম্তাহরণ, 
কাষ্ট সংগ্রহ ও গো-গ্রাস প্রদান করিতে হইত ।(উ। মহাভারতে 
প্রেখিতে পাইঃ আরুণপি স্বীয় গুরু আয়োদ ধোম্যের ক্ষেত্রের কেদার বন্ধন 
করিয়া দিতেছে; উপমন্্য সারাদিন গরু চাইয়া সন্ধ্যায় গুরুকুলে 
ফিরিয়া আসিতেছে ।(চ) প্রথম অবস্থাতেই শিষ্যকে এ সকল কাধ্য 
করিতে হুইত। কিন্তু শিষ্য খন গভীরতর বিষয়ের অধ্ায়নে নিষুক্ত 
হইত তখন তাহাকে এ সকল গৃহকন্মাদির দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া 
হইত ((ছ) 

শিষ্যকে প্রত্যহ গুরুর অগ্রে উত্থান এবং গুরুর পশ্চাৎ শয়শ করিতে 


পাপী শপ পিপি শশা শিপ শিপপাশিশীসসি 











(ক) বিষুঃ ৩৯1৪৪ 

(খ) মু ২২১৮ 

(গ) আদি--১৩২ অধ্যায় 

(ধ) মনু ২১৮২ 

(উ) হারীত সংহিত1 ৩।২ 

(চ) আব্বিপর্ধ-পৌষ্য--৩য় অধ্যায় 

(ছ) নবেঞ্জনাথ লাহা প্রবাসী; শ্রাবণ, ১৩২৯ 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] নান ভারতে নি 7 ৬২৭ 


৮৬ পাস 


হইত । সাহার গৃহিত সস্তাষণ, ভাহার আদেশ শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে 
শিষ্টাচারের নিয়ম সর্বতোভাবে যানিয়া চলিতে হইত। মনু বলেন, 
গুরু বর্দি আসনে বসিয়া আজ্ঞা করেন, শিষা উথ্থিত ভইয়া তাহার সেই 
আজ্ঞা! গ্রহণ বা তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবে । গুরু উত্থিত অবস্থায় 
আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া তাহার 
আজ্ঞ। গ্রহণ বা! তীাহাকে সম্ভাষণ করিবে । শিষ্যের আসন ও শধ্যা 
সর্ববদ। গুরুর অপেক্ষা অনুন্নত হইত । 

বিশেষ জন্মের সহিত তীহার সম্বন্ধে আলোচলা করা হইত। 
শান্তকার বলেন, যেখানে গুরুর আচরণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচন! হয়ঃ 
শিষ্য হস্ত দ্বার! কর্ণাচ্ছাদন করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
আসিবে (ক) 

বিগ্ভা্থাকে আচাধ্যের সন্তানের স্তায় ন্বেহ করিতে হইত, তাহাকে 
তাহার সকল বিদ্যা শিখাইতে হইত। কোন কিছু গোপন রাঁথা নিষিদ্ধ 
ছিল ।!খ) 

ব্রাহ্মগণ্য ধর্ম শাস্্কারগণ আচাধা ও শিষ্যের পরম্পরের প্রতি ব্যবহার 
বিষয়ে যেরূপ বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ 
শান্ত্রকাঁরগণও সেরূপ করিয়াছিলেন । জাতকে দেখিতে পাই, উচ্চবংশ 
সম্ৃত ছাত্র শিক্ষকের অন্ত জল আনিতেছে, কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে, 
রন্ধন করিতেছে; আবশ্যক অনুযায়ী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া শিক্ষকের পদ্- 
সেবা করিতেছে । মহাবগৃগে গুরুর প্রতি শিষ্ের আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া আছে ।গ) তাহা হইতে জানা ধায় যে বিদ্যা্থী শিষ্য 
প্রতাষে গাত্রোথান করিয়া আচাধ্যের প্রাতঃকত্যের ব্যবস্থা করিয়া 
দ্িত। আচারের পরিচ্ছদ ও ভিক্ষাপাত্র প্রস্থত করিয়া আবশ্যক হইলে 
তাহার অন্ুগমন করিত । আচাধা ভিক্ষা হইতে ফিরিয়! আসিলে শিষ্য 
জল 8 পদ প্রক্ষালন করিয়া দিত। লহ? আরও বারাশিকি হি ] 





ক) মনু ২১৯১-_২০৪ | 
(৭) আপস্তম্থ ১।২)৮ 
(গ) মহাবগঞগ ১২৫ 


৬২৮ উদ্ধোধন র্ ৩০শ বর্ধ-_১০ম সংখ্যা 


পেপাস্টিপাসি- পিজি পিপিপি সা সস শাাসিল সি 


গুরু লি কারণে উন্ধার্গামী হইলে শিক ভাহাকে সনধর্থের উপ- 
দেশ দিয়া ভগবান তথাগতের পথে ফিরাইয়া আনিতেছে। গুরু হয়ত 
কোন অন্তায় আচরণ করিয়াছেন, ভিক্ষু সঙ্ব যাহাতে তাহার উপর 
কোন রূপ গুরুতর শান্তি বিধান না করে অথচ তাহার যথোচিত শিক্ষা 
হয় শিষ্য সেম্তন্ত চেষ্টা করিতেছে। 

চৈনিক পর্যটক ইতসিং ( [79175 ) ৬৭৩--৬৮৭ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন,--“শিষ্ট 
রাত্রির প্রথম ও শেষ যামে গুরুর নিকট শান্ত অধ্যয়নের জন্ত উপস্থিত 
হয়। শিষ্যের নৈত্তিক চরিত্রের উন্নতির অন্ত গুরু কতিশয় যত্ু নিয়া 
থাফেন। শিষ্য গুরুর অঙ্গ মার্জনা করিয়া গেয়। কাপড় চোপড় 
গুছাইয়া রাখে এবং গৃহ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া থাকে । গুরুর গৃছ- 
কর্ম শিষ্যই সম্পাদন করিয়া! দেয়। শিষ্যের পীড়া সময়ে গুরু তাহাকে 
নিজ সম্তালের হ্তায় শুশ্রনা করেন এবং আবশ্তক ওঁধধ পত্রার্দির ব্যবস্থা! 
করিয়া দেন (ক) 

গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে জৈন শান বলেন, গুরুর অগ্রীতি- 
কর কোঁন কার্ধা করিবে না। বাক্যেবা কার্যে কাচ তাহার প্রতি 
অঙশ্রীনের ভাব দেখাইবে না ।(খ) 

ছুবিনীত ছাত্রের সম্বন্ধে জৈন শাস্ত্রের অনুশাসন এই--যে ছুঃশীল, 
গুরুদেষী, বাঁচাল, অমিতভাষী তাহাকে পৃতিকর্ণী কুকুরীর মত বিতা- 
ডিত করা কর্তব্য ।”(গ) 


পলিসি পাস্তা 


(৪ ) 


অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিধি 


-_দগুবিধাঁন-- 
আঅবচাধ্য শিষ্কে অতিশয় নগ্রবাক্যে মধুর ভাবে চি 


পপ ০০ শাসক স্পিন শাশিশাীশী 





(ক) 1-1510 ূ নার, 5 নাভানা ) ঢ. [20. 
(খ) পৃথিবীর ইতিহাম--বষ্ঠ ভাগ ১৫৩ 
(গ. রী ৮১ 


কার্তিক, টি পচন ভারতে না তি, ৬২৯ 


24 ৮৯ পাটি ৩ 


করিতেন। শান্তির আবশ্তক হইলে মহ দণ্ডের ক্যবস্থা ছিল! মনু 
বলেনঃ “অতি তাড়না সহকারে শিধ্রিগকে শিক্ষা দ্বিবে ন1”(ক) 
গৌতম বলেন, পশিষ্তকে কোন প্রকার আঘাঁত ন করিয়া শাঁসল 
করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃছ, দলশূন্ত বংশখণ্ড অথবা রজ্জু 
বারা আধাত করিবে ।”(থ) অন্য বস্ত দ্বারা আঘাতকারী আচাধ্যকে 
রাজ! দণ্ড প্রদান করিতেন । মন্তু বলেন, প্রজ্জাদি ত্বারা শরীরের পুষ্ঠ- 
দেশে আঘাত করিবে--কদাচ উত্তমাঙ্গে আধাত করিবে না। অন্যত্র 
প্রহার করিলে প্রহর্তা চোরের নায় অপরাধী হইবেন ।”গ) আপস্ত- 
স্বকার 'এতদপেক্ষা মুছু শান্তির বিধান করিয়াছেন । ভয় প্রদর্শন উপ- 
বান, শীতলজলে স্রান করান, আচার্যের সান্ধ্য হইতে নির্বাসন-_এই 
সমস্ত ছুব্বিনীত শিষ্যের শান্তি । জাতকের উপাখ্যান হইতে জালা যায় 
যে বৌদ্ধ যুগেও দৈহিক শান্তির ব্যবস্থা ছিল। জনৈক রাজকুমার 
কোন অপরাধের অন্য তীয় অধ্যাপক কর্তৃক প্রহ্ৃত হইয়া- 
ছিলেন ।ঘ) 


অধায়ন বিধি 


অধায়ন কালে শিক্ষার্থী আচমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক উত্তবাভি- 
মুখে কৃতাঞ্জলি হুইয়া পবিত্রবেশে উপবেশন করিত । বেদাধ্যয়নের 
আরম্ত ও অবসান কালে শিষ্য আচাধ্যকে প্রণাম করিত। আচাধ্য 
“অধীঘ ভোঃ"_-এই কথা বলিলে পাঠ আরম্ত হইত । “বিরামোইস্ত 
বলিলে অধায়ন শেব হইত ।/উ; আচার্ধাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে 
হইলে বিশেষ নআভাবে তক্কি-শ দ্বা-প্রদর্শন পুর্ববক প্রশ্ন করিতে হইত । 
মনু বলেন) ভক্তিশ্রদ্ধা্দি প্রশ্ন ধর্ম উল্লজ্ঘন করিয়া অন্যায় ভাবে জিজ্ঞাসা 


(ক) মনু ২১৫৯ 

(থ) গৌতম সংহিতা ২য় অধ্যায় 
(গ) মনু ৮1৩০ 

(ঘ) ভারতবর্ষ, কাত্তিক; ১৩৩৩ 
(ড) মনু ২৭৩---৭৪ 


৬৩০ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


স্পশপপস্পিতী তিশা শপ সি ২৯৮ 


করিলে কোন কথায় উত্তর দিবে না । এপ স্থলেজানিয়া শুনিয়াও 
মুকের স্টায় ব্যবহার করিবে ।। ক) 

শিষ্য রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া অধায়ন করিত ।(খ) রাত্রি শেষে 
অধ্যয়ন করিবার পর পুনরায় শয়ন নিষিদ্ধ ছিল ।(গ) দ্বিজ মান্রেরই 
প্রতাহ চতুর্বেদ, উপনিষৎ, উতিহাঁদ, পুরাণ কিছু কিছু পাঠ করিবার 
নিয়ম ছিল।(ঘ) 


--বিভিন্ন বিষয়ের অধায়ন কাঁল-_- 


বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট ছিল। বৎসরকে 
ছই ভাগ করিয়া এক ভাগে বেদ ও অপর ভাগে অন্যান্ঠ বিষয়ের 
অধ্যাপনা হইত । 

প্রতি বৎসর বর্যাকাঁলে আযাঢ়, শ্রাবণ বা ভান্ত্র মাসের পৌর্ণমাসীতে 
“উপাকর্ম্শ নামক একটি অনুষ্ঠান করিয়া গুরু শিষ্াদিগকে বেদপাঠ 
আরম্ভ করাইতেন। ৪॥ মাস বেদ অধ্যয়নের পর উৎসর্গ নামক আর 
একটি অনুষ্ঠান করিয়া বেদ্পাঠ বন্ধ করা হইত। বৎসরের অবশিষ্ট 
সময় বেদাঁজ পুরাণ প্রভৃতির অধ্যাপনা চলিত 1(উ) 


_-অনধ্যায়_ 


এখনকার স্কুল কলেজে যেমন এক সময়ে ২১ মাস বন্ধ তয় সেকালে 
তেমন রীতি ছিললা1। মাঝে মাঝে ছুটির ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ 
বিশেষ তিথি, প্রারুতিক ছৃর্যোগ কিংবা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খটনা 
উপলক্ষে “অনধ্যায়” বিহিত ছিল। অনধ্যায় দিবসে শিক্ষার্থীরা অবস্থাই 
খুব আমে'দ প্রমোদ করিত। অমাবস্তা, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী ও অষ্টমী 
তিথিতে শধ্যায় ছিল। বিহ্যুতৎ গর্জন, ঝড় বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি 
(ক) মনু ২১১০ 

(খ) মনু ৪1১০০ 

(গ) বিষু সংহত! ৩০।২৭ 


(ঘ) ব্যাস সংহিতা 
($) উশনঃ সংহিত1 ৩1৫৪--.৫৮ 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] প্রাচীন ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতি ৬৩১ 


প্রাকৃতিক ছর্যোগ উপলক্ষে অধায়ন অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। শৃগাল 


কুন্ুর প্রস্ভৃতির উপদ্রব আরম্ত হইলে, চৌরের দৌরাজ্মো গ্রাম উপপ্রত 
হইলে অথবা! এব্প অন্ত কোন কারণে গ্রামে অশান্তির স্ষ্টি হইলে 


অনধ্যায় হইত। রাজার পুত্র জন্মিলে কিংবা আশ্রমে কোন অভ্যাগত 
অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে অধায়ন বন্ধ থাঁকিত ।(ক) 

অনধ্যার দিনে কেহ অধায়ন করিতে পারিত লা। বিষণ সংহিতাকার 
বলেন, “অনধ্যায়ে অধীত শান্স ইহ পরলোকে ফলপ্রর হয় লা। পরস্থ 
তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরু শিষোর আফুংক্ষয় হইয়। থাকে ।(ক) 


_ছাত্রনিববাচন-_ 


ছাত্র নির্বাচনের প্রথা ছিল। উশনাঃ বলেন, 

(১) আচাধ্য-পুত্র+ (২) শ্তশ্াধু) (৩) জ্ঞানদ (যিনি অন্য কোন 
বিষয়ে জ্ঞানদান করিয়াছেন ), (৪) ধান্মিক, (৫) শৌচ সম্পন্ন, 
(৬) আত্মীয়, (৭) শক্ত (শন্ত্র ধরণে সমর্থ), (৮) ধনদাতা, (৯. সাধু 
ব্যক্তি, (১০) জ্ঞাতি, 1১১) কৃতজ্ঞ, আদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী 
ক্ষত্রিয়, (১২) তাদূশ বৈশ্ত (১৩. কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ (-৪) অদ্ত্রোহীত্রাঙ্গণ, 
(১৫) মেধাবী ব্রাহ্গণ 'এবং 1১৬) স্কনকারী রাহ্ধণ-_-:এই ষোড়শ 
বিধ বাক্তির মধ্যে যে “কহ আসিয়া উপস্থিত ভয় তাহাকেই অধ্যাপনা 
করিতে হইবে ।৭) 

শিষ্য এক বতসর বিনা অধায়নে বাস করিত । গুক্ উহার মধ্যে 
ছাত্রকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতেন। শিষ্য 
উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাকে বিদ্যাদান করিতেন। তাহার 
আচরণে দোষ থাকিলে এই এক বৎসরে গুরু তাহা সংশোধন করিয়া 
লইয়। পরে বিদ্যাদদান করিতেন ।(গ) 


(ক) মনুসংহিতা ৪।১*০-__১২৬ 
(ক) বিষুণপংহিতা ৩০।২৯--৩০ 
(খ) উশনঃ সংহিতা ২।৩৫-_ ৩৭ 
(গ) এ ২৩৩-_-৩৪ 


৬৩২ উদ্বোধন বা ৩*শ হি “ম সংখ্যা 


সর্দি তারা পা১ 2৯ পা পাস লস লা পাখির সি পা পা পালাল পাপী পাতি তা পাস পালা প্রা পালা পাসিপাটিলিসিলাসটি পা পাসিলাস্পিপাসটি সিসি 


বৌদ্ধ গর: নানা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি সঙ্বারামে দ্বার পণ্ডিত 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা প্রবেশাখা ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া 
লইতেন। নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নির্বা১নী পরীক্ষায় শত করা ২*টির 
অধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইত লা। 


- শিক্ষকদের ভিতরে শ্রেণী বিভাগ-- 


শিক্ষকদের ভিতরে শ্রেণী বিভাগ ছিল। সম্পূর্ণ বে শিক্ষাদদাতাকে 
আচার্যা বলা হইত । যিনি কেবল জীবিক। নির্বাহের জন্ত বেদের 
অংশ বিশেষ শিক্ষা দিতেন, তিনি উপাধ্যায় নামে অভিহিত হইতেন, 
(ক) তনিয়স্থ ব্যক্তিকে গুরু আধ্যা প্রদান করা হইত। আচাধ্য 
উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ অধিক পূজিত হুইতেন। জন্মদাতা পিতা 
অপেক্ষাও আচাধ্য সমধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন ।(থ) 

বৌদ্ধ যুগে মধ্যে মধ্যে আচার্ধ্য প্রধান প্রধান বি্তাথীকে ছাত্র শিক্ষায় 
নিয়োজিত করিতেন ।(গ) 


ওপনিষদিক যুগে দেখিতে পাওয়া যায় 


পিত! ( এবং স্বামী) স্বয়ং কখন কথন অধ্যাপকের কাজ করিতে- 
ছেন।(ঘ) উপনীত হইয়া পুক্র প্বগৃছেই পাঠারস্ত করিত। কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই ব্রত নিয়মাদির সম্যক পরিপাঁলনের জন্ত বালক অন্য গুরুর নিকট 
প্রেরিত হইত ।(উ) 

বেদ প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
বিশেষ জিজ্ঞাসার জঙ্ট ব্রক্ষচারিগণ আব্্তক হইলে নানা স্থান পর্যটন 
করিয়া একাধিক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিত। কোন কোন গুরু 
প্রার্থন]! করিতেন, _প্জল যেরূপ নিয় স্থানে যায়, মাস যেরূপ 


পপ ৯:৮৮ লাশ তি তাশাশশাপশপালীলি 





এপি পা পরি পদ আদ তত াদীাসপিপাসিতত তিশা শিস শ্পপপ্পিজিশিপপীপাপাস পা সপশণ ০০ উিপাশা্পদ এপ পা 


(ক) মনু ২১৪০) ১৪১ (ড) ছান্দোগ্য ৬।১।১ 
(খ) মনু ২১৪৩ ৮১৯৫ 
(গ) মহাধল্মপালজাতক 818৪৭ বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬ 


(ধ) বৃহদারণাক ৫১১) ২৪ 


বি ক? ১৩৩৫ 1. চার রড রা ৬৩৩ 


১ শি পাটি পি লাস উিপান্ছিত সি পাসি তা ছি পাটি পাস্তা ৯৫ ৯. সালিশ বাপিস্দিপীসপিাসিশী শি তিশা ০ ০৩ 


ংবৎসরে যাঁয়। হে রিরাি সেরূপ ্রন্রচারিগণ  সর্ধনদিক হইতে 
আমার সমীপে আম্বক 1৮.ক) 
মনুসংভিত। পাঠে অবগত হওয়া ধায়, 

প্রাচীনকালে প্রয়োজন হইলে ব্রাঙ্মণেতর আচার্ধোর নিকট হইতেও 
বিদা গ্রহণের বিধি ছিল। মনু বলেন) পশ্রদ্ধাঘুক্ত হইয়া ইতর 
লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করা বিদ্চা গ্রহণ করিবে ।” (খ) ব্রাহ্মণ 
বিদ্যাথা ঈদৃশ গুরুর পাদ প্রক্ষালন বা উচ্ছিষ্ট ভোগ্রন করিত না । 
অনুগমপাদি ছার! তাহার শুশ্রাবা করিত ।। গ) 

অর্থগ্রহণ পুবব ক বিদ্যাদা'ন 

্রাহ্মণ্যশিক্ষা পদ্ধতিতে অর্থ গ্রহণ পূর্বক বিগ্যাদান নিন্দনীয় ছিল । 
বিষুত সংছিতাকার বলেন, “যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দারা 
জীবিক1 নির্বাহ করে তাহা! তাহার পরলোকে ফলপ্রদ্ান করিবে না । 
(ঘ।, রাজ! অমর শক্তি তাহার ছুর্দাস্ত ছেলেদিগকে শিক্ষাদান করিবার 
বিনিময়ে বিষু) শম্মাকে “শতশাসন” উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন। 
তেজন্বা ব্রান্মণ উত্তর দ্িয়াছিলেন “নাহুং শাসন শতেনাপি বিদ্যা বিক্রয়ং 
করিধ্যামি |” 

বিদধা1 শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর গৃহ প্রত্যাগমনকালে শিষ্য গুরুকে 
দক্ষিণ। প্রদান করিত । কিন্তু সমাবর্তনের পুর্বে কোনরূপ দক্ষিণা প্রদান 
মনুর সময়ে নিষিদ্ধ ছিল । 
বৌদ্ধ যুগে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিক়্া বিদ্যাদানের প্রথা প্রচলিত 
হয়। ভিলমুখি জাতক হইতে জান! যায় বারাণনী অধিপতির জনৈক 
পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করেন। তিনি অধ্যাপকের 
দক্ষিণাবাবদ এক সহশ্র স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়! যান । সেই সময়ে ছুই 
শ্রেণীর ছাত্র ছিল। প্রথম, যাহারা তাহাদের অধ্যাপনার জন্য দক্ষিণা 
(প্রদান করিত? দ্বিতীয়, যাহারা  দক্ষিণার পরিবর্তে দবাভাগে 





(ক) তৈত্তিরীয় ১৪ (গ) মনু ২২৪২ 
(পৃ) মন্তু ২২৩৮ (ঘ) বিষুসংহিতা ৩৯।৩৯ 


৬৩৪ তে টা শ বর্ষ--১০ম সংখ্য 


পি পাতি পা পা পাশিপিিপী 


অধাপকগণের সেবা বাতি এবং ইিকালেও অধায়ন রি | নিত 
ছাত্রগণ অধ্যাপকের গৃহে তাহার জোষ্ঠ পুত্রের স্টার বাস করিত। 


(৫ ) 


সমাবর্তন 


শি ত 


অধ্যয়ন সমাপ্ত হুইলে পর শিষ্যগুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতজান অনুষ্ঠান 
করিয়া “সমাবর্থন' করিত । অধায়ন পরিসমাপ্তির পর ব্রতত্বান অনু- 
ষ্ানকারী শিক্ষার্থীকে প্াতক” বলা হইত। আ্লাতক তিন প্রকার 
বিদ্বান্সাতক, বত্ুত্রাতক এবং বিগ্তাব্রতক্ম।(তক্ | ক) ধাহাঁরা অধ্যয়নের 
সহিত পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্তন করিতেন, 
তাহারা বিগ্যাক্পাতক ; ধাহারা যথাবিধি ব্রত্পালন করিয়াও বেদ 
অসমাপ্ত বাঁখিয়৷ গুহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন তাহারা ব্রতক্নাতক বং 
যাহারা বেদাঁধায়ন ও ত্রতান্ুষ্ঠান এই ভুষ্টটিই পালন করিতে সমর্থ 
হইতেন তাভাঁর। বিছ্যাব্রভন্নাততক । এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত 
ন্নাতকগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন |! থ ) 
নৈষ্ঠিক ত্রঙ্গচারী 
অধায়ন সমাপ্তির পর সকলেই যে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত এমল 
নহে। ইচ্ছানুসারে ব্রহ্ষচর্ষযা আশ্রমের পরষ্ট বান প্রস্থ বাঁ সন্ন্যাস আশ্রম 
গ্রহণেরও বিধিছিল।(ক) কেহ কেহ দা আজীবন ব্রহ্ষচরষয 
আশ্রমেই থাকিয়া বিদ্যানুশীলন করিত । ইহাঁদিগকে ণনৈঠিক ব্রক্ষচারী” 
বলা হইত | মনু বলেন, যে বিপ্র অস্থলিত ভাবে নৈষ্ঠিক ব্রদ্ধচর্যোর 
আচরণ করেন তিনি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হনা তীহাকে আর জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় নাগ) নৈষ্টিক ব্রদ্ধচারীর পাঠ্য সম্বন্ধে উশনা 
বলেন, “নৈঠ্িক ব্রহ্গচারী প্রত্যহ ভন্মন্গান পরায়ণ হইয়া বেদাভ্যাস 


(ক) পারহথর গৃহ সুত্র ২৮ 
মহাভাব্য ৫১ ২, ৫৯ 
(খ)ট গোভিল গৃহ্থ স্তর ৩1৫।২২ 
(ক) গৌতম-_৩য় অধ্যায় (খ) মন ২২৪৯ 


তিক: ১৩৩৫ ] গরাচীন ভারতে ক পদ্ধতি ৬৩৫ 


তিক চক প্রন্বিষ্া পানী ও তিক্ত জারীর চি 
করিবে ।(গ) 


দক্ষিণা 


বিদ্াশিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর গৃহ প্রত্যাগমন কালে শিষ্য গুরুকে 
দক্ষিণ] প্রদান করিত। এই দক্ষিণা ছিল আচার্যের প্রতি শিষ্যের 
শ্রদ্ধার প্রতীক স্বরূপ। “দক্ষিণ শ্রদ্ধাং দদাতি, শ্রদ্ধয়া আপ্যতে 
জ্ঞানম্‌।”( ঘ) 

এই দক্ষিণার সামগ্রী সম্বন্ধে মনু বলেন, “ক্ষেত্র, স্থাবর্ণাদি, গো, 
অশ্ব, ছত্র, চক্র পাদুকা, আদন, ধান, শাক, বন্্ বাহ! কিছু হউক 
গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিৰে 1৮) 


বিদায় কালীন উপদেশ ;-- 


বিদায়কালে আচার্ধা শিষাকে তাহার ভাবী জীবনের কর্তবা সম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করিতেন । ইহাতে অর্থোপাজ্জন, বিবাহ, ধর্ম 
শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথি সেবা! প্রভৃতি অনেক 
বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। এই সকল উপদেশ হইতে প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে স্ুম্প্ট ধারণা হয়। ভৈত্তিরীয় উপনিষদে এই 
বিদায়কালীন উপদেশের সার মনন অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত আছে *৮-কে; 
“সত্য বলিবে। ধরন্ীচরণ করিবে, বেদাধ্যয়নে ওদান্ত করিবে না। 
গুরু-দক্ষিণাদানান্তে গাহস্তাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সম্তানোৎপন্তির উপায় 
অবলম্বন করিবে । সত্া হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম হইতে 
বিচলিত হইবে না । কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ব লাভে কদা5 
উদ্দান্ত করিবে না । বেদাধায়ন ও অধ্যাপনে ওদাল্ত করিবে না। 
দেব ও পিতৃকাধ্যে উদান্ত করিবে নাঁ। মাতাকে দেবতাঁবৎ পুজা 
করিবে । পিতাকে দেববৎ পুজা করিবে । আচার্যাকে দেববৎ পুক্ঞা 





(গ) উশন ংহিত। ৩1৮ ৫ (উ) মনু ২1২৪৬ 
(ঘ) বাঁজসনেয়ী সংছিতা ১৯1৩৪ 
(ক) তৈত্বিরীয় ১1১১ 


শু৩৬ উদ্বোধন চা ৩শ বর্--১২ম স সংখ! 


এপস পাস - তলা 


করিবে । যে সকল তি অনিন্দনীয ই সকল কার্য করিফে) অন্য 
অর্থাৎ নিন্দনীয় কাধ্য করিবে না। আমাদের যে সকল কার্ধ্য সৎ 
সে সকলই তোঁমর কর্তব্য, অন্ত আর্থাৎ বিপরীত কাধ্য কর্তব্য 
নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, 
আসনদানাদি দ্বারা তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত 
দান করিবে। অশ্রন্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান 
করিবে, বিনয়ের সহিত দাঁন করিবে । ধর্ম্ভয়ের সহিত দান করিবে। 
মিত্রভাবের সহিত দান করিবে । যদি তোমার কাধ্য ব1 আচাঁর বিষয়ে 
₹শয় হয়ঃ তবে সেই স্থান বা কাঁলে যে সক বিচারক্ষম। অক্রুরমতি, 
ধম্মকাম, অন্ত কর্তৃক যাগাদি কার্যে নিধুক্ত বা স্বাধীন ব্রাঙ্গণ থাকেন, 
তীহারা সেই বিষে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষষে তন্রপ 
আচরণ করিবে। ইন্থাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেরহ্স্ত, 
ইছাই অনুশাসন, এক্ধপ আচরণ কর্তৃবা ।* 
ন্লাতকের জীবিকা ৮- 

নবীন স্রাতকগণ রাজ সভায় যাইয়। সভাস্দ্গণের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতেন ।(ক) বিদ্বান্‌ ত্রাঙ্গণ বিদ্ালোচনার জন্য রাজার 
সাহাধ্য পাইতেন।(খ) কেহ কেহ যন্ঞ স্থলে যাইয়া পৌরোহিত্য 
গ্রহণ করিতেন । সমাবর্তনের সময় গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন, 
"বাধায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রম্দিতবাম্*__অধায়ন ও অধ্যাপনে ওদাস্তয 
করিবে না ।(গ) এবং ফোন কোন বিগ) গ্রহণের সময় ও ব্রহ্মচা্নীকে 
প্রতিশ্রুত হইতে হইত যেভিনি পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন। 
(ঘ) স্থতরাং কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপন। আরস্ত করিতেন । 


(সমাপ্ত ) অধ্যাপ দিপগীিনিনার রি 
(ক) ছান্দোগঃ ৫ ও (গ) ইৈত্তিরীয্ ১ ১৯১ 
(খ) ছান্দোগ্য ৫৯১১৫ ঘ) এীতরেয় আরণ্যক ৩-২-৬ 
বৃহত ২-১-১ 


৩৯১-৯ 


সাহিতা-জগৎং 


আমেরিকার যুক্তরাক্জোর 405110061 0০11556” এর স্থযোগ্য অধ্যাপক 
“৬275 3৪0৮ 73০০ 1২6515125 ( পুস্তক সমালোচনা ) নামক থে 
বহি লিখিয়াছেন, তাহা যে শুধু সাহিত্যিক সম্পাদকগণের আদরের 
বস্ত তাহা নহে, সমালোচক ও সাহিত্য সমালোচনার পাঠক মাত্রেরই 
চিত্তাকর্ষক হুইবে। এই পুস্তকে আমেরিকায় প্রচলিত পুস্তক সমা- 
লোঁচনার রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে । কথাগুলি 
এই দেশের সম্বন্ধেও প্রযোজ। । কাঁরণ__ 

সাহিত্য সমালোচনার ধার! প্রায় জগতের সর্বত্রই সমান | বিশেষতঃ 
সব দেশে পেশাদারী সমালোচকগণের লিখনভঙ্গী প্রায় এক ছাচে 
ঢালা । অন্তদিকে সাহিত্য ক্ষেত্রের কম্মিগণের মধ্যে সমালোচকগণই 
একমাত্র সকলের অগ্রীতি ভাঙন হইর়1 থাকেন । বিশেষতঃ তাহারা 
গ্রন্থ-লেথকদের, পুস্তক প্রকাশকদিগের ও পত্রিকার সম্পার্দকগণের 
মানসিক উত্তেজনার কারণ হইয়া দাড়ান । তবে ইহা বলা যাইতে পারে 
অধিকাংশ স্থলেই সমালোচকগণ ভাল মন্দের ভাগী নহেন। কারণ 
তাহার! সাধারণতঃ অবিবেচক কিংবা! অহ্ুয়া পরবশ নহেন। কিন্ত 
পুস্তক প্রণেতৃগণ এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাজী নহেন। 
ইহাঁও একটি সত্য যে মানবের সাধারণ তুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতাঃ কি 
লেখক, কি প্রকাশক, কি সমাঞোচক সকলেরই মধ্যে সমভাবে 
বিগ্তমান | দক্ষতাহীন, সমালোচক যেমন বিরঙজ নহে, অবিবেচক ও 
অধোগা গ্রন্থ-লেখক ব! পত্রিকার সম্পার্দকও অনেক । 

উপরোক্ত পুস্তকে প্রথমতঃ সাহিতা সমালোচনার একটি ইতিহ'দ 
এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে সমালোচনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা! 
কর! হইয়াছে । ইহা ব্যতীত পুস্তক সমালোচনার আদর্শ পদ্ধতি 
সম্থন্ধে সুবিখ্যাত সম্পাদদকগণ যে সকল যতবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন 
তাহা এই পুস্তকের এক অংশে লিপিব্দধ করা আছে, এবং 
আমার মতে পুস্তকের এই অংশটিই সাছিত্যিকগণের মনোরঞ্জন 


৬৩৮ ৮ ৃ ৩৬শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


পিপাসা সপিতা সি তাসিপািপাস্টিপািপ ৩৩ তাস লা ৯ প সির স্পা সিিস্টিলাসসিটি সত শস্প 


সাধন করিবে। পুস্তক সমালোচনা সম্বন্ধে ্ ভাহারা ছুইটি কথা বিশেষ 
করিয়া বলিয়াছেন। প্রথমতঃ সমালোচক পুস্তকের সারমন্্ন বিবৃত 
করিবেন ও তাহার পর পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের দ্বোষ ও গুণ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়। তত সম্বন্ধে তিনি যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া! দিবেন । বিশদ ভাবে পুস্তকের মুল 
ব্ষয়টি সম্বন্ধে আলোচন। করিবার জরন্ত তিনি অধিক সময় নিয়োজিত 
করিবেন ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পুস্তকের সারমর্ম প্রদান করিবেন। 
পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের পোষ ও গুণ বিচার করিতে গেলেই 
সমালে।১টকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। আমেরিকার সম্পার্দক 
গণের মতে পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করিয়া একটি স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্মালোচকের প্রধান কাজ। আমার 
মনে হয় এতঘ্যতীত আরও দুই একটি কথা এই সম্বন্ধে মনে রাখা 
ঈরকার। প্রচলিত সমালোচনা-পদ্ধতির মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়াছে 
তাহারা তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও উত্থাপন করেন নাই। বর্তমীনে 
ংবাদ পত্রের অল্প জায়গার মধ্যে বু পুস্তকের সমন্গালোচনা বাহির 
করিতে সম্পাদদকগণ বাধ্য হইয়। পড়েন। সেইজন্/ যে সমস্ত সমালোচন। 
বাহির হয়, তাহ। সুধী সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। এতত্ব্যতীত যে মাপ কাটিতে 780০ 4১3561076 কিংবা 01165 
1370005এর পুস্তকের সমালোচনা করা হইবে, তাহার দ্বারা সাধারণ 
উপন্টাস গুলির দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে হান্যাষ্পদ হইতে 
হইবে। সমালোচনার মাপ কাটি নিয়তই পরিবপ্তিত হইতেছে। সেইজ্জন্ 
পুস্তক সমালোচনার এঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার মাপকাটি সম্বন্ধে আভাস 
দেওয়া প্রয়োজন । তাহা না হইলে সমালোচক লেখক!দগের প্রতি 
অন্তায় ব্যবহার করিয়! বিপদে পড়িবেন। কারণ তিনি হয়তঃ 11. 
1২০১1050)এর পুস্তকের তুলনায় 1155 317710”এর পুস্তকথানিকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিবেন ; এবং পরক্ষণেই ভিলি “৮৮৪1 
& ০০9০০৮এর সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা করিয়! 117 7০75এর পুস্তক- 
থানিকে পোবযুক্ত বলিয়া তাহার মর্ধ]াদা হানি করিবেন । কিন্তু বস্তুতঃ 


কাণ্তিক, ১৩৩৫ ] সাহিত্য-অ্রগৎ ৬৩৯ 


ইহা অন্বাভাবিক নহে হযে [1 [075এরপুস্তক [1155 51010এর 
পুস্তক হইতে হয়তঃ অধিক মুল্যবান ও প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ণ । 


পেস 


আমেরিকার কতিপয় সম্পাদক এই মত পোষণ করেন যে সং 
সমালোচনা অতাধিক অলঙ্কাবযুক্ত না৷ হইয়া জীবনের কার্য্যোপষোগী 
হওয়া দরকার । সমালোচনা এরূপ ভাবে লিখিত হইবে যে ভাবা 
পাঠকেরা যেন পুস্তকথানি কৌন পুস্তক বিক্রেতাঁর নিকট হইতে সত্বর 
ক্রয় করিবার জন্ঠ প্রেরণ! অনুভব করে । এতদ্দেশেও সমালোচনা 
এহরপ স্বার্থ দোষছু হইয়! উঠিতেছে। আমার মনে হয় এবস্বিধ ভাব 
সম্পূর্ণ আধুনিক । কোন কোন লেখক বলেন যে রাজনৈতিক বা 
সামাজিক কোন পুস্তকের সুচিন্তিত সমালোচনা আজ কা'ল সাহিত্য 
ক্ষেত্রে সচরাচর দৃট হয়না । উক্তিটি খুবই সত্য। আজ কাল থে 
সকল সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লেখকর্দিগের চিত্ত 
বিনোদনের দিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। পুস্তকের মধ্যে আলো- 
চিত বিষয় সম্বন্ধে বিশদ তাঁবে বিচার করিয়া, একটি স্ুুচিদ্তিত সমা- 
লোচনা বাহির করিতে তাহার! প্রয়াস পান না। দোকানে পুস্তক 
বিক্রয়ের পথ শ্গম করিয়। দেওয়া ব্যতীত সমালোচকের অন্ত কোন 
উদ্দেপ্ত থাকে না। সব্ব সাপারণের কাছে পুস্তকের বিজ্ঞাপনের 
সহায়তা করিবার জন্তহই তাহার! পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উল্লেখ 
করিয়া থাকেন । যদি কেহ প্স্তকের আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে 
বশদ আলোচনা করিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, 
তবে হয়তঃ তাহার এই কাদ্জ বিদ্যাড়ম্বর বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
কিনব তাহাদের জানা উচিত যে 112020187 সাহেবের অধিকাংশ 
পুপ্তকই সর্বপ্রথম স্মালোচন। আকারে বাহির হইয়াছিল। কারণ 
[202018. সাঁহেবের মত সুদক্ষ) না হইলেও) সেই সময় যে 
সকল সমাপোচক পুস্তকের বিধয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও তং 
সম্বন্ধে নিজের মত জাপন করিতেন, তাঁহাদের এবসিধ সমালোচনাই 
সাহছিত্য-পত্রিকাঁয় বা সংবাদ পত্রে স্থান পাইত। [ভি ০£1২০9৮০1% 
০115৩” সম্বন্ধে $12095019) সাহেবের সমালোচন। "[501010912* নামক 
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সংবাদ পত্রে ষেরূপ স্থান পাইয়াছিল, বর্তমান কালে এতদ্দেশে 
একখানি নাসিক বা দৈনিক সংবাদ পত্র লাই যাহাতে সেই জাতীয় 
সমালোচলা বাহির হইতে পারে | ইহা ব্যতীত আজকাল, সমালোচনার 
পাঠকেরাও মানসিক পরিশ্রম কু | তাহারা কোন বিষয়ের সমালোঁচন। 
পাঠ করিতে গিয়া এক হাজার শব্দ বাতীত অধিক পড়িতে গেলেই 
ধৈর্যাচ্যুত হইয়া পড়েন। সমালোচকগণও তাই বাধ্য হইয়া শ্রম বিমুখ 
হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীকালাপ্রসন্ন কর 


পুস্তক পরিচয় 


১। প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎস!-_ডাঃ নীলমণি 
ঘটক প্রণীত। মূল্য ৪81০| এই পুস্তক ন্থুদৃশ্তঠ মলাট যুক্ত ও 
হোমিওপ্যাথিক উপায়ে প্রাচীন গীড়ার কারণ ও চিকিৎসা 
নির্ধারিত হইয়াছে । 

২। সর্ব তন্ত্র সিদ্ধান্ত পদার্থ লক্ষণ সংগ্রহ-_ভিক্ষু গৌবী শঙ্কর 
কর্তৃক সংগৃহীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কাপডে বাধান, হরপ লাগরা, 
মূল সভাক ১২ টাকা প্রাপ্তিস্থান মনভরী দেবী, গ্রাম পুটিঃ পোঃ 
জামালপুর; জিল৷ ছিসার । পাজাব ),-আনর! প্রাপ্ত হইয়াছি। 

৩। কষ্টি পাথর--ধর্্মভাব মুলক পুশ্তিকা_শ্রীধনঞ্জয় ধারা লিখিত, 
মুলা ছয় আনা । 

সংঘ বার্তী 

১। রামরুষ্ণ মিশন সেবাশরম-আমিনাবাদ, লক্ষৌ -কার্ধাবিবরণী 
আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে ১৯২৫ হইতে ২৬ পর্য্স্ত ১৬,৩৫৪ জন 
ব্যক্তিকে চিকিৎসা! করা হইয়াছে । দরিদ্র বালকদের অন্ত একটি নৈশ 
বিদ্যালয় আছে- উহার ছাত্র সংখ) ২৬ জন 1 ৫০ জন্‌ দরিদ্র বালকের 
বিদা] শিক্ষার অন্ত সাহাধ্য কর! হুইয়াছে ' ধর্ম প্রন্থাদি পাঠ ও 
বক্তৃতাদি হইয়া থাকে । এই আশ্রমের সাহায্য বিশেষ দরকার । 

২। বিগত ১৯শে আগষ্ট, ব্রাহ্গধর্ম্মের শত বাঁধিকী উৎসবে স্বামী 
নিখিলানন্দ, প্বিগত শতবর্ষে বাংলায় ধর্মের ক্রমবিকাশ” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । এ দ্িবসই সাধন-সমর কার্যালয়ের বাধিক উৎ- 
সব উপলক্ষে স্বামী বাস্থবদেবাদন “মানব জীবনের উদ্দেস্থা” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। 


অগ্রহায়ণ, ৩০শ বধ 


পন এ জপ এ না 


আগমনী 


আবার এসেছে উমা! পাষাণার সেয়ে 

এল শারদ ন্দুযমা মাঁধুরী লয়ে । 
এই পরাণবীণার তারে তারে আজি 

মধুর “মা” বুলি উঠিল পুলকে বাজি, 
আনন্দের ধাবা বহিল বিশ্ব হৃদয়ে । 

আবার এসেছে উম! পাধানীর মেয়ে ॥ 
উছলি উছলি রূপের লহুরী পড়ে 

শত শতদলে শেফালী জবার পরে । 
“এস মা এস মা” বলি ভাকিতেছে প্রাণ 

নিখিল ভূবন ধরিয়াছে এই তান; 
এস শিবে, এস শুভে, বরাভয় নিয়ে । 
আবার এসেছে উম! পাষাণীর মেয়ে ॥ 

শ্রীবিধুরগ্তীন দাস, এম, এ 


বিজয়। 


অমন করে যেও ন| ফিরে হররমা) 
বছরের পরে এলে যদি ঘরে ( ওগো ) উমা ॥ 
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স্পা শাপীপস্সিলাসিপাস্িপী স্পিন সি পাস্টি তপ্ত ৯৬ তপ্ত পিপি সিপাসিপাস্পিস্পিসিলাসি লালা সিাসপাসপিসসিপসপিটি 


তুষি যদি যাঁও চলি আধারি ভুবন, 

কেমনে রছিব থরে ধরিয়া জীবন ॥ 

থাকিব তিমিরে মোরা সেও তবু ভালে, 

ক্ষণেকের তরে চাছিনা গে। চিকুর আলো ॥ 

বিষাদে আকুলপারা প্রাণে বাজে ব্যথা, 

মরমে মরিয়! গাহি বিজ্রয়ার গাথা ॥ 
শীবিধুরগ্ন দাস এম, এ 


তত্তকথা 

(৩ ) 
জ্ঞান জ্ঞান করে লোকে জ্ঞান কিসে হয় ? 
শাস্ত্র পড়ি জ্ঞানলাভ ? বুথা শক্তিক্ষয়। 
বিবেক বৈরাগা আর ব্রন্ধে স্থির রতি, 
সর্ধজীবে সমভাব জ্ঞান পরিণতি । 
ইহা! কি সহজ সাধ্য যার তাঁর হয় ? 
বিষয় বুদ্ধিতে ভর! সবাকার মন | 
ভ্ঞান জ্ঞাল বলি শুধু মুখে আস্ফালন ॥ 

(8 ) 
নিরভিমানীতা ভাল, সর্বশান্ত্রে কয়। 
দীন হীন ভাঁব তাঁই বলে ভাল নয় ॥ 
আমি দীন, আমি হীন ভাবে সদ! যার|। 
প্রকৃতই দীন হীন হয়ে পড়ে তার! ॥ 
ভাবনানুরূপ সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন। 
উচ্চ ভাব নিয়ে তাই থাক অনুক্ষণ ॥ 
মহাঈশ ন্থুত তুষি+ তুমি যে মহান । 
তুমি কেন হীন হুবে, তুমি বীর্যবান ॥ 

- বিজ্ঞানী 


কথা-প্রনঙে 


বন্ধু, কিছুপ্দিন পুর্ব্বে একটা গল্প বলেছিলুম বৌধ হয় মনে আছে। 
১৫৯১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পিসাঁর হেলা স্তম্ভের ওপর থেকে ছুটে 
পাথর, একট আর একটা থেকে একশোগুণ অধিক, ফেলে যেদিন 
দেখালেন যে, সেই উচু জায়গা থেকে একই সময়ে তার! মাটিতে পড়ে, 
সেদিন এ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পিতারা সমস্বরে বলে উঠলেন, “গ্যালিণিওর 
গতিরোধ করতেই হৃবে। নইলে আমাদের পুরাণ পুথিপাতা সব 
অবজ্ঞাত হয়ে পড়বে 1” ফলে ধম্মের রক্ষাকর্তারা তাকে জেলে 
পাঠালেন। কিন্ত সত্যের চাইতে শক্তিমান ত কেউ নেই, তাই কালে 
ধম্মের ( অবণ্ত তথাকথিত ) পরাজয় হল এবং গ্যালেলিওর সত্য জয়ী 
হল। কিন্তু বাইবেলের “পৃথিবীর বয়স ছ হাজার বছর" প্রত্ৃতি অবৈজ্ঞা- 
নিক মতবাদ মানুষ অগ্রান্হ করলেও) 36107900070. 005 [4০000 
ব্যক্তিগত ভাবে আচরিত না হলেও, মানুষের হ্ব্ধয় জয় করে বসেছে। 
অর্থাৎ তার সত্য সর্বজাতি শ্বীকার করতে বাধ্য। 

আমাদের বেদ সম্বন্ধেও দেই একই কথা! ন্বামিজী বলছেন, 
“শান শবে অনাদি অনস্ত “বেদ” বুঝ! যায়। ধর্দ্শশাসনে এই বেদই 
একমাত্র সক্ষম । পুরাণাদি অন্ঠান্ত পুস্তক স্থতিশব্ববাচ্য, এবং তাহার্দের 
প্রামাণ্য-_যে পধ্যস্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পত্যস্ত। 
“সত্য' ছুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দছ্রির-গ্রাহা ও 
তছপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহথ। (২; যাহা অতীন্ট্রিয় হুক 
যোগঞজশক্তির গ্রাহ্থ। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান, 
বল! ধায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে বেদ বল! বায়। 
বেছ্ লামধেক় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞাঁনরাশি সদা! বিদ্যমান) হৃষ্টি- 
কর্তা স্বয়ং যাহার সহারত্তায় এই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন । 
এই অতীন্দ্রিয় শক্তি থে পুরুষে আবিভূতি হন তাহার নাম খধি ও 
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পাস্টিরাস্পিতিসিপাস্পিস্সিরাস্টিশসিবাসিপাসসিলাসিপা সিপাস্পিসটপাসছিপাস্ধিিসিপাস্পিসিরা শিলা দিতিস্পস্ছিতাস্পিস্পিস্পিসটিলাসপাপসপিসিপাস্রাসিপিসিপিক্াসিপাস্ানছিপ সিনা টি 





শসপপাসি পাটিলাসটিত সপ ভিত শিপ 


সেই শক্তির ভ্বার তিনি ষে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার 
নাম “বেদ | ক * * সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন 
অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে বা কালবিশেষে ব1! পাত্রবিশেষে 
বন্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যা একমাত্র “বেদ । * * * 
আধ্যক্জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দ রাশির সম্বন্ধে ইহাঁও বুঝিতে 











হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা এতিহা নহে তাহাই 
“বেদ । এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ছুইভাগে বিভক্ত । 
কর্মকাতের কিয়া ও ফল সায়াধিকৃত জগভের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাঁল- 
পাত্রাদ্ি নিযমাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । 
সামান্িক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে 
কালে পরিবপ্তিত হইতেছে ও হইবে । * * * জ্ঞানকাণ্ড অথন! 
বেদাস্তভাগই-_নিক্কামকর্ম্ঃ যৌগ ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তি গ্রদ 
এবং মায়া-পার-নেতৃত্ব পদ্দে প্রতিষিত হইয়া, দেশ কাল পাত্রা্ির দ্বারা 
অপ্রতিহত বিধায়--সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকাঁলিক ধর্মের 
একমাত্র উপদেষ্টা ৷” 

ওপরের কথাগুলো! স্বামিজীর মনগড়া কথা নয়, এ শিষ্টান্ুমোদিত। 
কারণ ভগবান শংকর শ্রুতিব্যাধ্যায় একথা স্পট করে বলচেন-_ 

তট্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিছ্ধে বেদিতব্য ইতি হন্ব্র যদ ব্রহ্মবিণো 
ব্দন্তি--পর। চৈবাঁপর! ঢচ॥ মুগুকোপনিষৎ ১1৪ | 

অঙ্গিরা শৌনককে বললেন, প্ব্রহ্মবিদেরা বলেন ছুটি বিস্তা জান! 
উচিত.--পরা এবং অপরা |” 

তত্রাপরা--খগ্েদেো য্ভূর্বেদঃ সাঁমবেদোহ্থর্ববেদঃ শিক্ষা কল! 
ব্যাকরণং নিরুত্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তক্ষর- 
মধিগম্যতে ॥ এ, ৫ ॥ 

সেই উভয় বি্বার মধ্যে অপর! বিদ্যা কি তা বল! হচ্চে-_খথেদ, 
য্ুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কর্সৃত্র, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দঃ 
ও জ্যোতিষ । অনন্তর পরা বিদ্যা বলা হচ্চে-_যাঁর দ্বারা সেই অক্ষর 


পুরুষকে পাওয়া যায়। 


৮ ১৩৩৫ ] রি ৬৪৫ 
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শ্লোক ছটে। কিছু আশ্চর্ধা রকমের বলে আচার্য্য ব্যাখ্যা ষ করচেন __ 

প্রশ্ন কোনটি জানলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়--ইহাই প্রতিপাগ্ভ | কিন্ত 
শ্রুতি ছুটি বিষয় , অপরা ও পরাবিস্তা ) বল্লেন কেন? 

উত্তর_-কারণ সিদ্ধান্ত ক্রম সাপেক্ষ । অপর! বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে 
অবিষ্তাই বটে, কারণ তাহাতে সর্বগ্রত্ব লাভ হয় না। কিন্তু প্রথম 
কল্পিত পক্ষ প্রতিষেধ করে সিদ্ধান্ত পক্ষ বল! উচিত-_এই নিয়মানুসারে 
অপরাবিষ্যার প্রত্যাখ্যানের পর সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ধ-বিজ্ঞানরূপ 
পরা-বিদ্া বলা! হবে। 

প্রশ্ন কিন্তু শ্রুতি বলচেন খগ্বেছার্দি সব অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা । 
পরস্থ আমরা খখেধ।দি শান্তর বেদ বলে জানি এবং স্বৃতিতেও আছে, “যে! 
বেদ বাহাঃ স্ৃতয়ে!। বাশ্চ কাশ্চ কুদুষ্টয়ঃ”___বেদ-বহিভূতি যে সমস্ত স্বৃতি 
এবং যে কোনও অনসতজ্ঞানোপদেশ তৎমমস্তই অসছপদেশ সুতরাং নিস্কল। 
সুতরাং উপনিষদ যদি বেদ-বাহা হয তা হলে তা অগ্রান্থ বুঝতে হবে । 

উত্তর-লা নিক্ষ্ হতে পারে নাঁ। কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের 
বিজ্ঞান ব1 সাঁক্ষাংকারই এথাঁনে শ্রুতির অভিপ্রায় । অর্থাৎ উপনিষদ- 
বেদা যে অক্ষর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, তাই এখানে “পরাবিষ্ঞা বলে 
প্রধানতঃ অভিপ্রেত হয়েছে, পরস্থ উপনিষদ্দের শব সমূহ নয়। কিন্ত 
বেদ বলতে কেবল শবরাশি এই লোকে মনে করে। কিন্তু কেবল 
শব্দসমূহ অধিগত হলেও গুরু সমীপে গমনাদিরূপ প্রবত্ত এবং বৈরাগ্য 
লাভ ব্যতীত যে অক্ষর ব্রক্মপ্রাপ্তির সম্ভীবনা নেই, একথ। বোঝাবার 
জন্ঠই ব্রহ্মবিষ্ঠার পুথক করণ এবং পরাবিষ্যার নামকরণ হয়েছে । 

বিধি-নিষেধ পর বেদের ক্রিয়াকাণ্ড যদি অত্রান্ত হয় তা হলে 
তাঁ কখন সার্বজনীন ধর্ম্দের ব্যাখ্যাতা হতে পারে না। কারণ 
বিভিন্ন দেশকাঁলে তাহা! চলেনি, চলবে না এবং এখনও চলে না। 
বেদ য্দি যথার্থই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, কলফুস, তাও, জৈন 
প্রভৃতি ধর্মের ভিত্তি হয় তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর লৌকিক, অর্থবাঁদ 
এবং এতিহা অংশ বাদ দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। ভা নাহলে বেদ 
কখনও সার্বলৌকিক, পার্ববভৌমিক ও সার্বকালিক হতে পারে. 
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বিধি-নিষেধ পরু ক্রিয়া-কাগ্ডকে আমরা যদি ছুভাগে সাজাই 
তা হলে ছটো জিনিষ আমরা পাই--(১) সমাঁজ্গ পর শ্রুতি, অর্থাৎ 
যাতে জাতি, বিবাহ এবং থাদ্যাথাদ্য সম্বন্ধে আলোচিত হয়েচে 
এবং ২) অভ্যুদয় পর, অর্থাৎ স্বর্গীদি প্রাপক যাঁগষজ্ঞাদি । ইহার 
মধ্যে দ্বিতীয়টি বাবহাঁরিক সত্য হিসাবে ঠিক। ফতদিন না মুমুক্ষত্ 
আসে, যত দিন ন1 আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞাত না হয়, যতদিন 
মানুষের স্থথ ভোগেচ্ছা থাকবে ততদিন পাঁবলৌকিক শুকৃচন্দন- 
বনিতার জন্য যাঁগষজ্ঞাদিও থাকবে । যাঁগযজ্ঞ করলে মানুষের চিত্তে 
এক “অপূর্ব” নামক শক্তি আন্মায় যার ত্বাবা তার স্বর্গাদি প্রাপ্তি 
হয়ে থাকে ৷ যতদিন অজ্ঞান ততদিন আত্মার গতাগতি। জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে জীবত্ব ও শবর্গাদি স্বপ্নবৎ মিথা। কাঁজে কাজেই এ সার্ধ- 
ভীমিক, সার্বলৌকিক এবং সার্বকাঁলিক হতে পাবে না। ঝ/ব- 
হারিক দৃষ্টিতে এটা অভ্রাস্ত কিন্ত পারমাথিক দৃ্গিতে ওসব ভ্রান্তি- 
পূর্ণ | কিন্তু যতদিন ব্যবহারিকেব গণ্ডির মধ্যে আমরা বাস করব 
ততদিন যাগযজ্ঞাদি এবং তাঁর ফল স্বর্গা্দি অপরিবর্তনীর় রূপেই 

আমাদের কাছে থাঁকবে। 
কিন্তু একথ। মানলে এটাও মানতে হবে যে পারসীক, আন্তদিঃ 
খ্যাসিরিয়ানি, সুমেরিয়াণ, ব্যাবিলোনিয়ান এবং ইজিপসিয়ান যাগ- 
ষন্ত বেদ-বহিতূতি হলেও মে সব ঠিক, কেন না তারাও বলে সে 
সব দেবতাদের দান একটা ভুল হলে, আর একটাও ভুল-_ 
নইলে হ্ুটোই ঠিক। কেন না যাগধজ্ঞ দ্বারা এক আদৃষ্ট অশ্রুত 
লোকে বাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও প্রকার 
অনুমানই চলে ন1। তবে এইটুকু বলা যেতে পাবে অপর দেশীয় 
যাঁগজ্ঞ বেদবহিভূতি থাকলেও বেদ-বিরোধী ছিল না এবং বেদের 
শাসন তাঁদেব ওপর চালাতে গেলে তরবারীব দ্বারা তা মীমাংলিত হত। 
কিন্ত প্রথমটি অর্থাৎ সমাজপর শ্রুতি তা ব্যবহারিক রাজ্যেও 
ট্যাকেনি-চিরকালই তার পরিবর্তন চলেছে । এবং কীট পতঙ্গ 
ক্ষরভ্ভ করে মানুষ পর্যন্ত কোন কালে কয়েকটি মুষ্টিষেয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] কথাপ্রসঙ্গে ৬৪৭ 
জীব মাত্র তার শাসন প্রতিপাপন করেছে । পরা এবং অপর 
বিদ্যা উভয়েরই উদ্দেশ্য যখন ছুঃখের আত্যস্তিক বিনাশ, তখন 
একথা কখনও দৃঢ়তার সহিত বলা যেতে পারে না যে সমাজ-পর 
শরতির অনুশীলনে সকল দেশে, কালে, পাত্রে বা জাতিতে তা স্তুথ 
বিধান করবে । তাৎকাঁলিক সমাজ বিধি যদ্দি অত্রান্ত ভাবে মান- 
বের কল্যাণ বিধান করত ভা হলে সেই প্রাচীন বিধি সকল 
কখনও পরিবস্তিত হত না। মানুষ স্বকর উপায় পেলেই পুরাতন- 
টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৃতনটাকে ধরবেই এবং সামাজিক আচার- 
ব্যবহার কাঁর পক্ষে কোনটা স্ববিধাজনক তা মানুষ অবস্থা চক্রে 
পড়ে যেমন নিজে বোঝে তা বেদ তাকে বোঝাতে পারে না। 
বেদ যদি বোঝাতে পারত তা হলে তার আচার-ব্যবহার কোন 
কালে পরিবর্তিত হতে পারত না। 

অপরা-বেদ মানুষের শিরোধার্য কিন্তু বৈজ্ঞানিক এবং এ্তিহা- 
সিক বিশ্রেষণে সেটা যদি সে অস্থবিধা বোধ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ 
তা মাটিতে আছড়ে ফেলবে-মর্যাদ।! হানি হল্ওে। প্রাণের দায় 
বড় দায়। সেই অন্য বলি, বর্তমান কখন তাঁর জাতি, বিবাহ 
বা খাপ্যাথাদ্য কেবল অতীতের অনুযায়ী হতে দেবে না। বর্ত- 
মান চলেছে অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্তমীনের বিজ্ঞান একাতৃত 
করে আগামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে । সভ্য মানবের ধর্ম গ্রন্থ 
সম্বন্ধে একট! দুরন্ত ভীতি বরাবরই আছে, কিন্তু তবুও তাকে চলতে 
হয় উপস্থিত অবস্থার অনুযায়ী এবং সেই জন্য একই শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যাও যুগভেদে বিভিন্ন ভাঁবে করতে হয়েছে । 

প্রকৃতির সংঘর্ষে বরাবরই মানুষ নিজের ধর্মাধন্ম নিজে নির্ণয় 
করে আসছে--শাস্ত্ের বিধি নিষেধ তার কাছে একটা 1701006 
বই আর কিছুই নয়। প্রবল প্রতাপ রাজ-রক্ষিত বৈদিক ধর 
সত্বেও বুদ্ধ ও তীর্থংকরদ্দের কথাই প্রবল হুল। বেদ না পড়েই 
মধন্দন প্রভৃতি ইংরাজী নবিশেরা গোলদিঘিতে বসে অথাদ্য ভক্ষণ 
করায় একটা মন্ত গৌরব অনুভব করলেন । | 


নব 


৬৪৮ উদ্বোধন 1 ৩০শ বর্ষ--১১শ সংখ) 


পা সলিল পাপা সিরা সলীঈ ২ সিল সিপাস্টি লাসিলাস্পিসিতা ৯ পাটি লি সিলাসছি বা্িরািলাটি কালি টিলাস্সিলাসিরিসি পাস্তা লা লি লেস পাছত ৯ ৫সিপাসসিপাস্দিপাস্িলাসটিতিিপীসটি পাটি সিল সসিপাস্দিপাস্ি বাশি পাসপিলাস্িপসটি পা পি 


বিবাহ বা জাতি ২ সম্বন্ধেও আমর এ টিন কথা বলতে পারি। 
ধ্ী তিনটি বিষয়ে কেবল উদারতাটা উদ্রতা৷ ছাড়া আর কিছুই নয় । 
উদ্দারতার পশ্চাতে তীব্র সংযম না থাকলে কোনও জাতির অভ্যুদয় 
হয় না। বিবাহ কে কোন পদ্ধতিতে করবে না করবে তা হয়ত 
অগ্রাহ্য করলেও চলে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে নৈতিক বদ্ধন 
অটুট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে ওসেনিয়ার আঘদিমবাসী ও 
আরা আতির সভাতার পার্থক্যের বড়াই কোথায় থাকে ? আহার 
সম্বন্ধেও আমরা একই কথ! বলি-কে কি খেল না থেল লক্ষ্য ন! 
করলেও চলে কিন্ত দেখন্ডে হবে তাঁতে তার দেহ মনের উন্নতি হচ্চে 
কী- না, যে খাচ্চে সে খাবার জন্ত বেচে আছে, না বাচবার জন্য 
থাচ্চে। যা তা মাংস খেলেই যদি একটা জাত বড় হত তা হলে 
হটেপ্টো। বা ভারতবধীয় মুসলমানরা এতদিন জগতের একট! শ্রেষ্ঠ 
জাতি হয়ে পড়ত। মতসা ও অন্নভোজী জাপানী ও বাঙ্গালী 
এত বুদ্ধিমান কেন? কুকুর বেড়াল তেলাপোকা থেয়েও চীনের! 
এতদ্দিন ঝিমুচ্ছিল কেন? জাতিভেদর বা বিবাহ-পদ্ধতি শুধু শিথিল 
হলেই বদ্দি এক একটা প্রাচীন আধ্য বা আধুনিক ইউরোঁপী জাতি 
গড়ে উঠত, তা হলে প্রশান্ত দ্বীপের বাসিন্দারা বা আমাদের দেশের 
টান ফিরিঙ্গী এখনও বশিষ্ঠ, সক্রেটিস হরে পড়ল না কেন? 
প্রাচীন ভারতের শ্েষ্টত্ব জাতি, বিবাহ ব। খাদ্যাখাদ্দোর কেবল- 
উদ্ারতায় নয়, তার অন্তনিহিত উদার অথচ কঠোর সংযমে। 


আঁআ্বোপলব্ধির ক্লুমোবিকাশ 


( প্রাচীন উপদেশ নূতন কলেববে ) 


ধীর ভাবে চিন্তা করলেই মনে হয় যে জগতের রচনা কৌশলও 
যেমন অসংজ্ঞাত তেমনি স্ষ্টিব উদ্দেশ একটি মস্ত প্রভেলিক। 
এই অজ্ঞাত উদ্দেশ্টকেই আমবা 'ভগবদিচ্ছা বলে থাকি । ভগবান 
শনাদিকাল থেকে আমাদের চিরস্ত্ন সাথী-_কা স্থাবর কী শ্ঙ্গষ, 
কী জড় কী চেতন সকলেরই প্রতিষ্টা তাতেই । জড় বা জীবের 
মধ্যে এমন কোনও বস্ত্র নেই যা সেই দেব ইচ্ছার অঙ্গীভূত রচনার 
কোন না কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণ করছে, তা সে বড়ই হোক বা 
ছোটই হোক, ভূমাই কোক বা! অনই হোক, প্রতোকেই তার নিজের 
অস্তিত্বের একট! বিশেষত্ব নিয়ে অনন্ত পথের গাঁত্রী। তাই বলি, প্রতি 
মানবের এটা একট! অবশ্য কর্তবা--তাব চিত্ত বৃত্তির নিশ্লেষণ করে 
জীবনেব উদ্দেগ্যকে নির্দেশ করা | হয়ত সমষ্টি ভ্রটিলতার আংশিক সকল 
সতোর আবিষ্কার হতেও পারে নাঁও হতে পারে কিন্তু সেটার 
প্রয়োজনীরতা আমাদের বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাঞ্থ নয়। তবে 
এটা অস্বীকার করবার যো নেই নে, সকলেই নিজের সৎ এবং আন্তরিক 
চেষ্টায় তার উপস্থিত কর্তব) ও উদ্দেত্য ধরতে পারবেই । 

আত্মোপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্চে জীবনের উদ্দোশ্তুকে সংজ্ঞাবদ্ধ করে, 
উৎসাহের সহিত সেটাকে কার্যকরী করা । যখন উদ্দেপ্ত নিরণীত হল 
তখন সেই উদ্দেশ্ঠকে জাগতিক সকল লাভ লোকসান, যশ অপযশ 
এবং স্থথ ছুঃখের ওপর তুলে ধরাই কর্তব্য। সেই আদর্শের উচ্চ 
ভূমিতে অবস্থিত বস্তকে শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপেই দেখতে বুঝতে ও 
ভাবতে হবে-__ষে ইচ্ছা সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ হচ্চে। এ 
ধারণাট। আজীবন রাখ! দরকার । এই দিক দিয়ে উদ্দেগ্ত বাস্তবে 
পরিণত করবার জন্কা যে বিবেকতঃ প্রচেষ্টা তাই হুল মননশীল মানবের 


৬৫০ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


স্পা পিী উপ সিল কাছ সিসি পাছি লি তাই 


ধর্ম | এই সঙ্জাঁন প্রচেষ্টা বা কর্ম ই হচ্চে প্রাণ শক্তির ক্রমবিকাশের 
নিয়ম বা তারই রূপান্তর | 

এই কর্মের দ্বারা উদেগ্তকে ফলপ্রহ্থ করে তুলতে হবে। এখন 
দেখা ধাক একে কি করে কার্ধ্যকরী কর! যেতে পারে। এর 
উপায় হচ্চে পুনঃ পুনঃ ভাবনার দ্বার] উদ্দেশ্তের গভীরতা সম্পাদন 
ও মহোৎসাহছে কার্ধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া । মনটাকে এ ভাবে এমন 
পূর্ণ করে ফেলতে হবে যে জ্ঞান ও অজ্ঞান ভূমি চিত্তের সর্বাবস্থায় 
তা যেন সদ! জাগ্রত থাকে । তবে কথা হচ্চে কি করে মনকে 
একূপ ভাবে পরিপূর্ণ করা যেতে পারে? এই বাস্তব প্রশ্নের সমাধান 
ব্যক্তির অবেষ্টনী বা পারিপার্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। উদ্দেশ্ঠ 
সাধনের সব সময়ই একট! দেশ ও কাল আছে--কথন এবং কোন 
সময়ে ? মানুষের মন যখন অবসাদমুক্ত এবং বিশ্রামোনুখ) দেহ ও 
মনকে য্থন স্বচ্ছন্দে এলিয়ে দেওয়া যায়ঃ চিত্তের নিস্তব্ধতা ভাঙবার 
যখন কোনও উত্তেজক কাঁরণ থাকে নাঁ_সাধারণতঃ সেই হচ্ছে ও 
কার্যের উপধুক্ত সময় এবং প্রকৃষ্ট দেশ) অর্থাৎ যখন আমর! রাত্রির 
বিশ্রামের জন্য গমন করি অথবা প্রভাতের আগমনে | 

আমি একটা অভ্যাসের কথা বলব, হয়ত সেটা সকলের পক্ষে 
সম্পূর্ণরূপে নাও খাঁটতে পারে । কারণ প্রতোকেরই নিজের অভিজ্ঞতা, 
স্বাস্থ্য ও পাঁরিপার্থিক অবস্থা পপ্রস্ভৃতি চিন্তা করে তবে কাজ করা ভাল । 

দিনের কাজ শেষ করে, বিশ্রামের পূর্বে স্ানবা হাত পা ধুয়ে 
(স্বাস্থ্য, অভ্যাস, ও আবহাওয়া ও জল বাযু বিবেচনা করে), মন 
থেকে দিবসের সকল চিন্তা অবসাদ ও কষ্ট ঝেড়ে ফেলতে হয়। বিছানায় 
বা অন্ত কোনও জায়গায় বসে (যাঁর যেমন সুবিধে হয়) চিত্তকে 
শান্ত ও একাগ্র করবার শ্রন্ট একটু আধটু শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মন 
করা অভ্যাস করতে হবে । তারপর মনে মনে যে অন্ত কর্ম করতেযাচ্চ 
সেই উদ্দেশ্তের বেশ বিস্পষ্ট ধারণ] করবার চেষ্টা করে, তাঁকে জীবনের 
সর্বোচ্চ আদর্শ ও ভগবদিচ্ছারপে গ্রহণ করবে--ষে ভগবানে আমাদের 
অন্তিত্ব-_যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন-_ধিনি চির প্রেম ও মঙ্গল 


শি 
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স্বরূপ । আদর্শের আনুসঙ্গিক বিশদতা ত্যাগ করে উপায়কে বেশ 
অন্তরের সহিত অনুভব করা উচিত। কর্মের স্বরূপ বা ফল চিন্তা না 
করে, উদ্দেন্তকে শ্রীভগবাঁদের বাণীরূপে গ্রহণ করে দিদ্ধির নিমিত্ত 
বিবেকতঃ সফল প্রচেষ্টায় নিয়োগ করবে । সাধারণ কর্মক্ষেত্রে যেমন 
আমরা বাসনা ও আশার বশবভী হয়ে দোলায়িত হই, এ সেরূপ কন্ম 
নয় এট] মনে রাখতে হবে। ভগবপিচ্ছা সম্পাদনের জন্তা ফল বর্জিত 
হয়ে কেবল উপায়ের পরিণতিতে আমাদের আনন্দ হোক। আদর্শ 
লাভের চেষ্টাত্তেই একটা আনন্দ আছে এবং একট অদ্ভুত তৃপ্তির 
অন্থতব হয়। পেজন্ঠে প্রথমে উপায় ও আপর্শ সম্বন্ধে চিন্তা কর্তে হয়, 
তারপর সেটাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে ঈশ্বরেচ্ছা বোধে তাকে 
উপশ্রব্ধি করতে হবে। 

তারপর নিদ্রার পূর্বে মনে করতে হবে, ভগবান আমার প্রার্থনা 
শুনেছেন । প্রেমময় এবং মঙ্গলময় ভগবান চিরকালই ভক্তের প্রার্থন। 
পূরণ করেনঃ_তা সে দৈহিক, মাসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ই 
হোক, তিনি কাঁলে তা পুরণ করবেনই--তবে সে পুরণ হবে 
তার ইচ্ছার অনুযায়ী । ভক্তের বাঞ্। পূরণে তিনটি প্রিনিষফ অপেক্ষ 
করে-ধৈর্যা, সময় ও প্রকার । আমরা আমাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে তাঁর দান ঠিক আমাদের ইপ্সিত কালে বা 
প্রকারে নাও আসতে পারে । এই ভাঁবটি নিজের মনের ওপর ইচ্ছা 
শক্তির দ্বার! প্রয়োগ করবে-_পপ্রতিদ্িন এবং সর্বতোভাবে আমি ভাল 
হুচ্ছি |” 

সকাঁলে উঠেও ভগবানকে প্রেম, মঙ্গল এবং সর্বশক্তিমানরূপে চিন্তা 
করবে এবং চিন্তা করবে তার কাছ থেকেই প্রেম, মঈগল এবং শক্তি 
আমার ভেতর প্রবাহিত হয়ে আঙগছেঃ তিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে 
এবং অন্তর্যামিরূপে আছেন । এবং তা ছাড়া রাত্রে ঘুমোবার পর্বের 
মত নিজের মনের ওপর সদিচ্ছার প্রয়োগ করবে! এই সময় আদর্শের 
বিশঙ্ধতা নিয়ে মনকে ব্যস্ত করবে না, সেটাকে অজ্ঞান ভূমিতেই তুলে 
রেখে দেবে। প্রকৃত কাজের সময় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ লক্ষ্যের গ্রৃতি 


৬৫২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


স্থির থাক উচিৎ এবং ষা করছে সেটাকে ভাল করে করা উচিৎ । 
দিনের কাজ আরম্ভ করবার আগে মনে মনে স্ব কাজ বেশ করে 
গুছিয়ে বিভিন্ন ভাগে ও কালের বিভাগ করে নিতে হয়। তার পর 
আর সে বিষয়ের চিন্তা না করে, প্রত্যেক কাঞ্জটির মধ্যেই নিজের 
চিন্তা আবদ্ধ ও সেটি স্ুসম্পনন করাই উচিৎ। এতে একাগ্রতা ও 
নিপুণতা আসবে এবং কর্ম্েরও উন্নতি হবে। 

এইরূপে কিছুদিন অভ্যাস করলে, উদ্দেশ্তের গভীরতা সম্পাদনের 
জন্য তা আর বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন হবে না। হয়ত ওটার 
আর চিন্ত।(এহ দরকার হবে না, অজ্ঞান-ভূমি থেকেই ওর কাঁজ হবে। 
তখন কেবল দরকার শ্রীভগবান ও তার মহতী ইচ্ছার চিস্তা এবং 
সানন্দে ও পুর্ণ বিশ্বাসে তদিচ্ছায় আত্মসমর্পণ । এইক্প অভ্যাসের ফলে 
কষ্ট ও বিফলতা মনে দুঃখ এবং অবসাদের তরঙ্গ স্থট্টি করে তার 
প্রসন্নতা নষ্ট করতে পারবে না এতে মনের এমন ধৈর্য্য ও আত্ম- 
বিশ্বাস এসে উপস্থিত হবে যে কে কোনও দুঃখ কষ্ট বা অবসার্দে 
বিচলিত করতে পারবে লা। আক্মবিশ্বাসের প্রসন্নতা ক্রমে ভগবদিচ্ছায় 
নিমজ্জিত হয়ে যাবে, অথবা মস্তোষই। কালে, যাতে আমরা অবস্থান 
করছি সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করার আনন্দ প্রসব করবে। 

সাধারণতঃ এটা সম্ভব নয় যে, যে কোন একটা বিশেষ সময়ে 
ভীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ও কর্তব্য নিঃশেধিতরাপ আমরা নির্দেশ করতে 
পারি। আবেষ্টনীর পরিবর্তনে ব! উন্নতির ক্রম-বিকাঁশের সহিত উপায়- 
পদ্ধতি ও উদ্দেশ্ত পরিবিত হতে পারে । বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অদূর 
ভবিষ্যৎকে মিলিত করে লোকের উপস্থিত উদ্দেশ্য নিণীত হঙ্গে 
থাকে । 

যেমন দামী দলিল পত্র আমরা সি্ুকে রেখে দেই, তেমনি এই 
বিস্পষ্ট ব্ূপে চিন্তিত আদর্শ অজ্ঞান ভূমিতে রেখে দিতে হবে, যা মেখান 
থেকে আমাদের সমস্ত আচরণ ও কার্য নিয়মিত করবে । কিন্ত মাঝে 
মাঝে সেটাকে জ্ঞান ভূমিতে দিয়ে এসে তীক্ষ করতে হবে অথবা বর্ত- 
মান অবস্থার দিকে নজর রেখে আগত ও অনাগত কর্তব্যের জন্য 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ]  আত্মোপলন্ধির ক্রমোবিকাশ ৬৫৩ 


সলিসবাসিপীসিতা সপস্িপাস্পিস্পিলাস্পিরী সিসিপিতিসি- পাসি-পা সি স্পা এ 


তার আনুসঙ্গিক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান গুলিকে বলাতে হবে । আদর্শের অনু- 
ভবই আমাদের আচরণ ও কর্তব্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই । 
কিন্তু আদর্শ অভ্যাস-মার্জিত ন1 হলে বিস্পষ্ট, অস্পষ্ট, অসথ্থন্ধ নালা 
বিষয়ের সঙ্গে মিশে, তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, এমন কি তা ইচ্ছা- 
মাত্রই রয়ে যাবে-_-কার্ষ্যে পধ্যবসান কোন কালেই হবেনা । অথবা 
উদ্দেশ্য কর্মজীবনে পরিণত ন) হয়ে, কেবল আত্মম্ভর কর্ম হয়েই 
দাড়াবে । 

একটা সুক্ষ যন্ত্রকে যেমন সময় সময় ঝাড়তে হয়, পরিষ্কার ও চকৃ- 
চকে করতে হয়, দেহ ও মনকে কর্তব্যের উপযোগী করবার জন্ট আদর্শ 
সধন্ধেও ঠিক তাই । এরূপ পরীক্ষাকালে মাঝে মাঝে হয় ত উপস্থিত 
কর্তব্যের কিছু কিছু পরিবর্তন দরকার হতে পারে । কারণ দূর খদূর 
ভবিষ্যাতেয় অবস্থা বিশেষে কিন্ুপ কর্তব্য প্রণালী নির্দেশ করঠ্তে হবে 
ব| বর্তমান কর্শ-প্রণালী ভবিষ্যতে কতদূর পধ্যন্ত অগ্রসর হতে পারে 
তা জানা দরকার বা তদন্ুষায়ী পরিবর্তন দরকার । এ সময়ে 
উপায়টি লিপিবদ্ধ করা উচিৎ) তাহলে জিনিষটি খুব বিস্পষ্ট হয়ে মনের 
মধ্যে ্ূপ নেবে এবং লিপিটি যেন ভগবানের নিকট ক্ষমা হয়া ও 
কর্তব্যের নির্দেশ ন্ুূপ প্রার্থনার স্ায়ই লিখিত হয় । 

যোগ ব্যাপারটি সংক্ষেপে নিখলুম । এটাকে ক্রিগ্না যোগ বলা ষেতে 
পারে এবং অপরাপর সকল যোগের ব্যাপার এরই অন্তর্গত । যেমন 
মনের বিভিন্ন বৃত্তি একই উদ্দেশ্তট সাধনে মনরূপে সমবেত হয় । তেমনি 
এই ক্রিয়াযোগের বিভিন্ন অঙ্গ এক আদর্শ রূপ ভগবদিচ্ছা সম্পাদনের 
নিমিত্ত নিয়োজিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন যোগের ক্রিয়াংশ এতে 
সংক্ষেপে সম্টাকত | 

অবশ্য এতে নানা বিষয়ের অভ্যাস দরকার । যেমন-_- (১) দেহের 
স্বাস্থ্য বিধান (২) মনেক্ব-_(ক)ভাব, (খ)বুদ্ধি ও(গ) নীতির 
উৎকর্ষ । অর্থাৎ এই ক্রিয়াষোগ করতে হলে হঠ, ভক্তি ও জ্ঞান- 
যোগেরও প্রয়োজন । কেননা ভক্তি না হলে কেউ ভগবানে নির্ভর 
করতে পারে না, উদ্দেস্য নির্ণয় করতে হলে জানের প্রয়োজন এবং 
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পিপি সিস্টার সানি পাপা পাসসিলে সপ পলা কা সপাশিপিসিপাশলাসিী সানি পাসি,ত ৯ পাস স্পাসিপাট্াসি পাপা শত 
সত পপ সপে ৯ পাপা পাসিপা পাস সি সিসি তাত লাস 


পরিক্ষার পরিচ্ছরতা ও ব্যাযনাম বাতিরেকে দে সে দেহ যোগের অনোপ- 
যোগী হবে। যদিও এগুলি ব্যবহারিক কর্ম তবুও এগুলি পারমাথিক 
কণ্মে লাগাতে হবে। ব্যবহারিক কর্মই উর্ধমুখী হলে পারমাথিক হয়ে 
দাড়ায়। 

শ্রীরজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 


রস 


হিমালয় 


॥হে বিরাট ! হে নির্বাক ! ওগো! াজি একী তব রূপে 
ফুহেলি আড়াল হতে--.অতি ধারে অতি চুপে চুপে 
বিশ্মিত করিয়া মোরে ভরি মোর লুব্ধ অশাখি ছুটি, 

মূর্ত সুন্দরের বেশে সহসা উঠিলে তুমি ফুটি। 

করি মোরে উন্মাদ অধীর ! আজি তব শাস্ত ছাঁয় 
তোমার চরণ প্রান্তে স্থগভীর নিঃশব্দ মায়ায় 

যুগ যুগ সীম! হারা তোমার উদার স্মেহ মাঝে 
দাড়ায়েছি আসি আমি শুধু এক সর্ব হারা সাজে । 
অসীম নির্ভরে ! আজি সংসারের ক্ষ কোলাহল 
সব শেষ হয়ে গেছে সব হাসি সব অশ্রুজল, 

ছুঃখ স্থখ--পুণ্য পাপ যত গর্ব-_-যত অভিমান 

সকলি মুছিয়া গেছে। আজি মম উদ্বেলিত প্রাণ । 

হে অনন্ত! চিরস্থির তোমার প্রশান্ত বক্ষ তলে 
সকল বন্ধন টুটি নিমেষের মাঝে নানা ছলে 

আপনারে ফেলেছে হারায়ে ! তুমি গোপন ইঙ্জিতে 
আমারে ডাকিছ ওগো--লয়ে গেছ মোর মুগ্ধ চিতে 
আনন! রাজ্যের মাঝে কোথ! কোন্‌ অসীমের পারে--- 
যেথা নাই কোনে ঘন্ব-_ আস্ফালন কারে! বারে বারে 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩৫ ] হিমালয় ৬৫৫ 


অপিস্ছিলাসটি পাপা পা তা ৯ পাটি ৯০৫৯ ৫৯ 


৬./৯পিন পিপি কিটিপ শা কাকিলাসটি প লট বাসি পতিলাসিতল ৯ ৩৯৭ পাটি পাছি পাসসিপাতি পাতি ৯ ৮5 ১ ৮৯৯ পি লিলা পাসিলাস্িিসসিপীছি পান পাটি পসদিপাসটিপাসিলা পলি পস্পাসিলাস্সিশিসরী 


অন্তর খানিরে যেথা ত্রস্ত রর কভু নাহি টানে, 
মীমাংস! ফুরায়ে গেছে যেথায় তর্কের দস্ত রোলে 
তুচ্ছ যেখ। অনাদর-_দপোন্নত সহ বিভব 
ধুলি-প্রায় গণ্য যেথা! হে গম্ভীর! হে চির নীরব! 
ধরণীর শ্যাম মন্তে সদ! তব করুণ! নিঝর 

স্থবিপুল বক্ষ বাহি ঝরি ঝরি পাড়, নিরন্তর 

কিসে আশীর্বাদ তব জানায়ে দিতেছে অবিরাম 
অচেতন--চেতনের কানে ? লহ আমার প্রণাম, 
সার! বিশ্ব ডুবে ষাক্‌ সিন্ধুর উত্তাল উন্মী তলে 

গ্রহ তার! কক্ষচ্ত-_বিচুর্ণিয়! যাক দলে দলে, 
সমস্ত আকাজ্ষ। ঘাক্‌, নিভে যাক সকল প্রয়াস-_ 
কণ্ঠ মোর যাক্‌ থামি_যত চিত্ত! যত মর্মোচ্ছ্াস 
মুহুর্তে হউকস্তন্ব! ওগো বন্ধু! স্বিযাক থামি 
অপলক রহি জাগি হেথা শুধু তুমি আর আমি ! 


শ্ীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় 


তত্তকথা 
(৫ ) 

তত্বকথ! শুনাইতে আমার জনম । 
জ্ঞান অজ্ঞানের পারে থাকি অনুক্ষণ ॥ 
আমারে ধরিতে পারা বড়ই কঠিন । 
অজ্ঞানী দুরের কথা, জ্ঞানী শক্তিহীন ॥ 
আমারে ধরিতে যদি হয়ে থাকে মন। 
অজ্ঞান নাঁশিতে কর জ্ঞান আহরণ ॥ 
তাঁরপর উভয়ের দাও বিলর্জন | 
তবেই পারিবে মোরে করিতে ধারণ ॥ 


--বিজ্ঞানী 


জীবনের হিসাব নিকাশ 


বৈচিত্রাই সৃষ্টি; নির্দোষ, সম ব্রহ্ম হইতে এই বিষম, বৈচিত্র্পূর্ণ 
ংসার প্রাঙ্গনে আবিভূত হইয়!, ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি বিশিষ্ট মালব কত 
ভির ভিন্ন প্রকারের ব্যবসারে ব্যাপূত আছে। প্রত্োক ব্যবসায়ী 
তাহার আয় ব্যয়ের ছিপাব রাখেন এবং বৎসরান্তে হিসাব পরীক্ষা 
ফরেন । স্বেওয়। মিল” করেন। ধাহার লাভ হয় তিনি আনন্দ 
অনুভব করেন, ধাহার ক্ষতি হয় তিনি নিরানন্দ অনুভব করেন; 
সাধারণতঃ ইহাই বীতি। 

কিন্তু কয়জনে প্ররূত পক্ষে আপনার কন্মের হিসাব পরীক্ষা করেন? 
অষ্টাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল সংসারে আসিয়া কি করিলাম 
কর্মের অকর্মের, বিকর্ম্ের “বেওয়া মিল” ত করি নাই। 

ভগবানের নির্দেশে নিত কর্মান্থসারে বিশ্বের যে ক্ষুদ্রতম স্থান 
আমার অধিকৃত হইয়াছে তাহাতে মানব জীবন পরিমাণের সুদীর্ঘ 
কাল কিছু না কিছু করিয়া আঁসয়াছি। নিজ ব্যবসায় উপলক্ষে 
বাহা করিতে হইয়াছে তাহার একটা স্থল হিসাবও রাখ! হইয়াছে 
ও আয় ব্য়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত “আমির 
হিসাব কই বাঁখিয়াছি। তাহার ত লাভ লোকসান খতান হয় নাই? 
তাই মনে হয় জীবনের সন্ধ্যাকালে একবার হিসাব দেখা ভাল। 

জীবন প্রভাত হইতে আরম্ত করিয়া কত পাইয়াছি কত হারাইয়াছি; 
প্রথমেই শিশুকালকে পাইয়া তাহা হারাইয়াছি, কৈশোরকে পাইয়াছি 
তাহা হারাইয়াছি, যৌবনকে পাইয়া তাহা হারাইয়াছি; প্রীঢ়কে 
পাইয়া তাহা হারাইয়াছি এক্ষণে বার্ধকোে উপনীত। যে কোন 
মুহূর্তে তাহ হারাই! মহাপ্রস্থান করিব আমার এখানকার দোকান 
পড়িয়া থাকিবে, আমি এক সম্পূর্ণ নৃতন অক্ঞাত রাজ্যে উপস্থিত 
হইয়া! আপন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ের ফলভোগ করিতে থাকিব । 


বির ১৩৩৫ ] টের হিসাব নিকাশ ৬৫৭ 


০৯৮৯ 2৯-৮ 


দী ভাতে: পানা দেবীরপিনী হি তা সু ভগবান 
সদৃশ ন্লেহপ্রবণ পিতা, অশেষ করুণার উৎস আত্মীয় স্বজন লাভ করিয়া 
কতই না আনন্দে কাল অতিবাহিত করিয়াছি ; তথন সখের পরিমাণ 
অধিক, দুঃখের মাতা কম আর সে সুখ হুঃখ শিক্ছর সুখ দুঃখ, পরিণত 
বয়সের সুখ ছঃখের তুলনায় নগণা ; অল্পেই সুখ, অল্লেই হুঃখ । বয়সের 
সঙ্গে বিছ্/'ধায়ন আরম্ভ হইয়া কিশোর কাল যৌবন কাল আসিল) 
বিগ্কাতাগ করিয়া ও সেই সেই কালোচিত অল্যান্ত কার্য করিয়া জীবন 
কাটাউলাম ৷ বিগ্ভাতাঁগের ফলে কুতকার্যাতা লাভ করিয়া কখনও 
হর্ষযুক্ত, কখনপ্ত অকৃতকাধ্যতার ফলে অ্রিয়মান | জীবননদী একরূপে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ জটিলতর মুখ ছঃখের আবির্ভাব 
হইতে লাগিল । যথাসাঁধা হঃখের প্রতিকূল আচরণ করিয়া স্থখের 
পন্থা অন্ুনরণ করিতে লাগিলাম। নূতন নৃতন আত্মীয় স্ব্রনে পরিবুত 
হইলাম; পারিপাশ্থিক অবস্থা সগুহের ক্রম-পরিবর্তন ধটিতে লাগিল। 
স্ত্রী পুত্রাদি লাভ করিয়া! নূতন নূতন আনন্দ নুহুন নৃ্চল ঢুঃখের আশ্বাস 
পাইতে লাগিলাম; তখন সুথ দুঃখের পরিমাণ বোঁধ হযু সমান সমান । 
জীবন সন্ধ্যায় দেব সরশ পিতা, ন্মেহমরা মাতা ও ককরণার সাগর 
আত্মীয় স্বক্রনকে হারাইতে লাগিলাম, তীহারা একে একে পরিতাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন-_হাদয় রাজ্যর এক একটা দিক যেন মরুভূমিতে 
পরিণত হইল); তীহার্দের ভ শোঁকাকুল হইলাম। নীরবে অশ্রু 
বিসর্জন করিলাম; সম্বন্ধ ফুরা;৮। নূতন আত্মীয় স্বক্রনের সমাগমে 
ন্থথী হইলাম আবার তাহাদের মধ কাহাকেও বা হাকাইয়। তীব্রতর 
ছুঃখ অনুভব করিলাম । এইরূপ কথনও সম্পদ ম্বথে হাসিতে থাকি 
কথনও বিবাদ্কালে অভিভূত হইয়া কাদিতে থাকি । হাসি কান্নার 
ভিতর দিয়া, সখ দুঃখের ভিতর দিয়া জাবন যাত্রা শেষ হইতে চলিল। 
হৃদয়ের প্রক্কত উপাস্ত দেবতাকে স্থানান্তরিত করিয়া অর্থের পুজা 
করিতে লাঁগিলাম ; অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছু উপার্জন করিয়া কোন 
উপায়ে সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিয়া আপিলাম, শেষ পধ্যস্ত কিছু 
রাখিতে পারিলাম না, বাদ্ধক্যের সময় পধ্যন্ত থাকিল না। 

২ 





৬৫৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ধ--১১শ সংখা 


লাস 





পাস্পা সপ িলিসিলাস্াসিপাসিপাসিপসিপাসিা সিসি ৫ সিরা স্পা স্পা পাস্তা উপ সপািপাসিপিসিল সি সোপাসিপাসি লাকা সত সি সপ 


বাল্য জীবনের সরলতা) পবিত্রতা, সৎসাহস, উতৎসাহঃ উগ্ভম, ভাল- 
বাসা, শন্ধা উদারহৃদয়ত!, সহানুভূতি, আনন্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ- 
তর হইতে লাগিল; শেষে কুটিলতা, মলিনভা, হিংসা, সংকীর্ণহদয়তা, 
পরশ্রী কাতরতা, তীরুতা, নিরুৎসাহ, অবসাদ, নিরানন্দ আসির। 
তাহাদের স্থান অধিকার করিল । মোটের উপর সুথের অপেশ্গ7 হঃখই 
বেশী হইল; লাভের অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইল। 

ঘেমন আমার জীবনে তেমনই অনেকেরই জীবনে অনেকেরই বা 
বলি কেন--গড়পড়তা হিসাব ধরিলে--প্রায় সকলেরই জীবনে প্র 
জআবন্থা;) অবশ্য সংসারে কোন কোন ভাগাবান থাকিতে পারেন ধাহারা 
নির্বচ্থিনি আনন্দ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহাদের সংখ্য 
মুষ্টিমেয় । যেমন ব্যটটিতে তেমনই সমষ্টিতে; ষেমন ব্যক্তির জীবনে 
তেমনই সমাজের জীবলে । যেন ক্রমেই শাস্তির অবস্থা প্রোপ পাইতেছে, 
ছঃখের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে । এই যে ইউরোপে সমরের দাবানল, 
অশ্বের হ্ষোরব, কামানের গর্জন, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, সৈনিকের কোলাহল, 
লক্ষলক্ষ জীবননাশ, পরিবারের আর্তনাদ, হাহাকার, ধনী নিধনের মধ্যে 
কলহ, বণিক শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্, সমাজের মধ্যে অশান্তি একি সুখের 
লক্ষণ বা হৃঃথের জলস্ত ছবি । এই যে আমাদের দেশে অনশন, ব্যাধি, 
অকালমৃত্যু, পরাধীনতা, প্রপদলেহন, দারিদ্র্য, ঘন ঘন দৃভিষ্ষ+ শিক্ষার 
অভাব, একতার অভাব? জাতি সংঘর্ষ, স্ফ্তির একাস্ত অভাব একি 
স্থথের লক্ষণ অথবা ছুঃখের জলভ্ত ছবি । এই সকল দেখিয়া মনে 
স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়-একি বিশ্বপিতার প্রেমরাজ্য। প্রেমময়ের 
প্রেমলীল।, না_মহাকালের তাগুব নৃত্য । শুনিয়াছি তিনি আনন্দ- 
ঘন আমর! তাহার প্রিয় সন্তান, পিভৃধনের অধিকারী; তবে 
সারে এত ছুঃখ.কেন? কেন এমন হয়? মলীষিগণ বলেন হুঃখের 
ভিতর দিয়াই স্থথে পৌছান যায়ঃ মৃত্যুর ভিতর দিয়াই লবজীবন লাভ 
কর! যায়) প্রলয়ের ভিতর দিয়াই নবস্থ্টি উদ্ভাঁসত হয়। পুরাণে, 
ইতিহাসে যে কতকট] তাহার আভাস না পাওয়া যায়__তাহা নহে, 
ছিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত হইলে নৃসিংহদেব আবিভূতি 


অওহারণ, ১৩৩৫ ] ইনি হিদাব হীন ৬৫৯ 


হই তাহার বিনাশ : সাধন করিলেন, জগতের পরিজ্রাণ, করিলেন 
নৃতন জীবনধার! বহিতে লাগিল; রাবণের অত্যাচারে ত্রিভূুবন জর্জরিত 
হইতে লাগিল, ব্ামচন্দ্র আবিভূতি হইয়া তাহাঁর বিনাশ সাধন করিলেন, 
পৃথিবীতে নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত হইল, অশান্তি দূর হইয়! শাস্তিরাজ্য 
্বাপিত হইল । কংগ, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ছুদর্য রাজন্যবর্গের 
পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, শ্রীরুষ্ের আবির্ভাব হইল। 
ছুষ্কৃতকারার বিনাশ সাধন হইপপ, আবার সংসার উন্নতির পথে চলিতে 
লাগিল। আমাদের অবতারবাদের বোধ হয় ইহাই গুঁটরহস্ত | 

আলোচন! করিয়া দেখা "গল কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজগত 
জীবনে, কি রাষ্ট্রগত জীবনে স্থুথের অপেক্ষা ছঃখের মাত্রাই যেন 
অধিক । এখন জিজ্ঞান্ত _ ইহার কারণ কি? অখিলময়ের কি তাহাই 
অভিপ্রায়, তাহাই কি বিধাতার উদ্দেশ্য ? সম্ভবপর নহে। কারণ 
অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পার! বায়__অজ্ঞানই এই ছুঃখের কারণ) 
অবিষ্ভা, স্তুশিক্ষার অভাঁব--ইহাই দুর্গতির মুূল। আমি আমাদের 
দেশের কথাই বলিব। আমর! প্রকুত জ্ঞান হারাইয়াছি ; শুধু জ্ঞান 
হারাণ নহে জ্ঞানাজ্জনের পন্থা হষ্টতেও বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের 
দেশে কি ছিল? ছিল বর্ণাশ্রমধন্ম ও তছৃপষোগী শিক্ষার বাবস্থা ও 
আচার বাবহার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈ, শুদ্র চারিবর্ণ ; ব্রদ্ষচর্যা, 
গার্স্থা, বাণপ্রস্থ ও সন্যাস চারি আশ্রম ও এই সকল বর্ণ ও আশ্রমে 
উচিত নিয়ম ও ব্যবস্থা ও তাহা প্রতিপালনের স্পাঁয়। বিস্তুতভাবে 
দ বিষয়ের আলোচনা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে এবং এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্তুও নহে । তবে এই পর্যান্ত বলিতে পারি যে প্রতিকূল অবস্থায় 
পড়িয়া সব নষ্ট হইয়াছে; সেবর্ণ বিভাগও নাই সে আশ্রম বিভাগও 
নাই । যে ম্হামহীরূহের আশ্ররে লালিত পালিত হইয়া আঁমরা এক- 
দিন সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম | যাহার সুক্িদ্ধ 
পুত ছায়ার বাস করিয়া! আমরা একদিন জগতকে পরাবিস্তাঃ অপরা- 
বিষ্যাঃ শিল্পাকৌশল, সভ্যত! দান করিয়াছিলাম সেই মহামহীরূহ কাল- 
সহকারে মুতপ্রায় আত্ম তাহা ফলফুলেঃ শাখাপত্বে সুশোভিত নহে । 





৬৬০ 1 বা ৩*শ রা সংখ্যা 


৯ পাপা লাস্পাসিপাস্িলাসিপা পা এপ সিলসিলা ৩ সিল সি 4০ ৯০ পা সপািপািশাসিল সপ ৯৫ সি পচা পাপা সিপাসিাসিক সা শা 


শুক কাষ্ঠথওরূপে পরিপত। তাই আমাদের ছু র্দশার সীমা নাই। 
প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর প্রকাণ্ড পরিবর্তন হইয়াছে) সে গুরুগৃহে বাস 
নাই। সে ধর্মমশিক্ষা নাই। অর্থকরী বিগ্ভার সহিত তত্ববিগ্যার প্রচলন 
নাই । সেব্রক্গচর্ধ্য নাই । সেগুরুর মহান আদর্শ নাই। সে সত্যের 
প্রতি অচল৷ ভক্তি নাই । এখনকার পাঠশালা, স্কুলে, কলেজে 0001695 
[:4980197) গুরু। শিক্ষক অধ্যাপকের প্রাণহীন, প্রেমশূন্ত শিক্ষ)) 
আদর্শের অভাব । থে জআধ্যাত্িকতা আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহার 
আদর নাই | 11510 11৮10 2110 10100) 00101-106 চলিয়া গিয়াছে; 
আমর! লক্ষ্যত্র্ট হইয়াছি। পাশ্চাতাভাবের বিচার বিহীন 130135816 
অন্থকরণ করিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কার হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছি। 

পাশ্চাত্যের নিন্দাবাদ আমার উদ্দেষ্ত নহে। পাশ্চাত্যের গৌরবের 
অনেক জিনিষ আছে। বন্ধু সদগুণ আছে যদ্বারা ফলে তাহারা অধুন। 
জয়মুস্ত ও রাজশক্কিন্ধপে পরিগণিত । রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ, 
কেশবচন্দ্রঃ শ্বামী বিবেকানন্দ, সাহ্িতা সআাট বঙ্কিমচন্জী, বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশ, আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত! গান্ধী প্রমুখ 
মনীষিগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল শ্বরূপ তাহা নিন্দনীয় হইতে পারে 
না। তবে একথা আমি নি:স্ক্কোচে বলিতে পারি যে উহারা কেবল 
পাশ্চাতা শিক্ষার ফল নহেন; পাশ্চাতা শিক্ষী ও প্রাচ্য শিক্ষার সন্মি- 
লিত উপাদেয় ফল; বরঞ্চ তীকাদের জীবনে প্রাচ্যের প্রভাবই অধিক 
পরিলক্ষিত হয়। আমার কথা এই যে পাশ্চাতোর নিকট আমাদের 
অনুকরণীয় অদেক ভ্রিনিষ থাকিলেও  ১10171098110র অভাব 
তাহার মারাত্মক 0515001 অন্ুকরণের এক প্রধান পদোব এই থে 
অনুকরণকারী অনুকতের সপ্গুণাবলী ষত গ্রহণ করুক না করুক 
তাগার উপরের আপাত মনোরম অগচ অসার ভাবগুলি ঝটিতিগ্রহণ 
করিয়া থাকে । বিবেক বিচার দ্বারা তুগনা করিয়া তাহার 
যোগ্যতা অধোগ্যতা উপলব্ধি কারয়া গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। 
ঘটয়াছেও তাহাই । আমরা বিচার বিহীন ভাবে সমুটুফু গ্রহণ করিতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] জীবনের হিসাব নিকাশ ৬৬১ 


পি ৬ সপ 


গিয়া নিজেদের সমস্ত পৈতৃক ধন হারাইতে বসিয়াছি । [2120/5108] 
০070095 তত বিপদজনক লহে যত 0910181 ০0000550, এখন যাহা 
বলিতেছিলাম__ 

স্থলতঃ স্ুশিক্ষার অভাবই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার 
কারণ । আমাদের 1১6199206৮৪ ০? ড151017 বিগড়াইয়া গিয়াছে 
তাহার সংশোধন করিতে হইল । 

স্থখ আমর! চাই; এ সম্বন্ধে মত ভেদ নাই; পাশ্গাতো প্রাচেয 
প্রভেদ নাই । পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন । 
£50) 11010117055, 01011 10111050110 2110 7110 ! 
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[20 বাশ ওগখুছ্ ডি, 

-চাইত পাইনা কেন ? পাইন1,_স্থখ কাহাঁকে বলে তাহার শিক্ষা 
হয় নাই বলিয়া । 

আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলি বহিম্মখী, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহা 
বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণ ধাবিত হয়, অনুকুল বিষয়ের সংসর্গে সুখ 
লাভ করে, প্রতিকূল বিষয় সংযোগে ছঃখ পায়। কিন্ত এই সুখ 
স্বায়ী নহে, ক্ষণিকমাত্র। ঘোর অন্ধকার মধ্যে ক্ষণিক বিছ্বাৎ বিকাশের 
স্তাঁয়। কেননা যাহার সহিত সথ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে 
যাঁউ, নেই প্রণয়ের পাঁজই ষদি ক্ষণস্থায়ী হয় তাহা! হইলে আনন্দ 
ক্ষণস্থারী হইবে । যদি এরম কোঁন পদ্দার্থের সহিত সন্বন্ধ স্থাপন 
করিতে পারি যাহা ক্ষণস্থায়ী নহে পরস্বব অবিনশ্বর তবে আঁনন্থও 
স্থায়ী হইবে। সেই জন্ঠই শান্ত্রকার বলিয়াছেন প্নাল্পে সুখমত্তি 
ভূমৈব সথথম্*_-ক্ষুত্র পদার্থ লইয়! সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ । 

খধিগণই আমাদের গুরু; তাহারাই আমাদের পথ প্রদর্শক । 
তাহারাই ধর্মের ধারা, পৌঁষক, পালক | প্ররুত স্থথ পাইতে হইলে 
তাহাদের নিকট সুখ কি তাছা জানিতে হইবে; শান্ত্রই তাহাদের 


৬৬২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১১শ সংখ) 


স্পিন 





সস পািপাসিিশা সত উিপাসিশর সিনাস্ছিলাসি পা? 


মুখ | শান্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইতে হইবে। আমি শাক্তজ্ঞ 
নহি তবে দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রাকৃকালে অর্ভুন-সারথি- 
রূপে ভগবান জীবের কল্যাণের জন্য সর্বশাস্ত্রসারভূত যে অমূল্য 
সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই দীন শিক্ষার্থী রূপে পা্জ করিরা, 
যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতেই উত্তর পাইতে চে করিব। 
শীতার ২য় অধ্যায়ে শ্রীভগবাঁন বলিতেছেন,__ 


“নান্তি বৃদ্ধিরযুক্তম্ত ন চাযুক্তস্ক ভাবনা 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশাত্তশ্ত কুঙ্ঃম্থথম্‌ ॥৮ 
অশাস্তচিত্ত বাক্তির স্থখ কোথায়? শান্তিই স্থখের মূল। অজিতেন্দ্িয় 
ব্যক্তির বুদ্ধি নাই তাহার ভাবনাও নাই । ভাবন!শূন্য ব্যক্তির শান্তি- 
ও নাই। শাস্তি বিহীন পুরুষের স্ুথ লাই। এখানে যে “বুদ্ধি” 
ও “ভাবনা” শর্ষের প্রয়োগ হইয়াছে তাহ| বিশিষ্ট অথে প্রয়োগ 
হইয়াছে । আমরা সচরাচর “এই বালকটি বুদ্ধিমান” বলিলে থে বুদ 
বুঝি অথবা ০ লোকটির কোন ভাবনা নাই” বলিলে যে ভাবন! 
বুঝি সেরূপ সাধারণ বা 1005 অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শাঙ্কর ভাষ্য 
বলিতেছেন, অযুক্রস্ত অসমাহিতান্তকরণস্য বুদ্ধি আত্মস্থরূপবিধয়া 
নান্তি। নচ অস্য অধুক্তস্ত ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ অস্তি। তথ! 
নচ অস্ত অভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশং অকুর্বতঃ শান্তিরপশমো 
ন বিছতে। বুদ্ধি অর্থে আখ্মস্বূপ বিষয়া বুদ্ধি, ভাবলা অর্থে 


আত্মজ্ঞানাতিনিবেশ, আত্মধ্যান। পুরুষকে প্রথমে যুক্ত হইতে হইবে 
অর্থাৎ হন্িয় নিগ্রহ করিতে হইবে; ইন্দ্রিয় অর্থে কেবল বাহ 
ইন্দ্রিয় বুঝতে হইবে না অন্তর ইন্জরিয় বা মনকেও বুঝিতে হইবে। 
ইন্দ্রিয় বণডৃত হইলে, তাহাদিগকে বহির্শুখী হইতে না দিয়! অন্তর্পুী 
করিতে পারিলে শ্রবণ মনন দ্বার আত্মবিষক জ্ঞানের উদয় হইবে; 
তখন নিদিধ্যাসনব্ূপ ভাবনা অর্থাৎ আত্মধ্যান উপস্থিত হইবে, তাহার 
ফলে জীব আত্ম সাক্ষাৎ কার রূপ শাস্তি লাভ করিবে। 

ইহার পূর্বেই বলিয়াছেন-__ 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ] 


এ ০৯৮৯৮ 


ক্লীবনের হিসাব নিকাঁশ ৬৬৩ 


“্ধায়তো বিষয়ান্‌ পুংদঃ সঙ্গস্তেষ পজায়তে | 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম; কামাঁৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সম্মোভাত স্মৃতিবিজ্রম; | 
স্বতিত্রংশাদ,দ্বিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥” 
বিষয় চিত্ত করিতে করিতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, 
কামনার ব্যাথাতে ক্রোধ, ক্রোপ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্বৃতিজংশ 
ও তাহ! হইতে বুদ্ধি নাশ হইয়! থাকে । বুদ্িনাশ হইলেই মানুষ 
বিনষ্ট হয়। 
প্রাগছ্েষবিমুক্রৈত্ন বিময়ানিন্ডিয়ৈশ্চরন | 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্ম! গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ 
প্রসাঁদে সর্বদ্রঃখানাং হনিরন্তোপজাঁয়তে | 
প্রসন্নচেতসো! হাাশু বুদিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ 
এই ছুই শ্লোকে ভাবনার মুলে যে বুদ্ধি তাহা কিরূপে প্রতিষিত 
ভয় তাহাই উক্ত হইয়াছে । রাগদ্ধেষবিশক্ত ও আত্মবণাকত ইন্ট্িয়- 
গণ ত্বারা বিষয়ের সেবা! করিয়া বিধেয়াগ্া অর্থাৎ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ 
আত্ম প্রসাদ লাভ করেন; আত্মপ্রমার লাঁভ করিলে তাহার সর্ব 
প্রকার ছঃখের হানি বা নিবৃন্তি হয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি 
শত্বই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইন্ডিয় নিগ্রহ না করিলে সতত ক্ষণভঙ্ুর বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্ত 
মলিন হয়; মপ্িন দর্শনে যেমন বস্ত্র যথাঁষথখ প্রতিবিম্ব প্রতিভাত 
হয়ন! মলিন চিন্তেও সেইরূপ সত্যের ছায়া পড়ে লা, সব্বস্তর প্রতিবিস্থ 
প্রতিফলিত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথাঃ পরিষ্কার ভাবে 
লিখিত হইয়াছে-_ 
“ধূমেলাব্রিরতে বহিষখাদর্শোমলেন চ। 
যথোঁবেনাবুতে। গর্তস্তথাজেনেদমাবৃতং ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্যবৈরিণ] | 
কাঁমরূপেল কো'স্তেয় ছ্প,রেণানলেন চ ॥ 
যেমন ধুম দ্বাকন| বহি, ধুলিকণাসমূহ দ্বারা দর্পন এবং জরাযু-চর্মম 


৬৬৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


সারি ৯ কা সিকাস্িলা ৮ 2৯ কাস ৯ 


দ্বারা গর্ভ আবৃত হয় তেমনই জ্ঞানীর নিত্যবৈরী কামকপ ছম্প রণীয় 
অনলের ছার জ্ঞান আবুত হইয়া থাকে । কামই-বাঁসনাই জ্ঞানের 
নিত্যশক্র | 

( ক্রমশঃ শ্রীহরিপ্রসাদ বন্থু 


গুরু 


১ 
পতিতের হৃদিমাঝে, কে তুমি নীরবে এস? 


কে তুমি গে প্রেমময়; পাঁতকীরে ভালবাস ? 
কে তুমি এ মকুমাঝে ঢালিছ করুণ! ধারা? 
চাছিয়া ও মুখ পানে, এ আখি নিমেষ হারা | 
৮ 
কে তুমি গো জাগাইলে, চিরন্থপ্ত এ পরাণ ? 
সহসা এহদি কেন, গাহিছে প্রেমেরগান । 
চির পরিচিত কিন্বা, অজাঁন। অচেনা তুমি ? 
ওপদে ঈপিতে প্রাণ, আঞ্জি গো অধীর! আমি । 
১৬৫. 
ও জখি-কমল হতে, ঝরিছে করুণারাশি 3 
শ্রীমুথে মধুরবাণী, “কাঙ্গালেরে ভালবাসি ।” 
মোহন মুরতি হেরি, মোহিত মানস মম; 
এমরু সাহারা মাঝে, কে তুমি গো অনুপম ? 
€ 
মমতায় মাথা বুঝি, তোমার হৃদয়খাঁনি ? 
পতিতের দুখদেখে, চরণে লইলে টানি । 
তোমারে হেরিয়া আজি, আনন্দ উথলে প্রাণে 
চির-পরিতৃপ্ত আমি, শ্রীচরণ দরশনে | 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩৫ ] তত্বকথ! ৬৬? 


৫ 
তমোময় এ জীবন, তব কপালোক পেয়ে; 


তোমারি চরণ পানে, আনন্দে চলেছে ধেয়ে । 
কি এক অল্গান! টানে, নিতেছ টানিয়। মোরে ) 
জীবন রাগিণী আদ্দি, বাজিছে নৃতন স্বরে । 
৬ 
তোমারে বাসিতে ভাল, কেন এ পরাণ চায়? 
্লণেক বিচ্ছেদ হলে, কেন জি উথলায়? 
ছুটেছে জীবন নদী, ওর+ঙ1 চরণ চুমি) 
চিনেছি চিনেছি প্রভো ! “পতিত পাবন” তুমি । 
৭ 
পূজিতে ও পদ্দানুজ, মনে জাগে আকিঞ্চন; 
কি দিয়ে পুজিব প্রক্ত! আছে মোর কি রতন? 
শুধু গে! এনেছি আল্তি, ভকতি কুন্থমরাশি 
চির নেহে লও তাই, কাঙ্গালেরে ভালবাসি । 
শ্রীস্ুরমা বনু 


তত্তববকথা 
৬) 

কর্ম্ম দেখে ভয় পায় হীনবুদ্ধি অন । 
বলে কিনা কর্ম্ম হয় বন্ধন কারণ॥ 
কর্ম্ম যেমুক্তির হেতু তাহা নাহি ভাবে। 
কর্মহীন হলে যেন সগ্ঠ মুক্তি পাবে ॥ 
কর্ম কর ভয় নাই ওরে ভ্রান্ত জন! 
কর্ম্েতেই পাবে মুক্তি, কাঁটিবে বন্ধন ॥ 
সকাঁম হইলে কর্ন্ম ঘটিবে বন্ধন । 


নিষাঁম হইলে তাহ! মুক্তির কারণ ॥ 
- বিজ্ঞানী 


স্বামা তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন 


১৩ই জুলাই 
স্থান 2--কাশী রামকুষঞ্জ-সেবা শ্রম 


মহারাজ বারান্দায় আসিনার কালে বাবাঁনীর জুতা দৃষ্টে বল্লেন 
এত বড় আর কার পা, এ নিশ্চয়ই বাবাজীর হবে। এই প্রসঙ্গে 
ঠীকুদ্ধেজ কথা তুলে বলতে লাগলেন, 

_ঠাঁকুর বলতেন শরীরের চিহ্ন দেখলে সব টের পাওয়া যায়। 
তিনি আমাদের নেংটা করে অবধি দেখতেন । কাঠি দিয়ে মাপতেন। 
হাত ওক্রন করাতন । এক একট। লোক কি ধরণের, শারীরিক চিহ্ন 
দেখে তা ধরে ফেলতে পারতেন । তীর ভিন ভিন্ন ঘর, থাক ছিল-- 
কিন্তু সবারি ন্ট তাতে জায়গা ছিল। আমাদের মধ্যে মাড্রাজে শনা 
মহারাজও কিছু কিছু ওরকম কর্তেন। ঠাকুর মেনে গেছেন, তাই 
মঘা অশ্রেষাতে কাউকে চিঠি লিখতেন লা.-_এমন সময়ও চিঠি যেন না 
পৌছে যথন মধ বা অশ্রেষা থাকবে । তবে আমি স্বামিগীর সঙ্গে খেশী 
মেশামিশির দরুণ ও সব বড় একট! মালতাম না। 

স্বামিজী কত সব লোক সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আস- 
তেন। তা দেখে ঠাকুর বলতেন-_-পতুই কি সব লোক নিয়ে আসিন্‌, 
কাণ! খোঁড়া। তৃই লোক চিনিস্‌ নাযাকে তাকে নিয়ে 
আিস্‌ নি।” 

ত্বামিজী সর্বদ! দুর্বলকে সাহাঁধ্য করতেন । বলতেন--*যে যত ছূর্ববল 
তাকে তত সাহায্য কর। বামুনের ছেলের স্বন্ যদি একটি পণ্ডিত 
দরকার হয় তবে পেরিয়ার ছেলের আন্ত চারটি পণ্ডিত নিযুক্ত কর।” কি 
চমৎকার বলতেন দেখ। 

একবাঁর ঠাকুর জনৈক মহিলা ভক্তের উপর ভারি চটে গেলেন__ 
সবাইকে বলে দিলেন কেউ ওর বাড়ী যাঁবিনি, কেউ ওর হাতে 
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খাবিনি,-_ভাকেও ক্ষিণেশবরে আসতে খানা: করে | ছিলেন। ঠাকুর 
তার উপর বাস্তবিক চটে গিয়ে মানা করছেন, কার ঘাড়ে ছুটো। মাথ!| 
যেযাবে? স্বামিজী কিন্ত মহাপুরুষকে ডেকে বল্লেন-চল বেড়িয়ে 
আসি। বেড়াতে বেড়াতে তার বাড়ী এসে হান্সির) এসেই বল্লেন 
“__ম1) খাবার দাও, খাব 1” তিনি তো আনন্দেই অধীর - শেষে একটা 
মাছ আনিয়ে রেঁধে থাওয়ালেন। 'ওখাঁন থেকে খেয়ে এসে ঠাঁকুরকে 
বলছেন”-_মার বাড়ী গিয়ে খেয়ে এলুম্‌।৮ ঠাকুর বললেন-_-“মে কিরে ? 
আমি বারণ করলুম, আর তুই গিয়ে থেয়ে এলি?” স্বামিজী বললেন 
_-্থাঁব না? তাঁকে এখানে আসতেও বলে এসেছি ।” 

হাজরার জন্য একবার ঠাকুরকে ধরে পড়লেন। ঠাকুর তখন 
কাশীপুরে, কিছুতেই ছাড়ছেন ন1--বলছেন--“এর একট গতি করে 
দাও, একে একটু কৃপা কর।” ঠাকুর বললেন--"এখন কিছুই হবে 
না, ষাও। এর মৃত্যু সময় হয়ে যাবে ।* ঠিক তাই হয়েছিল। স্বামিজী 
রুপা উপা ভেতরে ভেতরে বেশ বিশ্বাস করতেন । 

লাটু মহারাজ যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তেন বলে ঠাকুর একবার 
খুব রেগে যান--তীকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন । শেষে স্বামিজী ধরে 
পড়ে সব গোঁল কাটিয়ে দিলেন। এর জন্যই লাটু মহারাজ বলতেন 
“যদি গুরুভাই হয় তবে বিবেকানন্দ. |” 

একবার মঠে একটি ছেলে থাকবার জন্ত এল। সকলেরই আপত্তি । 
স্বামিজী বললেন-_“্ঠাফুর ভেতর দেখতে পাত্তেন, কাজেই রাখা ন। 
রাখ! সম্বন্ধে তীর মতামত ঠিক হত। আমি ত ভেতর দেখতে 
পাই না, কাজেই আমি সবাইকে সুযোগ দিতে রাজি আছি। 
তোমরা ঘি ঠাকুরের মত ভেতর দেখতে জেনে থাক তাহলে বরং 
ওকে রেখে কাজ নেই।” তারপর জনা জনার মত নেওয়া হতে 
লাগল। আমায় জিজ্জেন করা হল। আমি বল্লাম_-“আমি বেশ 
লক্ষ) করে দেখছি ঠাকুর যাকে না! রাখেন তার এখানে থাকার 
যে! লেই, যে থাকবার সে থাকবে__সেষাবার যে যাবে।” আমার 
কথায় শ্বামিঙ্লী বললেন--“বেশ বলেছিস্‌, খুব স্থন্দর কথা ।” ছেলেটা 
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কয়েকদিন থেকে চলে গেল। যাবার সময় কিছু চুরিও করে নে 
গেল। 

গিরীশবাবুর মত লোক পধ্যন্ত ঠাকুরের কাছে স্থান পেত, তিনি 
সবাইকে খাপ থাইয়ে নিতে পান্তেন। আমরা করি কি-যার যাখ 
নিজের মত করে গড়তে বাই। তিনি কিন্ত যে যেখানে আছে 
সেখান থেকেই তার উন্নতির জন্ত তাকে বাকা দিতেন । কাউকে 
নিজের মড কত্তে না পেরে তাকে নিরাশ করেন নাই। ঠাঁফুর 
এক একজনের সঙ্গে এক এক ভাব কত্বেদ আর সেট! বরাবর 
রক্ষা কতেশ। হাঁস ঠার্টার তেতর দিয়ে খুব শিক্ষা দিয়ে দিতেন। 
আহা, তিনি যথার্থ আচাধ্যই ছিলেন। এ রকম আচার্য কোথায় 
মেলে! ন্বামিজীও খুব রসিক লোক ছিলেন একদিন একটা ছুরি 
দিয়ে কাজ কত্তে কত্তে তার আগাটা গেল ভেঙ্গে । ভেঙ্গে যাওয়ায় 
আমি মন থারাপ করে বসে আছি। স্বামিজী শুনে বল্লেন-__“ওত 
ওরকম করেই যায়, ওর ত আর ওলাউঠা বা বাতশ্রেম্না রোগ 
হবে নাঁ।” আমি কথা শুনে হেসে ফেল্লাম। কি চমতকার বললেনঃ 
দেখ । 

মা যা ছেলেকে শেখায় তা ছেলে কত দুঢভাবে শেখে! মা, 
শিক্ষা দিচ্ছি_-এ কথ| বলে না । ছেলেরও মায়ের কথাবার্তীর ভেতর 
দিয়ে সব চেয়ে ভাল শিক্ষা হয়ে যায়। একটা ভাঁলবাঁপা আছে 
কি না। যিনি আচার্য হবেন, তার মনটাকে--ফিনি শিক্ষা পাচ্ছেন, 
তাঁর মনের সঙ্গে এক করে নিতে হবে । তবে ত সে উপকার পাবে। 

একবার জব্বলপুত্র থেকে একজন ভদ্রলোক ঠাকুরের কাছে 
এসেছিলেন । ভদ্রলোকটি থুব পণ্ডিত ব্যক্তি-_-এম্‌ এ, বেশ সরল 
অথচ নাস্তিক । ঠাঁকুরের সঙ্গে অনেক তর্ব বিতর্ক করলেন । এদিকে 
বলছেন তার মনে নান! অশান্তি, অথচ ভগবানের নিকট প্প্রার্থনা 
করবেন না। বলছেন? ভগবাঁন আছেন কি না তারত কোন প্রমাণ 
নেই। ঠাকুর বললেন--পদেখ, এই বলে প্রার্থন। কত্তে ত তোমার 
আপত্তি নেই, য্দ কেউ থাক তাহলে আমার কথা গুন। এবলে 
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প্রার্থনা করলে ৷ তোমার ভাল হবে ।” তদ্্রলোক : অনেকক্ষণ চুপ ২ করে 
ভেবে শেষে বললেন-_নাঁ, এতে আমার আপত্তি নেই । ঠাকুর বললেন, 
এরকম করে? আবার আমার কাছে এসো । ভদ্রলোককে তারপরে 
দেখেছি, সে মানুষ আর নেই । ঠাকুরের পা ধরে কেদে কেছে 
বললেন--আপনি আমায় রক্ষা করেছেল। 

স্বামিজ্ী একবার স্পর্শ করে কিডির * মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চার 
করে দিয়েছিলেন। কিডি ভাবি নাস্তিক ছিল। কথনও কখনও 
স্বামিজীর একটা খুব শক্তি এসে যেত! তখন কাউকে স্পর্শ করে তার 
ভেতর ধেন ধম্মভাবটা প্রবেশ করিয়ে দিতেন । 

আর একবার এমন হয়েছিল কাশীপুর বাগানে শিবরাতিতে ধ্যানে 
বসেছেন | স্বামিজী ধান কত্তে কত্তে একভ্রনকে বললেন আমার উরু 
ছ্ো ত-যেই ছৌয়া জমনি তার গভীর ধান হয়ে গেল। ঠাকুর যেন 
সব বুঝতে পারতেন--তিনি বললেন, পনপেনকে ডেকে নিয়ে আয় 
* স্বামিজী নিকটে এলে বললেন--“ও কি কচ্ছিলি? আগে জমা, 
তবে তো খরুচ করবি, জমাবার আগেই ষে খরচ কচ্ছিস্‌ রে 1” 

স্বমিক্সী সতাই পরকে সাহাবা কন্তে পাত্তেন। তার এমন কিছু 
গোপন িনিষ ছিল না যা তিনি অপরকে দিতে না পাত্তেন 
আমাদর ত খথানেই মুষ্কিল। যদি কেউ আমাদের থেকে বড় 
হয়ে বাত শ্রী ভয়। তিনি কিন্তু এত উপরে ছিলেন যে ঠা ও 
ভয় [ছল না। তার ঈষা ছিল না। তিনি বলতেন-_-প্যে যে 
জায়গার আছে তাকে দে জায়গায় সাহায্য কর। তার যেখানে 
অভাব তে জায়গাটা তার পুরিয়ে দাও। শা পার জোর করে 
তাকে তামার মত করতে চেষ্টা করো না” 


তো 


১ঈ:কুব কেমন চমৎকার করে এক একজনকে তার অভাবের পূরণ 
করে উপদেশ দিতেন । বলতেল-মা মাছ দিয়ে নান! রকম করে 
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্ পিগার ভেলু মাগির? নামক চ মাপ্রাভী অধ্যাপক । ইনি অনেক 
লময় ফলখুল খাইয়া থাকিতেন ব্লিয়। শ্বামিজী ইহাকে রহমত করিয়া 
কিডি বল্িয়।৷ ডাকিতেন ! তামিল ভাষায় কিডি বলিতে পক্ষী বুঝায়। 
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পাক পতি সি 


রেধেছেন) সব ছেলেকে এক [জিনির সিং রা রী যা, চির সয় 
তাকে তাই দিচ্ছেন” ঠাকুর কাজের বেলায়ও এমনি করতেন। 
একবার ঘোগীন স্বামী কোথায় ঠাকুরের নিন্দা শুনেও কিছু বলেন 
নি, চুপটি করে শুনে এসে সে কথা বলছিলেন । ঠাকুর শুনে বললেন 
আমার নিন্দা করুল আর চুপটি করে শুনে এলি।” ত্রাকে 
অনেক মন্দ বললেন। আর কতর্দিন পর নিরঞ্জন স্বামী একদিন 
নৌকাতে দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন । সেই নৌকায় কতগুলি লোক 
ঠাকুরের নিন্না কচ্ছিল। অমনি তিনি বের হয়ে এসে ছুর্দিকে পা দিয়ে 
নৌক। দোলাতে দোলাতে বললেন--“তোরা ঠাকুরের নিন্দা কচ্ছিস্‌ 
এখনি আমি এ নৌক! ডুবিয়ে দেব--দেখি, আমায় কে বাধা দেয় ?* 
সকলের তথরহরি কম্প। হাতে পায়ে ধরে তবে তাকে নিবুত্তি 
করঞ। ঠাকুর একথা শুনে বললেন,-“শাঁলা? ওরা আমার নিন্দা 
কচ্চিল তাঁতে তোর কি?” দেখ কি কাও-যার যা পেটে সয়। 
এমন আচীর্ধা কই? 


বাংলার সমাজ 


সেদিন বসির হাঁটে ষে রাস্রীয় সম্মেলনের অধিবেশল হয়ে গেল, তারি 
বিশাল মণ্ডপে এখানকার হিন্দু সভার তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন 
বসেছিল । জল অচল জাতিপ্রের জল চল করার প্রসঙ্গে একজন মণ্ডল 
উঠে বললেন, আমরা অল চল হবার অন্ত কোনো কাতর প্রার্থনা বা 
সবিনয় নিবেধন জানাচ্ছি না । তাঁর বলবার ভঙ্গী, সংক্ষেপ বক্তৃতা এবং 
দুভাব অনেককেই বিশ্রিত করেছিল । কিন্তু আমি তার প্রাণের কথা 
অনেকদিন শুনেছি, তাদের মর্মান্তিক ব্যথা অন্ুভধ করেছি, তাই বাংল! 
সমাজের কাহিনী নিয়ে সাধারণের নিকটে উপস্থিত হয়েছি । 

গুনতে পাই আবেদন নিবেদনে স্বরাজ লাভ হয় ল। ভিক্ষাপাত্র 
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হাতে বাজদাঁরে পঞ্চাশ বছর ঘুরে ভারতের নেতাগণ এই অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছেন । বাংলার অধ্যাপক ত্রী্ষণশ্রেণী রাজনৈতিক এই মন্ত্রে 
ব্কাল পিন্ধ। তারা কোনো যুক্তি, তর্ধা, আবেদন নিবেদন, এমন কি 
ফাক! হুম্কিতেও হাজার বছর একচুল পথজষ্ট হন নি। “তোমার পৈতা 
নাই। তুমি একমাস অশৌচ গ্রহণ করে আসছ, অতএব তুমি শূদ্র, থক 
ব্থানে বসে। আহা, গুণকর্্ম অনুসারে তুমি যা প্রতিপাদন করছ 
তা হতে পারে, পশ্চিমের লতি, ক্ষেত্রিঃ বেনিয়াঁর কথা ঘা বলছ, তা হয়ত 
ঠিক, আমরা গ্রাম ছেড়ে পাদমেকং যাই না-কিন্ত বাপু তর্বা কোরোনা 
অশাঙ্সীয় কাজ আমাদের দ্বারা হবেনা। সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে 
যাঁও,-যতর্দিন একজন ব্রাঙ্ষণ বেঁচে থাঁকবেঃ ততদিন হিন্দু ধর্ম লোপ 
হবে না, জেনো | 

শদ্রজাতি বুঝেছে মে ভিক্ষার দ্বারা ্তাষ্য অধিকারও লাভ হয় ন]। 
অপিচ গুণ দেখিয়েও ঠাকুরের মন ভোলান যায় না। বাকি আছে 
দুই পথ--এক গাঁন্ধ মহারাজের অসহযোগ অন্ত্র-_ঘা প্ররোগ করবার জনতা 
জল অচল জাতির মধ্যে একটা জল্পনা কল্পনা চল্ছে। আর দ্বিতীয় পথ 
সম্বন্ধে আমি আদ আলোচনা আরস্ত করলাম । 

আমার প্রধান বক্তব্য এই ১। ব্রাহ্মণ সমাজ সম্ঘবদ্ধ হন। বর্ণবিপ্র। 
গ্রহবিপ্র প্রভৃতি যত রকমের ব্রাঙ্গণ আছেন, সকলে পাংক্তের় হন। 
পতিত ব্রাহ্ষণকে শুদ্ধির দ্বারা সমাজে চলন করিয়! লওয়া হউক । ২ । 
বর্ণের ব্রাঙ্মণকে পাংক্কের় করতে গেলেই তাদের শিষ্য সেবককে স্বধর্দে 
ও বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিকে ক্ষত্রিয় 
এবং অপরাপর সমস্ত জাতিকে বৈশ্যবর্ণে অভিহিত করতে হয়। 

গুণকর্ম্ম অনুযায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন ব্যাপার মনে হয় না । 
পশ্চিম প্রদেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজ দেখলে বাংলাদেশের কায়স্থ, 
বৈদ্ভত নবশাখ, কৈবর্ত নমশূদ্র কপালি, পোদ প্রভৃতি জাতি যে জ্ঞসত্র 
ও বেদের আঁধকারী ভা! স্বতঃই মনে হয়। সে দেশের মুটে মজুর 
গাঁড়োয়ান, চাষী প্রায় সকলেই উপবীতধারী অথচ তারা ষে খুব নিষ্ঠাবান 
ব! উচ্চশ্রেণীর জীব এমন বোঝায় না) তেমনি বাংলার ব্যবসায়ী ও কৃষক 
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্প পিসি তি ত তি 2 তত তাস লাভ তত ২ তি সিটি পলি পাটি লা পাতি ৪ ৪ কা 
৮ সলিলাসিপাসিপািল 


সম্প্রদ্দায়কে বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করলে ষে তারা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠে 
সমাজকে ছারেখারে দিবে, এমন মনে করবার হেতু দেখি না । 

ভারতবর্ষের ৰিরাঁট অব্রাহ্দ সমাজকে সংহত-ধর্্নিষ্ঠ ও পারক্তেয় 
করবার জন্ শ্রীবুদ্ধ, কবির, দাছু নানক, প্রীচৈতন্ঠ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 
স্বামী দয়ানন্দ, রাঁজারামমোহন, ভাই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সংস্কারকগণ যথেষ্ট 
চেষ্টা করেছেন। কেবল একত্র পান ভোঁজনের অধিকার পেলেই যদি 
বিরাট শুদ্র শ্রেণী খুসি হয়ে যেত, তবে এতদিনে দেশশ্ুদ্ধ অব্রাহ্মণ-_বৈষ্ব, 
ব্রাহ্ম, মুসলমান বা ইংরাজ এদের মধ্যে মিশিয়ে যেত। এরা ত একসঙ্গে 
পান ভোজন, উপাসলা, অবাধ মেলামেশা বিবাহপ্ি প্রচলন কোরে 
রেখেছেন, বিরাট তবে সম্থ্ট নয় কেন, তবে বাংলার বৈষ্ুব, ব্রাহ্ম, 
মুসলমান, খুষ্টানের প্রাণ সনাতন ধর্শ্ে প্রত্যাবর্তন করতে লালায়িত কেন, 
আমি অনেক শ্বধর্মত্যাগী প্রাণবন্ত বাঙ্গালীর মনের বেদনা জানি, তার! 
স্পষ্টই বলেন _যে প্রাণের মধো এক সনাতন পুরুষ মধ্যে মধ্যে হাহাকার 
কোবে ওঠে; একটা ব্হুকালের প্রাপ্য শ্াষা অধিকার থেকে বঞ্চিত 
গুমরানি দেহ প্রাণ মনকে চঞ্চল কোরে তোলে! যে ধর্মে ও সমাজে 
তার! নৃতন প্রবেশ করেছে, সেগুলো কিছুতেই রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না। 
আর যাদের নিষ্ঠুরতা, অবিচার অত্যাচারে এরা স্বদেশ, স্বজাতি ও 
সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, মাঝে মাঝে সেই 
সনাতনদের উপর সাংঘাতিক বিদ্বেষ জেগে ওঠে, কিন্তু শান্ত মুহূর্তে 
অবসাদে, ধিক্াঁরে অন্কতাপে প্রাণ জর্জরিত হয়ে যাঁয়। মুল বেদনাটা 
কোথায় ? চার পাচ হাজার বছর ধরে আর্ধযজাতি একটা আদর্শকে 
ঘিরে সংসার যাত্রা নির্ধাহ করে এসেছে । হাঁজার হাজার বছর ব্রাহ্গণ 
ও ব্রহ্ষণয ধর্শকে, যজ্ঞ ও শ্রুতিকে ঘিরে কোটী কোটা অব্রাহ্গণ পাশার! 
দিয়ে এসেছে, রক্ষার্থে জীবন দিয়েছে, গোপনে প্রাণের অর্থ নিবেদন 
করেছে। প্রকাশ্য পুজার অধিকার তবু তারা পেলনা, পাচ হাজার 
বছরেও তার দ্বিক্ম সংস্কার পাবার অধিকার হলছ্নী। 

এই খানেই ভারতের অব্রাঙ্গণের মর্ম ব্যথা! নিহিত রয়েছে । বাংলার 
বিরাট শুভ্র শ্রেণী, যারা গুণে ও কর্মে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্বা, আচারে ব্যবহারে 
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পশ্চিম দেশীয় বহুৎ বহু ক্ষত্রি, ক্ষেত্রি, বনিয়া বা চাষ অপেক্ষা সদ্দাচারী 
শুদ্ধাচারা, শিক্ষিত এবং ধর্মপ্রাণ, তার! ছিজত্ব থেকে বঞ্চিত, হাজার 
বছর ধরে লাঞ্চিত, পীড়িত-_তাদের প্রতিরক্তকণ৷ স্বাধিকার দাবী 
করছে । কেশব, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্, জগদীশের 
বংশীয়েরা শূদ্র, মাসান্তে শ্রাদ্ধ করছেন, ওম্কাব উচ্চারণে অনধিকারা, 
রন্থয়ে বামুনের দ্বারাও ত্যক্ত | এ প্রহসনের পেছনে ঘষে মন্দ বেদনা পুঞ্জীভূত 
হয়ে রয়েছে, তা বুঝবার মত হৃদয় শুক্কপ্রাণ আভিজাত্য গব্বী_ ব্রাহ্মণের 
নাই। এ বেদনা ব্রাহ্ম, খুগান মুসলমান নাস্তিক, ধৈষব, আর্ধা সমাজী 
--কোনো কিছু হোয়েও মুছে লা; এ দ্বিজত্বের ক্ষুধা, সমানাধিকারের 
গর্ব, আধ্যত্বের দাবী এ পর্যন্ত কোনো! মহাপুকুষ মেটাতে পারেন নি। 
মান, যশ, বৈভব, উপাধি, উচ্চপ্দ__কিছুতেই এ মর্ম ব্যাথা নিভে না, 
একশত আট পুরুষের আকাজ্কা মিটে না । বংশের পবিত্রতা ও প্রাচীন- 
ত্বের গৌরব হৃদয়েধারণ কতে ন!১ এমন মানুষ আমি দেখিনি | 
বাংলার ম্ত্রধারী যে কোনো বামুনের চেয়ে স্বনামবন্ শুর্দ কোন্‌ 
ংশে হীন, এ সমন্তার মীমাংসা কবে হবে, বাংলায় ক্ষত্িয় ও বৈশ্য 
কখনো ছিল কিনা, কায়স্থ বৈগ্ভ নবশাথ প্রভৃতি সৎ আখ্যাধারী 
শৃদ্রনামধেয় বংণায়েরা সুলতঃ কি ছিলেন, আধুনিক ব্রাহ্মণের রক্জে 
কসের খাটি আধ্যরক্ত বিরাজ করছে, আর সংশৃড্রের দেহে কছটাক 
বইছে, এই সকল রুকন প্রশ্নের মীমাংসা করতে করতে ছু পাঁচশ বছর 
কেটে গেল সমাজ তবু নড়ে না, ভটুচাজ প্রাণের ব্যথা বুঝে না। 
কতকগুলি সংস্কার হিন্দুর মজ্জাগত হয়ে রয়েছে ; ব্রাঙ্গণ বর্ণশ্রেষ্ট, 
সমাজ রক্ষক) সমস্ত শক্তি ও আম্য সদগুণের আধার, সকলের নমস্ত, 
অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষ। এদেশের মুসলমানেরাঁও ঠাকুরমশাইকে 
একটু সম্গম না কোরে পারে না, রক্তেরধার। এখনো বইছে ষে। সে 
দিন খা বশীর একজন , মহা প্রাণ বলছিলেন, যে শ্বামী সত্যানন্মজী 
বৈষ্বধর্ম্ের নজীর দেখিয়ে তাদের শুদ্ধ হতে বল্ছেন, তিনি কি 
জালেন না, যে বৈষ্ণবধর্্ম ব| ত্রাহ্গধর্্ম তাদের চোখের সামনে কত 
বছর ধরে রয়েছে, তবু সে পথে তারা যাবেন ন। ? কারণ তিনি ব্রাঙ্গণবংশ 
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শা পাউিলা ৩৩৯ 
শুর - 


থেকে চ্যুত হয়ে ইস্লাম গ্রহণ করেছেন, যদি হিন্দুসমাজ নিজের ভ্রম 
বুঝতে পেরে, তাদের আদর কোরে পুনরায় সেই ব্রাহ্গণ কুলে ফিরে 
লেয়, ভবেই তাদের তিনশত বছরের কুদ্ধ অভিমান ভেঙ্গে যেতে পারে । 
নচেৎ ও পুরোনো ফাকি, ও মৌখিক আশ্বাস ওতে মন ভিজে না। 

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, এ ভাবের জন্ম অনার্দিকালের গর্ভে, এ ভাব 
নির্মল হতে এখনো একটু বিলম্ব আছে । সহরে বসে আমরা স্বপ্ন দেখি, 
যে, সব একাকার হয়ে গেছে, স্বরাজ এলো বলে, বাংলাদেশটা মেন 
নেতাদের মুঠোর মধ্যে । ওসব দিবান্বপ্র ; বিরাট বাংলা সমাজের খোজ 
রাখেন কজন? শুদ্র সমাজের মনস্তত্ব আলোচনা এক দামাদের 
শ্বামিজী বাতীত কেউ করেছেন মনে হয় না । দশ বার পুরুষ মুসলমান 
হয়ে রয়েছে, তবু ব্রহ্গণ্য ধর্মের জন্য ক্রন্দন শিবারিত হলনা, তবু সনাতন 
বৈদিক ক্ষুধা মধ্যে মধ্যে চাগিয়ে ওঠে, দরদি লইলে এ কথা বুঝাই 
কাকে। 

ব্রাহ্মণের নীচে এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই, কাজেই স্দাচার 
সদগুণ, শিক্ষা ও ধনে মানে কায়স্থ ও বৈগ্যক্রাতি তার নীচে নবশাখ, 
সৎশৃদ্রজাতি, তার শীচে ঠাকুর মশাইদের বাঘাশূদ্র শ্রেণী, 
তার নীচে অন্ত্যজ। অস্পৃস্ত; অন্তেবাসিনঃ কয়েকটি জাতি ! এই যে থাক, 
এটি নাকি স্বয়ং ব্রদ্ধার ব্যবস্থা, কারুর সাধ্য নাই, এর সম্বন্ধে যুক্তি 
প্রশ্ন করতে ! এই ষে উচ্চ নীচ থাক, এই জাতি ভেদ, বাংলার দেবতা 
অনাদকাল আগে একে বংশগত করে দিয়েছেন । লক্ষ লক্ষ 
বছর ধরে তাই চলে আস্ছে শক, হন, ষবন।, মোগল, পাঠান, 
তুকি, চীনঃ মগ, কাঁফ্রী, পর্তুগীজ কত রকমের জাতি এসে বংশের 
দফা রফা করে দিয়ে গেছে, তবু “বিরাট' মন সেই আস্ভিকালের কথা 
বুঝে রেখে দিয়েছে-_কার সাধ্য সে বিশ্বাস নাড়ে ! 

অঙ্টান্ত জাতির দৈনন্দিন জীবন বাত্র। লক্ষ্য করলে আমাদের হি'ছু 
চোখে প্রথমেই ঠেকে, ওদের সমাজে সকলের জন্ত সমান আইন, 
শিক্ষালয়ে সমান প্রবেশাধিকার, সর্বত্র গুণের আদর, সকল প্রকার 
শ্রমই প্রশংসনীয় অর্থাৎ আমি বামুনের ছাওয়াল অতএব খুন করলেও 
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ফাস হবে না, এ ওর! বুঝে না। বামুন ছাড়া আর কেহ শান্ত 
পড়লে অনর্থ হবে, দেবালয়ে গেলে একট! ভূমিকম্প হয়ে যাঁবে, এ 
ওদের মাথায় ঢোকে না। গুণ থাকলেই সে বড় হবে? এ হল 
ও দেশের কথ!, আমরা বলি, গুণ থাকতে পারে মাত্র বামুনের 
চার পোয়া ক্ষত্রিয়ের তিন পো, বৈস্তের ছু পো এবং শুদ্রের এক 
পো। আর অস্তাজ যার, তাদের গুণের ভাগে শৃর্ি দোষের 
ভাগ এক সের। এবং এই গু৭ ও পো স্ষষ্টির প্রারস্তে শ্রীভগবান 
ঠিক করে বংশগত কোরে দিয়েছেন তাই চলে আস্ছে বরাবর, তুমি 
আমি কি ব্রদ্দার চেয়েও বড় যে গুণ দোষের বিচার করতে বস্ব? 
ন বামুন অগম্য গমন করছে অশাস্্ীর কাজ করছে প্রত্যহ তা সকলে 
দেখছে বটে কিন্তু ব্রন্ধণয শক্তি ১০৮ পুরুষ ধরে ওর শরীরে 
বয়ে আম্ছে। কলিকাঁপের দোষে ডাইলুট হয়েছে বল্তে পার কিন্তু 
হাঁনিমানের মতে ডাইলুট হলেই শক্তির বৃদ্ধি হয় কাজেই অন্যে 
যেদোষ করে সাম্লাতে পারে না, বামুন তার চেয়েও বেশী দোষ 
করে, শুধু সাম্লান নয়, সমাজে আরে! বড় হয়ে রয়েছেল ! এই 
হল ব্রহ্গণ্য শক্তির খেলা । এ রকম বুক্তি পল্লীগ্রামের ভটচাজ মশাই 
এর শ্রীমুখে আমি শুনেছি । 

ভারপর পাকের ভেতর থাক, এক থাকের সঙ্গে অন্য থাকেব 
অমিল, প্রত্যেক ব্যবপায়ীর এক একটি জাতি, গণ্ডি, তাঁর মধ্যে 
আবার কুলিন, মৌলিক তেরে উপজাতি এক উপজাতি অন্তের 
অপেক্ষা এক ইঞ্চি বড়, অপরে আধ ইঞ্চি ছোঁট। এই বড় ছোটর 
খেলার বাংল! সমাজ তথা ভারতীয় সমান একেবারে মসগুল। 
সেদিন এক কুমোরের গিনি এসে পরিচয় করলেন, তাঁর সাত বেটা 
মরেছে পাঁচটি বিধবা! বউ বাটিতে আছে তার! ধান ভাঙ্গে তাতে 
চলে। এক একটি পুত্রের বিয়ে দিতে দ্গমী জমা সব গেছে, এখন 
অনাভাঁব। হ্যাগা । ছেলের বিয়েতে এত খরচ কর কেন? বাবা 
আমাদের ঘরে মেয়ে মিলে না, কিনতে হয়। তা, তোমার বাটির 
পাশেই ত অনেক ঘর কামার বান করে? তাদের মধ্যে ছেলে ও 


৬৭৬ এ ৩ ৩৬শ বিন সংখ্য। 
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অনেক চিচিনিহ ভারি সঙ্গে নিবে দির কম খরচে হয় না ? 
দাঁদাঠাকুর বলে কি গো! কামারে কুমোরে বিষে তাকি কখনো 
হয়! সংস্কার এত দৃঢ়, যে এমকল সামাগ্ঠ মীমাংসা হিছু সমাজ 
এবং তাদের ঠাকুর মশাইদের কানে কর্কশ উন্মত্ত প্রলাপ বিবেচিত 
হয়। কামারে কুমোরে বিয়ে, সর্বনাশ! কেন, একই শৃদ্র শ্রেণার 
শাস্ত্রে তবাধা দেখি না? তাতে কি? আরে বৃত্তি ভেদ্দের আপঞ্তি 
তুলছ? তা উকিলে ভাঁক্তারে বিয়ে হয়? আর তোমার এ কুমোরের 
ছেলেও ত কেবরাঁনিগিরি করে, আর শী কামারের মেয়ের বাঁপও 
ত সেরেস্তাদার। তবু হয় না। হয় না, হতে পারে লনা, গায়ের জোর 
নাকি ! সব খ্রেচ্ছকাগণ্ড। 

সহরে বসে আমরা বুঝতে পারি না কি ভেদ, কি মিনতা, 
মনের কতদূর জাত)ভাব ছিদ্ু সমাজের অন্দরে অন্দরে প্রবেশ করেছে। 
বড় ভাঙ্গন ধরেছে। দেহ মন প্রাণের ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছে, আর 
বন্সণ হয় না বুঝি । পল্লীর মেয়েরা আর ব্রত করে না, কথ! শুনে না? 
পুরাণ কথা কেট বলে না, গ্রামের শঙ্খধ্বনি আর শোনা যায়না; 
মেয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে, আকারে, সামর্থে, সব ক্ষুদ্র 
হয়ে যাচ্চে। জাতিকে জাতি অতি দ্রুত ধবংস পথে চলেছে। 

হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পরে অবকাশ সময়ে একটু নির্দোষ 
আমোদ আহ্লাদ একটু প্ফুত্তি, দেহ মন প্রাণ চায়। এ ক্ষুধা মেটাবাঁর 
স্ন্দর উপায় ছিল বার মাসে তের পার্বণ, ব্রত কথ!) কথকতা, 
হাফ আকৃড়াই, তরজা, কীর্ভনে সেকালে পল্লীভূমি সর্বদাই মুখরিত 
থাকত। সব লোপ পেয়েছে আরু এদের স্থান অধিকার করেছে 
ফুটুবল তাস দাবা পাশা, আর সর্বলেশে মেলা, জুয়া আর পেশাকারের 
আড্ডা! পল্লী নগরী ছষ্ট ব্যাধিতে ছেয়ে গেল, তরুণের দল স্বাস্থ্য ও 
শ্রীতষ্ট হল! 

এ সমস্ত ছুণীতির মুলে আমি বর্ণ বিপধ্যয় দেখি; বাংলার শতকরা 
ছয় জন ব্রাহ্ণ, বাকি সব শুদ্র। ক্ষুব্ধ, মন্দ পীড়িত, স্বাধিকার 
হতে বঞ্চিত, অনার্ধ্যাখ্যাত এই বিরাট জন শক্তি আজ জাগ্রত 
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মুখরিত বেদনাবাণী জানাচ্চে পুর্ার্চনা উৎসব আনন্দ, বৈদিক 
পৌরাণিক তান্ত্রিক বৈষ্ণব সমস্ত ক্রিয়া লোপ কবে দিয়ে। ফল, 
দেহ মন প্রাণের জড়তা । ফল, অকাল মৃত্তা অনশন অদ্ধীশন, 
হুর্ভিক্ষ, মড়ক, ব্যাভিচার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বোগের এক 
মাত্র প্রতিকার-মৃক বিরট শূদ্ধ সমাজকে গুণ কর্ম অনুসারে 
হিজত্বে প্রতিষ্ঠা কর।। তাদের বংশ £গীরব, আধ্যত্বের রাবী সমানাধি- 
কারের স্বত্ব সন্ধান করা। স্বীকার করা। তবেই বিরাট প্রাণের 
হাহাকার মিটে যাবে, জাতির নূতন জীবন লাভ হবে, বাংলার 
লগ্মী আবার ফিরে আম্বে। তখন আবার পল্লীতে পল্লীতে বোধনের 
বাজনা শুনা যাবে। প্রাতঃ সন্ধ্যায় মুহুমুহছু শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম নগর 
মুখরিত হয়ে উঠবে, উৎসবে গীতবাগ্ঠে, যজ্ঞের ধূমে সামগানে হিন্দুর 
প্রাণে নবীন শক্তির সঞ্চার হবে। ৃ 

এখনো৷ এই বিংশতি যুগে; পল্লীর কারস্থ জাতি সাগ্রহে শাস্ত্র 
সমুদ্র মন্থন কারে দ্বিজত্বের সপক্ষে শ্রোক বার করছেন, উপবীত 
গ্রহণ কোরে দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করছেন, জরিসন্ধযাগায়ত্রী জপছেন। 
নবশাঁথ সম্প্রদায়, কর্ম্মকারক্ষত্রির, গোপক্ষত্রিয়, বৈশ্যমাহিষ্য, নমশূত্র, 
ব্রাতাক্ষত্রির় প্রভৃতি বড় বড় জাতি ্িপ্রত্বের দাবী লানাপ্রকারে 
আলাচ্চে। 

সমাজ রক্ষক ভট্টপল্ির তথা নবদ্বীপ, কাশীকাঞ্চি, ভ্রাবিড়ের 
ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিত নীরব, নিম্পন্দ, শীত চক্ষে এ সকল বিপর্যয় লক্ষ্য 
কোরে শিউরে উঠছেন, ঘন ঘন ভবিষ্য পুরাণ পাঠ করছেন। একশত 
বছর ধরে এরা পুঁথিই ঘাটুছেন, রোগী মরে গেল, সমাজ ধ্বংস হয়ে 
গেল, প্রতিকার নির্বাচিত হুল না। মনীষা! হারিয়ে কাধ্যকরী 
বুদ্ধিকে অন্দর মহলে আটকে রেখে, ব্রাঙ্ষণ আভিজাতাকে আকড়ে ধরে 
বিমূঢ় হয়ে বপে আছেন । এদের দ্বার সমাজ গঠনের আশা কোরে 
যদি এখনও কেউ বসে থাকেন, তবে তীকে 'ডুম্স্ডে পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে। | 

এখনি, অনতি বিলম্বে বাংলার হিন্দুকে সঙ্বনদ্ধ করতে হবে। 


৬৭৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১১শ সংখা! 


পা পাত লা সিপাস্পিপাঈি পাছিলাসিলাটি 


চারিদিক থেকে ঘন জমাট মেঘ এাস আমাদের ঘিরেছে, বিদ্যুৎ 
বজ, ঝড় তীক্ষবারিধারা সমান্নকে বিধ্বস্ত করতে উদ্ভত। সনাতন 
রক্ষাকর্তার! কবুল জবাৰ দিয়েছেন । কে কোথায় ঠাকুরের সন্তান আছ, 
স্বামিদীর ভক্ত বীর আঁছ এক হানতে জীবশিবের পুজার উপকরণ, অন্য 
হাতে বেদান্তের 'মুতময়ী বাণী নিয়ে আগুয়ান হও । পল্লীতে পল্লাতে 
গ্রামে নগরে মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে? সকল জাতির গুরু পুরোহিত 
আর মণ্ডল মাতব্বব্কে একত্র কোরে লাগিয়ে দাও বৈদিক ব্রহ্গযজ্ঞ। 
অগ্লিতে আভৃতি দিয়ে, তাঁকে সাক্ষী বেখে-মুড়িয়ে দাও সব মাথা । 
ধরে ধরে উপবীত ঝুলিয়ে দাও সকাংলর বক্ষে । ভার কানে শুনিয়ে দাও 
অমুতন্ত পুত্রা । অভি মন্ত্র । লেগে সাবে ভেঙ্কী--মরা প্রাণে বান ডেকে 
যাঁবে। 


ডম্রুধর 


বেদধর্মের ধারাবাহিকতা ও শ্রীরামরুষ্ণ 


বেদ অনাদি, অনস্ত, অপোরুষেয়, এষ্টার অপরিমেয় জ্ঞান-ভাগার 
নিখিল সতোর আঁকরভূমি, সালবধর্ম্নের কল্প কল্লান্তর ব্যাপী নিদর্শন, 
এই বেদাবলঘনেই সহস্্নীর্য সহশ্রবাহুবিশি্ট অনন্ত বৈচিত্রময় বিশ্বের 
স্যষ্টি হইয়াছে। জীবাত্মার নিতাস্বভ।বের সহিত বেদ সমকালবত্তী, 
সেহ স্বভাব অনাদি অবিষ্ঠাবীজজ, প্রলয়কালে নামরূপাত্মক বিশ্ব জীবাত্মা- 
সমদ্রির সার্বঘতৌমিক অনুষ্টকে আশ্রয় করিয়া স্ুযুপ্তবৎ থাকে । নাম- 
রূপঞ্চভ্‌ দাপাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশদ্দেভা এবাদৌ দেবাদীনাধ।- 
কার সঃ খধানাং নামধেয়ানি যথাব্দে শ্রুতানি বে। ঘথানিয়োগ 
ফোগ্যানি সর্বেধামপি সোহকরোৎ।”--( বিঃ পুঃ ১৫1৬২--৬৩ ।| 
বিধাতার সাক্ষিত্ব, নিয়ন্তত্ব ও পুর্বস্থৃতিবশে সর্বভৃতেই পূর্ববসঞ্চিত 
ধর্মাধর্মরূপ আদৃষ্টের সারাংশ ও আদশ শ্বরূপ বেদ অনুসারে নিজ 


অগরহারণ। ১৩৩৫ £) বেদ্ধর্শের ইারানাহিক্তা ও শরামরু ৬৭৯ 


শে ১পাশি 


নিজ প্রকৃতি ও নাতি করে। মনুটাকাকাঁর কুল্ল তে বশিয়াছেন 
“প্রলয়কালেইপি স্ুক্ষু্ূপেণ পরমাত্মনি বেদযোনিস্থিতঃ*, সষ্টির প্রাক্কালে 
সমি নর-হৃদয় জীব যথন হিরণাগর্ভ ব্রহ্মার স্মৃতিপথে বেদরাশি 
জাঁজ্জল্যমান প্রকাশিত হয়, ক্গারভ্তে বেদনিহছিত বাসনাকর্্মাদি দেখা 
দিলে পুর্ববকল্পের হায় তৃবাঁদি চতুর্দশ তুবন প্রকটিত হইয়া থাকে । 
বেদশন্পাত্মক তাই শ্রুতি বশিয়াছেন “বাকৃএব বিশ্বভুবনানি জজ্জে 
অথাৎ বাক বা শব হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে । 'ব্দে 
স্বাভাবিক ঈশ্বরনিঃশাসবৎ ! ০ প্রবাহরূপে নিতাশাশ্বত। ব্রহ্মা হইতে 
গুরুপরস্পরাক্রমে মানব স্মাঞ্জে প্রচারিত; মানব সমাজে ধর্ম প্রবর্তন 
ও রঙ্গাকলে অঙ্টার অপুর্ব দান, হই বেদবিশ্বাসীর ধম্ম অচল স্মেরূ- 
বৎ, বেদাশ্রিত সমাড অক্ষয়-ব্টবুক্ষের হ্যায় । বের পুরুষকত নচেঃ 
ব্ধাস্া খধিপর্যান্ত স্মারকাঁঃ নতৃক্কারকাঃ | ভত্ৃহরি বলিয়াছেন, 
“খষাঁণামপি যঙজ্ঞানং তদগ্যাগমহেতুকম্।” অতীন্রিয় সতারূপে উহা 
খমিহৃপয়ে প্রতিভাত হয় মাত্র । এইবরূপে অনন্তজ্ঞানময় বেদ খষি- 
হরয়ে স্মুরিত হও বলিয়া তাহারা মন্ত্রদ্র্টা, আপ্ত ; এবং এই 
কারণেই আপ্রবাক; অন্রাস্ত। খধিগন সাক্ষাৎ কৃভধম্মা, খধিবাকা 
পাশ্চাত্য সুলভ বুগ! তর্কনুক্তির পেটিকা নহে, উহা, পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান, 
অন্পবুদ্ধি, সীমাবদ্ধ মানবের পর্্মীবন্ম নির্দেশে অভ্রাস্ত আলোকন্তস্ত | 
বেদ অদুরদশী মানবকে গ্রগল্ভ বৃক্তিপরম্পরার আবর্তে ফেলিয়া 
মায়ামরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত ও পথনষ্ট করে না) এই আপ্রবাকাই 
হিনুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । আবহনানকাঁল হইতে বেদহ হিন্দুর নিগুঢ় 
ধন্দবিশ্বীসের মুল প্রশ্রবণ। মহবি পরৈমিনি বাদরায়ণাদি হইন্ডে শঙ্কর 
রামানুজাদি পর্যযস্ত সকল ধন্মচাধ্াই বেদপ্রামাণ্যের শেষ্টত স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। বেদপমুহ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ছুই ভাগে 
বিভক্ত । বেদের অস্তভাগ উপনিধদ্‌ বা শারণ্যক নামে অভিহিত। 
উপনিষদের কবিত্বপূর্ণ অপুর্ব ভাবদ্যোতক তত্বপূর্ণ শ্রোকরাঁজি 
হইতে নারায়ণাবতার ব্যাস স্ুত্রাকারে মীমাংসাগ্রন্থ বেদাস্ত দর্শন 
রচন! করিয়াছেন) এই বেদান্ত ছিন্দু দর্শন শিরোমণি । বেদাস্তবেদা 


সা পিসি 


৬৮০ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 
ব্রহ্মা হিন্দুর পরমসতা আবিষ্কারের প্রকট নিদর্শন । বেদের নিত্য 
সত্যরাক্ছি বেদান্তদর্শনে অপুর্ব কৌশলে গ্রথিত হইয়! পরিস্ফুট আকার 
ধারণ করিয়াছে । বেদাস্তই হিন্দুর সর্বশেষ্ঠ দর্শন, আর ইহা কোন 
মহাপুরুযষের জীবনের সহিত দৃঢ় সন্বিবদ্ধ নহে, মৃতরাং অন্যান্য ধর্ম 
শাস্ত্রের গ্কায় তত্বন্ত বা প্রণেতৃগণের জীবনের এঁতিহাসিক সত্যা- 
সত্যের উপর ইহার ভিত্তি আদৌ স্থাপিত নহে । বেদান্ত বলিতে 
জ্ঞানের চরমসীমাঁও বলা যাইতে পারে) মানবের যুক্তিবিচার যত- 
দূর যাইতে পারে বেদান্তে তাহারই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এই হসাবে বেদান্ত কোন জাতি বা ধর্মবিশেষের সম্পত্তি নহে । 
উহা মানব মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি; কারণ সত্য দেশ কাল 
লিমিত্তের অতীত এবং মানব মাত্রেরই হৃদয় উচার প্রমাণস্থল। 
যুগে যুগে ভারতের অবতার বা আপ্রপৃরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া এই 
বেদান্তের মহিমাই প্রকটিত করিয়া! যান। আচার্য বিবেকানন্দ 
ষথার্থই বলিয়াছেন “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়। তাহার মাহাজআ্সা নহে, তিনি 
বেদান্তের একজন মহান্‌ আচার্য্য বলিয়াই তাহার মাহাত্ম্য |” এখানে 
একটি বিষয় উল্লেখযোগা, খন ন্যায়বৈশেষিকাদি অপর পাঁচটি আস্তিক 
দর্শনই খাষিপ্রোক্ত তখন তাহার্দের কি উপযোগিতা নাই? অবশ্তই 
আছে । কারণ খমিগণের সমস্ত জ্ঞানই ব্েমুলক, কিছুই ম্বকপোল- 
কলিত নহে । সুতরাং বেদাশ্রিত অন্যান্ত দর্শনও কখনই ভ্রন্তিমুলক 
হইতে পারে না। বেদেই বিভিন্ন মতের বাঁজ উপ্ত রহিয়াছে । বেদের 
অর্থবাদেই উহ্থার উৎপত্তি। বহু হইতে একে পৌছাইরা দেওয়াই 
" অন্ান্ত দর্শনের উদ্দেপ্ত, নিব্বিশেষ অদ্বৈতানুভূতি জ্ঞানের চরম সামান্ত 
(171210550 56179151158000 ) আবিষ্কার, কিন্তু বত বা দ্বৈত 
সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিতে না পারিলে অছ্ৈতশীর্ষে আরোহণ 
সম্পূর্ণ অসস্তব। সাধারণ দ্বৈতভাবাপনন মানব, ন্ার সাংখ্যাদ্ির আলো- 
চনায় নির্মলচিত্ত, মাঞ্জিতবুদ্ধি, ও সুক্ক্রবিচার পরায়ণ হইলেই অদ্বৈত 
জ্ঞান সম্ভবপর । অধিকারীভেদে উপযুক্ত পন্থানির্দেশই এই সমস্ত মত- 
বাদ্দের উদ্দেশ । দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈত এবং অদ্বৈত জ্ঞান তিনটি পথের 


০ ৯.৯ ১ সতত পাতি ইসি 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩৫ ] বেদধন্মের ধারাবাহিকতা ও শ্রীরাম উঠ: 


তিনটি চরমপ্রাপ্তি নহে । বস্কতঃ উহ! একটি পথেরই ক্রমিক দুরত্ব 
নির্ণায়ক স্তপ্ত (10116 500106 ) , অদ্বৈভজ্ঞানই শেষ সীমা (210071009) 
সাধনমঞ্চে উঠিবার ক্রম সন্গিব্ধ তিনটি সোপান মাত্র । অন্রান্তজ্ঞান 
খাধিবুন্দ বিভিন্ন অধিকারাঁকে অদ্বৈতস্তরে- তুলিয়া লইবার জন্যই বেদের 
বিভিনন মতবাদ লইয়া এই সকল দর্শন রচনা করিয়াছেন; নতুবা 
অল্পবুদ্ধি জীবের ভ্রান্তি উত্পাদনের জন্ত নহে। ব্র্গস্যত্রে উক্ত হইয়াছে 
বুদ্ধার্থপাদ্ববৎ' | শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য বলেন “বৃদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ, খগ্ুজ্ঞানে 
অনন্তের ধারণার জন্ঠই শ্রতিতে অনন্তের পার্দকল্পনা করা হইয়াছে। 
এইরূপে মধবাচাধ্য বল্লভাচাধ্য ও রামানুজাদি আচার্যগণ বেদাস্তের দ্বৈত 
ও বিশিষ্টাত্বৈত পক্ষে এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধায অদ্বৈত পক্ষে ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন । বন্ততঃ বেদান্তদর্শনের এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যাই সম্ভবপর, 
কারণ কেহই বলিতে পারেন না যে একটি সত্য ও অপরটি ভ্রান্ত । 
শ্রুতি-শির বেদাস্তে বেদের ভ্তায় বিভিন্নমতানুসারে ব্যাখ্যায় সম্ভবপরত্ত 
নিণীত আছে। বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর জন্যই বেদাস্তরর্শনের এইরূপ 
ত্রিবিধ ব্যাখ্যা । স্ুলভাব ব! দ্বৈতবাদ হইতে নিব্বিশেষ অদ্ধৈতে 
পৌছাইয়া দেওয়া! এই সকল মতবাদের গুঢ রহস্ত হইলেও স্ব স্ব সাধন 
ভূমিকে চরমলন্ধবাজ্ঞানে কালে দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈতে এবং অদ্ৈতবাদী 
সকলেই আত্মপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্ত পক্ষের ভ্রমাতআকতা প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর 
হইয়্াছিলেন | সেই স্বদূর অতীতের স্বমত প্রাধান্তের তুমুল কোলাহলের 
মধ্যে আমরা পার্থসারথির ভ্ঞান-ভক্তি-কন্ম-যোগ-সমন্থয়-মূলক, বেদাস্তের 
শ্রেষ্ট ভাগ্যস্বরূপ অপূর্ব ত্রীণপ্রদ সুমধুর গীতা-নির্ধোষ শুনিতে পাই, 
কিন্তু দেই সমন্যয়বাণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্গীণতর হইয়া যায়) 
উহা! সুব্যক্ত হইছে পারে নাই। তারপর যে সকল মহাপ্রাণ-যুগাবতার 
অধনীর্ণ হইলেন তীহারা যুগোপধোগী ধর্মের একটি একটি ভাবের মধো 
অপূর্ব 'প্রাণোন্মাদিনীশক্তি সঞ্চার করিয়া ততকালিক ধর্মগ্রানি দূর 
করতঃ সাধকবর্ণের আকাজ্ষা মিটাইয়। ধর্সংস্কাপন করিয়া গেলেন । 
শ্রীবুদ্দধ আলিম! যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাহুল্যের মধ্যে “অহিংস! পরমোধর্ঘ্” 
প্রচার করিয়| নিষ্কাঁম কর্মচক্রের প্রবর্তন করিয়। গেলেন! শঙ্করাবতার 
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শঙ্করা চারা আসিয় বৌদ্ধধর্মের ছাগ্াবলথনে প্রচারিত ঘোর বামাচার 
ও শুন্তবাদের নিরাঁশ করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, 
এবং শুরুষ্টৈতন্ত উপলন্ধিবিহীন বচনৈকসম্বল "অহং ব্রঙ্গান্মি” প্রচার- 
ক দলের সাধনবিহীন মতবাদ প্রবল প্রেমোচ্ছাসে নিমজ্জিত করিয়া ভক্তি 
বন্ঠাগ্স ভারত ভাসাইয়! গেলেন । এই সকল আচার্যাজীবনে যে সমন্থয় 
ভাব ছিলনা তাহা কেহই বলিতে পারেন না; পরম্থধ তাহাদের 
প্রচারিত মত হইতে বহুল পরিমাণে সমনয়বাণী উদ্ধত করা যাইতে 
পারে। সমন্বয় ভাবটি,ক তীহারা সেরূপ পরিস্দুট করিয়া থান নাই 
বলিয়াহই কালে তাহাদের শিষ্যপরম্পরা স্বমতের প্রাধান্ত স্থাপনে বাগ্র 
হইয়া বৃথা! বাকবিতণ্ডায় রত হষ্টয়াছিলেন এবং ভিন্ন মতবাদীর প্রতি 
অযথা নিন্দা ও কটুবাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অপ্রিয় 
বাকাবান কোন কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিয়া সম্ুদায়গত 
বিদ্বেষ বুদ্ধির ও তদানীন্তন ধর্মভীনতাঁর যথেষ্ট সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 
যখন নব্য ভারতভাঁরতী সংশয়ের আবর্তে আক নিমজ্জমান, সব্ত্ত 
ধন্মগ্লানির পরাকাষ্ঠা, পঞ্চোপানকগণ নিস্ত নিজ উপাস্তের শ্রে্ত্ব ও 
অপরের উপাশ্তের নিকুষ্ত্ব প্ররর্শনে বদ্ধপরিকর, তখন ভারতের ভগবান 
-যিনি একবার কুরুক্ষেতে সমন্বরবাণী গীতা প্রচার করিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন-'ধর্ব সংগ্কাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” তিনিই পুনরায় 
ভারতের ধন্মাকাশের প্রবল্ঝঞ্ণী ও করকাপাতের মাধা সাধন, আন্ত- 
রিকতা ও ব্যাফুলতাশূন্ত, নামমাত্র সম্বল ভক্তিজ্ঞানের তুমুল ছন্দ 
কোলাহলের মধ্যে ধশ্মপ্রাণ ভারতের নরনারীফুলের মুচ্ছগপনোদনের 
জন্তা এবং মৃতপথেত্র মরীচিকায় দিগত্রান্ত, কিংকর্তবাবিমুঢ় জগদ্ধাসীর 
হৃদয়ে ধন্শালোক প্রদান করিয়া বেদধন্্ম সংস্থাঁপনার্থ শ্রীশ্রীরামকষ্তরূপে 
আবিভূতি কইলেন । শ্রীশ্রীরামরুষ্খ অতীত অবতার ফুলের ভাবঘন 
সমষ্টি মুত্তি; জ্ঞানভক্জিকর্্মযোগের অপূর্ধব স্বুরপবিগ্রহ । এবার শাস্ত্র- 
বাক্যাবলম্বনে গ্রীভগবানের সমন্বয় প্রচার নহে | নিরক্ষর হইয়া বেদ- 
বাকোর গুঢার্থ প্রদর্শনের জন্য দবা্দশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় বৈষ্ণব, 
শাক্ত, ইসলামীয়, খ্রীষ্টীয় ঘাঁবতীয় দ্বৈতভাব সাধনে সর্বশেষে নিব্রি- 
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শেষাদ্বৈতান্ুভৃতি লাভ করিয়া "যত মত তত পথ” মহাসত্য প্রচার 
করিলেন । এ পর্যাস্ত শান্ত বৈথ্বাদি দ্বৈতমার্গের সাধকবুন্দ শ্ব দ্দ 
সাধ্যতক্বকেই পূর্ণতন বলিয়া প্রচারপুধ্বক বৃথা তর্কবিতর্ক ও ছন্দের 
»ষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীরান্কুধদের সর্ধবিধ দ্বৈতমে সাধন করিয়া 
তত্ভাবালম্বীর সাধ্যবস্ত্র লা কগিলেন এবং ততৎপরে গ্রাতোক পন্থা 
বলম্বনেই অদ্বৈতভূমিতে উপস্থিত হা নিপিকল্প সমাধিসাগরে নিমগ্ন 
হইলেন । মহালমন্বয়াচার্ধোর প্রত্যক্ষ সাধনোপলব্ধি প্রচারে সমস্ত দবন্বের 
নিঃশেষ অবসান হইল; শ্রীবামকব্তের অপূর্ষ সাধন প্রভায় বেদমহিমা 
কোটিগুণে ভান্র হইয়া উঠিল। সেই মুর্তিমান বেদান্ত, সই ভগবত 
প্রেমের গলদশ্র-মন্দীকিনীধারা, সেই মু্মুছিঃ নির্ধিকল্প সমাধি, সেই 
পাপী তাঁপী জীবের জন্য সুভিমতী করুণা একাধারে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম- 
যোগ-সমন্বয়-বিগ্রহ বস্ত্তঃই ধশ্মজগতের এক অটিস্তপূর্ব দৃশ্য-_দেব- 
মানবে ভগবল্লীলা-বিলাসের অপূর্ব বিকাশ । শ্রীদক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী 
মূলের সেই অপূর্ব মহাসিদ্ধির তড়িত্প্রবাহ তিন্দুধর্ম্ের প্রতিক ধমশীতে 
আীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছে । হিন্দুর বৈষুব ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 
যাবতীয় সাধনপন্থা অননুভূতপব্ষ দাপ্টাপোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিরাছে। 
আরু সেই সমিত সমঞ্জীনা মহানমন্বয় বাণী অবনীমণ্ডলে প্রচারের অঙ্য 
ভগবানের বিপুল আকর্ষণে অবতীর্ণ খধিশ্রে্ঠ মত বিবেকানন্দ, সেই 
আল্গন্মস্তুদ্ধ। অপাঁপবিদ্ধ, জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্কিতে নারদ, কারুণো ওীবুদ্ধ, 
বেদান্তকেশরী আচাধ্যপ্রবর আন্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্তছন্ৃভিনাদে 
পাঁথবার একপ্রীন্ত হইতে অপরপ্রান্ত পধ্াস্ত নরনারী হৃদয়ের স্প্র 
ধর্্মভাবের নব্জাগরণ অনুভূত হইতেছে। যাহার প্রাণ আছে তিনি 
প্রাণে প্রাণে সেই অপূর্ব স্পন্দন অনুভব করুন । বাস্তবিক রামকৃষ্ণ 
ও বিবেকানন্দ-জাবন পরম্পর একই স্থতে গ্রথিত--একহ মহান উদ্দেশ্য 
ত্বদ্ধঃ একই মহালীলা প্রকাশের জন্ত মহাবতরণ, ঘ্গধন্ম প্রচারের 
যুগল প্রকটমুণ্তি। 01950018 3181৮ যথাথ ই বলিয়াছেন_- 
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আজ ষুগাবতার শ্রীরামকুষ্ের ভাবসাধনা অসৈত মহাসাগরে মিলি 
হইয়া অপুর্ব উচ্ছাস কল্লোলে জ্ঞগতের নরনারীকে ধর্মপ্রবাকে ভাসাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। ট্রশ্বামিজীর কথায় বলিতে হয় “ষে শক্তির উন্মেষ 
মাত্রে দ্রিগ দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে তাহা পুর্ণাবস্থা 
কল্পনায় অনুভব কর।” আর দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈতৈর অনর্থক 
তর্ক বাল্য নাই, শ্রীরামকৃষ্ণে সাধনালোকে ও উপদেশে সকলেই 
বুঝিতেছেন--ত্রিবিধমত একই সাধক জীধনের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর । 
শ্রীরামরুষ্ ও বিবেকানন্দ কর্তৃকই বেদান্তের সার্বভৌমভাব স্ব্যক্ত ও 
সম্াক প্রতারিত হইয়াছে । ভাবত বা ক্রগতের ধর্মে ইনিহাসে সম 
স্বয়ভাব কথনই এমন সুম্প্ আকার ধারণ করে নাই । শ্রীত্রীহ্বামিজী 
নিজেই একস্থলে বলিঘ্াছেন “আমি ঈশ্ববরপায় এমন এক ব্যক্তির 
পদতলে বলিয়া শিক্ষালাভের মৌভাগালীভ করিধাঁছিলাম ধাভাঁর সমগ্র 
জীবনই উপনিষদেব মহাসমন্বয় স্বরূপ, এতছিদ ব্যাধ্যাস্বরূপ, যাহার 
উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহমগুণে উপনিষদের জীবন্ত ভাব্যন্বরূপ | 
তাহাকে দেখিলে বোধ হইত উপনিধদের ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে যেন 
মাঁনবনূপ ধারণ করিয়াছে, এই ব্যক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম 
উপলিষদসমুহ ও অন্যান্ত শাস্থ কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ 
না করিয়া স্বাধীন ভাবে উৎকৃষ্টর্ূপে বুঝিতে শিখিয়াছি।* অপূর্ব 
গুরুর অপূর্ব্ব শিষ্য শ্রীপ্তরুর জ্বলন্ত শিক্ষার্দীক্ষা এবং স্বকীয় প্রবল তীব্র 
সাধন সহায়ে ব্দেব্দোন্তের মহান তব্বরাঞ্জির উপর যে আলোক বিস্তার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] বেধে ধারাবাহিকতা! ও শ্রীরাম ৬৮৫ 


পাসিলাসি সিল 


করিয়াছেন তাহাতে পুর্বাচাধ্যগণের বৌদ্ধ, রন নাস্তিকাদি মত 
নিরাসের স্তাক় পাশ্চাত্যের ভোগ সর্বত্র জড়বাদদ অপসারিত করিয়া 
ধীমান ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে বেদান্ত ধশ্মের আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হইতেছে। 
জাম্মান দার্শনিক ১০110192101)601 বেদান্ত মুগ্ধহদয়ে বলিয়াছেন 
“0105 51015 ৮৮০1৭ 055 19 20 9000 5০ 1061660181 

9080. 50 61986769509: 01 00৩ (00021517505. 1055 জ5 
[০9906 01 (05 11215550159], 1615 755075ন 5০০0767 
91957 00 75609] 005 0510 9£ 05 050015."" 

জাম্মনি দার্শনিকের আশাবাশী যে সফল হইতে চলিয়াছে তাহাতে 
কিঞ্চিনসাত্রও' সন্দেহ নাই, চিকাঁগো ধর্মমহাঁসভায় আচাধ্য বিবকাননের 
অপূর্ব সাফলাই তাহার মহানুচলা এবং অচিরেই যে উপনিষদের 
ধন্ম জগত্প্লাবিত করিয়। ফেলিবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্ধব্রই তাহার 
লক্ষণ সুপ্রকট। বাবহারিক জাবনে বেদান্তের প্রয়োগ নিপুণতার 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিমধোই মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের মহাপ্রেরণায় ভারতের 
স্ব্বর নারায়ণরূপী অন্ধ আতুর ছুস্থের সধার্থ আশ্রমাকি প্রতিষ্ঠা 
হইয়ছে। পাশ্চাতোর আব্যান্মিক পিপাসার নিবুকির অন্য আমেরিকার 
কয়েকস্থাঁনে মঠাণি স্থাপিত হইয়াছে এবং শ্ররামকুষ্জ মঠের সন্যাসিবৃন্দ 
ধ্যানধারণাদি শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের ভয় অধ্যাত্মালোকে আলোকিত 
করিতেছেন । এই সব দেখিয়া বেদান্ত ধন্ধের মহাপ্লাবন আর সুদৃর- 
পরাহত বলিয়া মনে হয় না। 


হ্বামী শ্রন্দরানন্দ 


সাহিত্য-জগৎ 


রামায়ণ 


জীবন একটা দ্রুত তাল--ইহারও ছন্দ আছে, যতি আছে, একটা 
বিশেষ আইন আছে, যাহাতে করিয়া ইহার বিষ ও অমুত একসাথে 
মন্থন হইতে থাকে । উদ্দাম উলঙ্গ জীবনের দুরন্ত লিগ্লার সহিত 
ইন্দ্রিয়েরা পা ফেলিয়া! চলিতে না চলিতেই ক্লান্ত হইয়া বায়না সুরু 
করে-- এবার থামনা গো”-- এই মাঝপথে চলার মাঝে স্থিতির প্রেরণার 
ওপরেই সংসার, স্থ্টি। এখানে ভোগে আর প্রকাশে বিরোধ নাই 
কিন্ত এথাঁনে জটিল প্রকাশের শাণিত গতি বাহুর ডোরে বদ্ধ হুইয়া 
বাপা পড়িয়াছে, প্রাণের অনন্ত আফুতি দেহ-সৌভাগ্যের মাঝে ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছেঃএইজন্ভই সংসারের আর এক অর্থ মায়!) যে মায়! 
ব্ূপে রূপে বিভাসিত। তরঙগ্গায়িত। বেগকে এখানে সংহত করিয়া বন্ধ 
করিবার একটা প্রচেষ্টা আছে, তাই প্রাণ এখানে যাঁন-বাহনের মত 
স্থবোধ পথ ধরিয়া সারি বীধিয়! চলিতেছে রহম্য-স্পশী জীবনের কি যেন 
একট' আকাঙ্ক্ষা তাই এখানে অনেক কিছুকেই আকাজ্ষা' বলিয়া বরণ 
কৰিয়! নিতে পারিয়াছে ; কবি-চিত্তের স্যুরণ এই চৌমাথাঁর উপরে, 
যেখানে দিবানিশি দিগন্ত-প্রপারা ক্রন্দন বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে সে 
বোঝা ভূতের বোঝা কিনা তাহা। আমি জানিনা । এইজন্ই কবিতার 
আর এক নাম শ্লোক, যে শ্লোক, শোক থেকে জাত। চিত্ত যে শুধু 
বিত্তের বোঝায় দিনযাপন নয়, প্রাণ যে শুধু প্রাণের দৈম্তাকে গোপন 
করা নয় কবিই ইহা তার চির-অসংসারী বুকের আপনে অনুভব করিতে 
পারে। 

“অন্ববে অক্ষণোদ্য়, 
তলে তলে ছুলে বয় 
তমসা তটিনী বাণী কুলুকুলু ন্বনে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] সাহিত্য-জগৎ ৬৮৭ 


নিরখি লোচন লৌভা 
পুলিন বিপিন শোভা 
ভ্রমেণ বাঁল্সীকিমুনি ভাব-ভে।লা মনে । 
সাথী সাথে রদমুখে 
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি মুখে মুখে 
কতই সোহাগ করে বসি হজনায় 
হালিল শবরে বাণ 
নাশিল ক্রৌঞ্জের প্রাণ 
রুধিরে আপ্ন,ত পাথা ধরণী লুটায় 
বং ৪ ক 
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সচরে, 
ঘিবে ঘিরে শোক করে, 
অরণা পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে ; 
চক্ষে করি দরশন 
জড়িমা-জড়িশ মন 
করুণ-হৃদয় মুনি বিভল নয়নে । 
সহসা ললাট ভাগে 
জ্যোতিশ্ময়ী কন্তা জাগে 
জাগিল বিজলী যেন নীল-নব-ঘনে-_- 
কবি বিহারীলালই শুধু আপি কবির জীবনে উদ্বোধন গিয়া দিয়া 
যান নাই ;--জ্যোতিশ্ময়ী সরন্বতীর এই-ই জন্ম-কোঠী--প্রতি কবি- 
চিন্তেরই স্কুরণ এই মধুরে-বিষাক্তে শোক ক্ষেত্রের ওপর । সত্য আর 
সৌন্দর্যের পুর্ণছাতি জীবনের উদ্? সম্পর্শেও যেবিকল হইয়! ওঠে সে 
বহশ্ত আর বুঝবে কে! ব্যাধেব উদর-পুর্তিই বড় না ক্রৌঞ্চীর আনন্দ 
লিগ্গাই বড়-কোন স্পর্শ সৌন্দধ্যের ভিতরে সতাকে বাঁধিতে পাঁরিয়াছে 
-ইহারই সন্ধানরূপে কাবর জীবন--আঞ্ষো তার মীমাংসা হইল লা_- 
হইল ন! বলিয়াই মীম্বাংসার পর মীমাংসা চলিল তবু মীমাংসার সমাপ্তি 
হুইল লা। 


৬৮৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। 


কবির সৃষ্টি এই মহাক্ষেত্রের ওপর, সেইজন্য সে শ্ষ্টি বিশ্ব স্টির 
আর এক কোঠ। ওপরে এইজন্ঠই ইতিহাসের রাম আসিল পরে, 
বাল্সীকির রাম তার বছু আগে আর এক জগতে গ্রচার হইয়াছিল। 

প্রত্যেক কবির জীবনেই রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-সঙ্গীত ধবনিয়া ওঠে 
কিন্তু প্বপ্নভঙ্গ সকলের হয় ন।-_সন্ধ্যা-সঙ্গীতেরই কোটরে জগৎ ফুলের 
কীট দংশের থসিয়া-পড়া অশ্রুলেব ঝাপসা আধারে দেখিয়া যায়, 
আদি কবি বালীকির স্বরভষ্ত হইয়াছিল গভীরতম রহশ্তলোকে আব 
তিনি সীতা-সমুদ্রের মাঝখানে শত শত চরিত্র নিঝ ররূপে তারই ফলে 
অনন্ত মলনে মিলিত হুইয়াছেন। উত্তরকাঁণ্ডে একটি শ্লোক আছে-_ 

“অবস্থং চাঁপি লোকেধু সীতা পাবনমিতি। 
দীর্ঘ কালোধিতা হীয়ং পাঁবণান্তঃ পুরে শুভা ॥৮ 

এখানে “অবশ্যংচাঁপি' কথাটার অর্থ তলাইয়া বোঝা ধাক,-_রামচন্তর 
জাঁনিতেন “অনস্ত হৃদয়ং সীতা মচ্চিত্ত পাররুক্ষিনীম্, বামচন্ত্র জালিতেন 
ববিশুদ্ধা ত্রিধু লোৌকেধু মৈথিলী জনকাত্মজা। তবে এ “অবশ্যং কি সুচিত 
করিতেছে ! 

আমরা বাল্ীকিব একেবারে মণিকোঠার ভিতরে প্রবেশ করিলাম । 
সভ্যতার আদিম অবস্থায় অন্তরাআ্ার একটা ক্ষুধার্ত গবেষণা চলিয়াছিল 
এমন একট! পূর্ণছ্যতিকে লাভ করিতে যা” সমস্ত সংশয়-অসংশয় জ্ঞান- 
অজ্ঞানের একটা নিরবশেষ করিতে পারে_ তারই ফলে তারই সিদ্ধিতে 
জীবনের সমস্ত অর্থ সমস্ত বিকাশ সেই এক অনাঁহত পুরুষের শিখা- 
রূপে সার্থকতা লাভ করিল। এইজন্যই বিবাহ_যাহা জীবন স্ফুরণের 
প্রথম পৈঠা।৷ সেখানেও এ ভব্যতা বোধকেই একান্ত ভাবিয়া মন্ত্ররচিত 
হইল 'তব হৃদয়ং মম) মে হৃদয়ং তব শুধু এই-ই নয় তার পরেও--£ঘ্ে 
হৃদয়ং তন” ছুইটি হৃদয়ই তার। এই-ই সর্ব শেষ কথা) এইখানের 
তথ্যটি ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। সামাজিক-নীতি কুনীতি দিয়া, 
নইজে রামায়ণ-চরিত্রের বৃথাই পিগ্ডোদ্ধার করা হইবে; সীতা ত্যাগ 
ঠিক কি বেঠিক বাল্সীকির বেদিপ্রাস্তে এইভাবে পরস্পরে মাথা ঠোকা- 
ঠৃকি করিলে মাথাই ভাঙ্গিবে মাত্র সে খধির ধ্যানভঙ্গ দুরে থাক্‌ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] সাহিতা-জগৎ ৬৮৯ 


সেখানের বাতাসও চঞ্চল হইবে না-_তাই বলিতেছিলাম এ তথ্যটি বুঝিতে 
হইবে। 

মানুষের গ্রতোকটি বৃত্তিরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে এবং তার 
স্কপ্তি বা বিকাশেরও বিশেষ একট! অবলঘ্বন আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের 
আদিম অবস্থা হইতেই, ইতাঁকে অস্বীকার কবিবাব প্রেরণা কিছুমাত্রও 
নাই তবে এমন একটি অনৈতহ্ত্র (07000001021 1771১012058 ) 
আবিষ্কাব হইয়াছে যাহাতে স্যষ্টির মরণ কাঠি জীরন কাঠি (কানে! 
দকেই না বেপরোয়া হইয়া না *ঠে ইহাতে সাবাঁনভাকে বন্ধ করা 
হইল কিনা তা এপ্রাবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 

এখানে সঙ্গে সঙ্গেই আর একট মধুৰ্‌ ব্রীডাঁময়ী লাবণ্যলঠ! মোমের 
প্রতিমার মত আমাদেব কোমল্তার ছ্য়াচ দিয়া যার অথবা দূর 
বাতাসে শুধু উকি মাবিয়া সমস্ত বাতাসকে নেশাতুর করিয়া তুলে 
এটি আব কেউ নয়, উদ্থিলা | 

বাল্সীকিবকি অমব রচনা কৌশপ-া তিনি উদ্মিলার চিত্র বামা- 
য়ণের একেবারে মাড়ালে রাখিয়। গেলেন আব সেইজগ্হ একটু আভাষ 
বিবাহ-মওতপ দিয়াই পর্দ। টাশিয়া 'দলেন।_তিনি জানিতেন অগ্রকাশের 
প্রকাশ কত বিশাল, তিনি জ্ঞানিতেন জগতেই আমাদের মনকে একটি 
কেমন্-যেন, পাব, নিশ্প্রভ, একটি কিসের বাঞ্জন! কথা কহিয়া যায়__ 
চিরবিরহিনী একটি হৃদয় রাক্এ্রশ্বযের বিষাক্ত ভোগের ডালিযে কি 
করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে বলবা কেন নবকবাসের চেয়েও 
ভীষণ ইহার রুদ্ধশ্বাস রামায়ণের যন্তপ্রবাহে ছণকে-ছলকে কংপিতেছে। 

এইখানে বাল্সীকি যে কত বড় আাটিই্ তার চুঢান্ত প্রমাণ হইয়াছে; 
তিনি আমাদের যেন গোপনে বলিয়া দিয়] গেলেন_-ওগে। এ বড় 
কোমল, বড সমনায়, লক্ষণের বনবাস গমন দূশ্ঠের স্ুমুখে এ বিলুপিত 
মান কুম্রমের মত মুহ্্ভত পুডিয়া উঠিবে-শাই যেন সেই বেদনাকে 
বাকোর অলঙ্কারে কবি সাঙ্গাইতে সাহস না করিয়া একেবারে ধনাযমান 
যাতনা! সদস্ত চিন্তে ঢালিন। দিয়! গেলেন । জানিনা--কবিব এ অব্ক্ত 
দিকের অনুভুতির দিন আজও আমিয়াছে কিনা? 

৪ 


৬৯০ উদ্বোধন ৩*শ বর্ষ-_১১শ সংখ! 


শন জলিলের সপ জিপি জলি ৯ সপ সপাশিশীসিতাসসিপাসিপািপাকি সশাস্পিসপা সপ সিপািলাসিপসিপাস্পাসি লাস রাস্তা পা ০৯ পাসিপিশাস্িশাসপলীস 


দেবতার উদ্গেস্ যুদ্ধে ইফিজিনিয়াকে ত্য কর! হইয়াছিল তার 
পিতার সম্ুখে_স্থৃবিচার প্রার্থন৷ করিয়াঃ_ -এই চিত্রটি আকিতে গিয়া বনু 
চিত্রকর বহুভাবে পিতার মুখের পেশী ত্রিকোণ-চতুষ্ষোণ-সমকোণ নানা 
রূপে বং চড়াইয়৷ হুকুমওয়ালার সাম্নে হাজির করিলেন--কিস্ত একটি 
ক্ষ্যাপা, পিতার মুখে কাপড়ের আবরণ দিয়া দীননেত্রে সে চিত্র রাজার 
সামনে ধরিলেন___বন্ুদ্দিন এ কথাটি আমায় একজন বঙলগিয়াছিলেন । 

আধুনিক কাঁলের মেটারলিঙ্কতার 'য্যাগ লেডিন--সাইলেসীটি' 
নাটকেও দেখাইয়াছেন, প্রণয়ী প্রণযিণার কাছে একেবারে মুক! শেষে 
যেন হঠাৎ একটা কথা খুঁজিয়৷ পাইয়া বপিলেন *৮/৪ 11] 5058] 
00100907 5116006, তার নাটকে এইজন্ঠই £5116005 কথাটা যেখানে 
আছে সেখানেই নাটকের অগতাবও অনেকথানি আছে যা ব্যতিরেকে 
নাটক নিম্ষল নামোচ্চারণ মাত্র । 

এইবার আমাদের পুর্ব কথায় ফিরিয়া আসা যাঁক-_সীতাদেবী 
রামলক্ষণের সঙ্গে বিদায় লইলেন।__-একটি লেখনীর আঁচড়ে কবি, তা 
প্রকট করিলেন-_ 

“বিলপন্তো নব! ধীরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ কচিৎ কচিৎ--, 

এ কথাগুলে! দেখিলে যেন মনে হয় এই কথাগুলো ঘেন মুণ্তি ) 
কিসেজিনিষ যা কবির লেখনীকে এম্নি ধারা ভাষাকে চাপিয়া ফেলিয়া 
জগৎ রচিতে সক্ষম করে--তা কবিই মাত্র বাঝবে--এই জন্তই প্রেমকে 
ভগবৎ প্রেমে ডাকিয়া ফেলিয়াছে, অন্ততঃ ডাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
সংসারের বন্ধন ও ভীত হিল্লোলোচ্ছাস অনন্ত বাশীর পানে ছুটিয়াছে, 
কলঙ্ক-রায় রসময় হরির রসে ডগমগ-সেত এই জন্যেই । 

বাঁমচন্দ্র সসাঁগরা। ধরণীর (বাভারতের থাই হোক ) একচ্ছত্র 
অধিপতি তিনি ইচ্ছা! করিলে দুচারটি চক-চকে গুরপাঁক চালাইয়া 
দিবার বন্দোবস্ত করিলেই তো আর তাকে “কষ্ট, লোকরঞ্জনের+ 
জন্য ভাবিতে হইত না তবু কেন বনবাস? উহার অর্থ বোঝা 
যাইবে «ব্হিমঙগল ঠাকুরের ব্ণিকচিত্রে। একজন লম্পট আসিয়! 
বণিকের সেবা চাহিতেছে তারই স্ত্রীর দেহখানি। অসভ্যদ্দের মধ্যে 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ] সাহিত্য-জগৎ ৬৯১ 


নাকি প্ররূপ সেবাপদ্ধতি এখনো বিরাজ করিতেছে, তবে বণিক 
নিশ্চয়ই অপভাদেরই আর একটা সংস্করণ ।-__-না--তিনি জ।নিতেন, 
“সতাসার এই ভূমণ্ডলে' “কেবা কার লারী। এগুলো ঝুলি লয়-- 
জীবদের শোণিত শিরা--এ ছাড়া বণিকের অন্ত অস্তিত্ব নাই । 'লিঙ্গা- 
লিল ভে” তখন ছিলনা । এটা বুদ্ধির বজাধাতের দর্শন নয়-_ 
গুঢ় উপলব্ধি-কাছেই ব্ণিককে €ে অসভাদের সঙ্গে তুপিত করিবে 
তিনি তার হম্তীমুখ তারই প্রমাণ করিবেন। সংসারের গুত্র পুরীষাস্ত 
দৃষ্টির কলুধে তিনি এটুকু শিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারেন ষে 
কর্মের উপাধি নাই? শুধু কর্মে গরুর বিচার হইয়া থোক়াড়ে তোল! 
যাইতে পারে, মান্ুবকেও মাদালতের মঞ্চে রক্ত চক্ষু বিদ্ধ করাও, 
এ যুগে এদেশে অন্তভঃ সম্ভব । কিন্তু সত্যকারের সমাজ বিহীন চেতন 
মানুষকে যে উপলব্ধি করিয়াছে তার কাছ ও সবে অর্থ আবঙ্জনার 
মত পীড়। দিবে--| বাঁক-_। এ 'আত্মানং বিদ্ধিঃ চক্ষু শ্রোত্র জিহ্বার 
বনু উদ্ধে এর নিষ্ঠা-এর মহত শক্তির কাছে বর্ধরের প্রথার তুলনা 
মাত্র হইতে পারেনা--এখানে স্ত্রীর উপর কতটা অধিকার তা স্বামী 
পিনালকোঁড দেখিয়া বিচার করেন না এবং স্ত্রীও বিচার করেন! 
তাহার স্ত্রীত্ব ইহাতে কতট। সামাজিক কলুষের ছোঁয়াচ পাইবে-_ 
এখানে উভয়েই ছুটি মন্ত্র বা ম্পিরিট- দেহ নয়। আধুনিকেরা 
ইহাতে বড় চমকাইয়। থাকেন; আর ইহারহই উপর রামায়ণের 
ভিত্তি গ্রাথিতে যাইতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম, ধ্দি তাহাদের 
এ মুগী রোগের পশ্চিমী ভদ্র পানি একটু উপশম হয়-_যাক। 
এই গুঢ (56000907£) অভিমানের অনুভূতি কি সুবিশাল তা 
রামায়ণ চরিত্রের কোটরে কোটরে প্রতিফলিত । রামের মধ্যে তার 
পূর্ণ বিকাশ এবং আধুনিক রাজপুতদের মধোও এর প্রাবল্য বড় 
একেবারে কমছিল না_মাঞজকার আয়়ার্লাগডের ভিতরে ত ইহা মত্ত 
শক্তিন্ূপে প্রকাশ--অবিপ্তঠি পথক পৃথক বূপে, ইহার ভালোমন 
বিচার আমার এ প্রবন্ধে নাই। আম শুধু বিশ্লেষণ করিতে বপিয়াছি মাত্র 


ক্রমশঃ শীসবধারচন্দ্র চাকী 


জড় ও চেতন 


আমাদেব সব রকমের জ্ঞান সীমাবদ্ধ । দেশ, কাল, নিমিত্ত এই 
তে পায়ার উপর দীড়াইয়া আমর) জগতের একটা কাল্পনিক দৃষ্ত 
দেখিতছি। পুজ্যপাদ স্ব'মী বিব্কানন্ একটা উপমা দিতেল যে 
আমাদের সামৃন মেন একটা বেডা জাছে, আব তাহাতে খুব সরু 
একটি ফাটল আছে। আমরা জগতের শুধু সেইট্ুকুই দেখিতে পাই 
যেদ্দিকে এ ফাটল দিয়] দেখি । সামনে দেখিলে বর্তমান, ডাইনে বায়ে 
ভূৎ ও ভবিষ্যৎ | 

পাশ্চাতা জগতে ও স্পেনসাবের পব হইতে আমরা জগৎংটাঁকে 
যে ঠিক দেহিনা «ই ভাবটা মন্যী'দূব মাধ্য অধিক স্থাঁন পাইতেছে 
বলিয়া মলে তয় | স্প্ন্ার যাহ" যুক্তি চিক্তার ফলে দার্শলিক সভা 
বলিয়া ব্যক্ত কবিয়া গিয়াছেন, আইশছিন তাহাই গণিত ও বিজ্ঞানের 
সাহায্য তহ্ট ভাবে বত কাঁঃয়া,ছন--ফদিগ দ্ুভানদর কথা এক নহে। 
ফলতঃ দাঁড়ায় এই যে আমরা এমল একটা ধেোকার টাটির মধ্যে বাস 
করিতেছি যে কোন বিষ”য় একটা জ্ঞানের সীমানা পাওয়া যায় না । 
সীমানার কাছ কাঁচি গোল (দথাত *+২1 যায় তাহার হস্ত লাই 
এবং জামাদেদ যে নানাগুকার ব্বহারঁক গপ্ি আছে তাহ] ভাঙগিয়া 
টুরিয়া যাইতেছে। 

কিন্ত সাধারণ ছট্টিতে দেিতে গেলে এ সত্য সককের চোখে পড়ে 
না। হুর্যাদেব রোজ সকাল ওঠেন। খতু পরিবর্তন চিরকাকই যেন 
হইয়া আসিতছে। ঘড় (দেয়া ট্রেন ছাড়ে, জময়ে উপস্থিত না হইতে 
পারিলে হাভ্াাব কা থাক ট্রেন পাওয়া যায় না। সময়ে উপস্থিত ন| 
হইলে ভাফিসের সাংহব তব ছাতক মাইার মহাশয় বকেল। 

কাজেই দাড়াইল এই যে ধদিচ আমরা মুলতঃ একটা আলো আধার 
যুক্ত *€ধাকার টাটিত” বাস করিতে'ছ বিভব দৈননিন বাপরে সাধারণ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ] জড় ও চেতন ৬৯৩ 


শা পিতা লা তি ত ৪৮৮৮ স্এপ্টিতি পিল িপাসিলীিপাসিলািপীশিশাটি পাটি পাটি লাশ পািত ৬০০৯১ ৮৯,এ৯ পাটি লাস পািপাটি।লাছ পাল পালা পা টিপাস্পিশাসি পাস তি রসি লি উপ 


কতকগুলি জ্ঞান আছে যা লই দিন: গুজরান 1 চলে-_গায়ের ঞ্রোরে 
তাহ! অগ্রাহ্থ করিলে ফল তোগ করিতে হয় 

বেদান্তে এই ছুইটিই ধরিয়। লইয়াছেন । একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে পবরহ্ম সত্য জগত মিথ্যা” । কেমন মিথ্যা যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম। 
কিন্ত যতক্ষণ ভ্রম আছে ততক্ষণ সর্প ভয়ও আছে ও পলায়নাঁদি কাঁজও 
আছে। আমরা যতক্ষণ এই মায়ার গণ্ডির ভিতর বন্ধজীব--সব 
মিথ! গারের জোরে ততক্ষণ বলা চলে, যতক্ষণ ধরিরা মন স্থন্থ এবং 
উপস্থিত কোন অভাবের তাড়না নাই | বিচারের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে বেদাপ্ত সতোর একটা 17011900097] 0০000601107) হয়--পরোক্ষ 
জ্ঞান জন্মে কিন্তু তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে সতগ্ন। আমর! ক্ষুধার 
তাড়নায় ব্যস্ত হই, রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করি, শোকে মুহ্ৃমান হই । 
তখন জগত মিথ্যা বলিলে ক্ষুধা চলিয়। যায় না, যন্ত্রণার ভোগ শেষ হয় 
না, শোকের অশ্রু বাধ। মানে না। কিন্ধ বাহার অপরোক্ষানুভূতি 
হইয়াছে তিনি ক্ষুধা যন্ত্রণা ও শোকে অবিচলিত থাকেন । এমন মহা- 
পুরুষ দর্শনের নৌভাগ। হইয়াছে, ঘিনি নিজের শরীরের অস্ত্রোপচার 
দর্শকের হ্যায় অবিচলিত চিত্তে দর্শন করিতেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা 
করায় উত্তর দিয়াছিলেন প্যস্রিনস্থিতো **--"ন গুক্ষনাপি বিচাল্যতে”। 

অপর পক্ষে এই সার সত্য ব্রঙ্গতত্ব শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন সকলের 
মনে রাখিতে হইবে । “অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে যা খুসি তাই 
কর”। পুঞস/পান্দ স্বামী বিবেকানন্দ ও 1১০0109] ৬5029170তে দেখাই” 
য়াছেন, এই বেদান্ত ভূমির উপর দীড়াইয় মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র পরি- 
চালিত হইলে জগতের কল্যাণ হইবে । 

একদিকে যেমন এটা মনে রাখিতে হইবে) তেমনি ব্যবহারিক 
জগতের কার্য কারণ সম্বন্ধ মানুষের মতিঃ গতি, ক্রিক্বা-কলাঁপ সব দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে । যে পুজ/পা ব্রহ্জানন্দ স্বামী মহাসমাধির 
প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন *ব্রহ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা” এইটি উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা কর। আবার তিনিই মিশনের প্রেসিডেপ্টরূপে কর্মজীবনে 
কিরূপ ভূয়োদর্শন, দক্ষতা ও ধীর বিবেচনায় মিশনের বিস্তার সম্পাদন 


৬৯৪ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--১১শ সংখযা 


প্পপসপীলাপিপাসিপিত পপি সিটি সস রী শিলা সপ স্পা পা সিপণা শি পি সিলাপিস্িসিপাসি তাস সা পির তা পিপল তি তপিলসিস সি প্পাস্িলাশিপাশিলা টিপা 


করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে তাহাকে ঘোর ব্ষিরী অপেক্ষা হঙ্র্শী 
বলিয়া মনে হইত। এই সব দেখিয়া! মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের "অদ্বৈত 
জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসি তাই কর”, ভক্ত হবি বলে বোক হবি 
কেন”__ছটি বাকাই তিনি তীহাঁর জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন । 
আমাদের যথাসাধ্য সেই পথে চলা উচিত। ব্যবহারিক জীবনের যে 
একটা ধার! আছে তাহা মানিয়! চলিতে হইবে । তাহা একটা পার- 
স্পরিক নিয়মে ও কার্য কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত। দেশ, কাল, ব্যাপিয়া 
অবস্থিত ও নাম রূপের অভিবাক্তি যতক্ষণ, সাধারণ জ্ঞান ভূমিতে 
ঠাড়াইয়া আমরা কাজ করিব ততক্ষণ । এগুলি মায়া কইলেও মানিয়া 
চলিতে আমর! বাধ্য । না মানিলে ক্ষতি আছে কখন কথন বিপদও 
আছে। 

এখন বুঝিলাম পারমাথিক ফ্রব-সত্তা জগৎ-মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক 
জীবনে ইহার সার্থকতা আছে । “কাটা দিয়া কাটা তুলিয়া ঢটিই ফেলিয়া 
দিতে হইবে 1” ব্যবহারিক জীবনে এমন জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করিতে 
হইবে যাহ! অদ্বৈত ভূমির দিকে লইয়া যায়। যদি লাভ হয় তখন 
সব তাগ করিয়া পসোইহং রাজো স্থিত হইবার প্রয়াস। কাট! দিয়া 
কাটা তোল! অনেক রকমে হয়! “মায়া” কাটা ফুটে আছে তা বেদান্ত 
আলোচনা রূপ ছু'চে তুলতে পারেন, অথবা জড় বিজ্ঞানের এমন একটা 
ধার! অবলম্বন করুন যাহার ফলে বহু হইতে একের উপলব্ধি হয়। 
জগদীশবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই ব্ত্র মধ্যে একেবু উপলব্ধি 
হইয়াছে । স্বামী বিবেকনন্দের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে 
আলাপ ছুল। তিনি পরশ পাথর ছিলেন। ধাঁহাকে ছুঁইব বলিয়া 
ছু ইয়াছেন (সেই সোন। হইয়াছে অর্থাৎ তাহারই পরোক্ষ অদ্বৈতানুভূতি 
হইরাছে। জগদীশবাবু যখন ভ্রড় ও জীব জগৎ এক পর্যায়ে দেখেন 
তখন তিনি এই অনুভূতির ভূমি হইতে দেখেন। সে অন্ভৃতিজ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে তিনি ষে সাধনা করিয়া সেই অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন সেই নির্দিষ্ট মার্গ অনুসরণ ব্যতিত অন্ত উপায়ে হইবে 
ন1। সাধারণ দৃষ্টিতে ড় চেতনের যে গণ্ডি আছে, বাহার! গভীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ রী ও চেতন ৬৯৫ 


আসা জিিসিপ তিলে সপ ৭ সানির সসির ঈিা সিল উন সির ১ পাস্পিশী 


জড় বিজ্ঞানের গরবেষগায় বি তাহাদের অনেকের ৷ তাহা নাই। 
তাহারা ঘেন একট অবস্থা ভাবে অনুভব করেন ষে সবই বুঝি এক | 
একটি বিশাল শক্তি নানা ভাবে প্রকাশ পাঁইতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে । 
রসায়ণ বিজ্ঞানের পরমাণু (601) ) আজ বিছাতিন (7715০000) ও 
কেন্দ্রিনে (2:০০০] ১ বিভক্ত। এই ছুইটি ভিন্ন শক্তি-বিশি্ট শক্তি- 
কেন্ত্র মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক সতো যাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে 
তিনি আগম নিদ্দিট আগ্যাশক্জির বিকাশে আগত স্টি পরোক্ষ ভাবে 
অনুভব করেন। আগমে বলে মতাশিব শব হইয়া মহাকালী 
আগ্ভাশক্তির আশ্রয় । নিজে নিক্ষিয় কিন্তু তাহার বুকে দীড়াইয়া মা 
নৃত্য করিতেছেন বলিয়া এই বিপরীত রতাতুরা কাল-কামিনীর লীলা 
বিলাসে জগৎ-স্থষ্টি | 

এই সব বড় ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যাহ! আছে বা হয় 
তাহ “কমলালেবুর মত গোল এই পৃথিবী” জাতীয় অর্থাৎ 1১57709110.) 
বড় ক্ষিনিষকে ছোট বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । তা ছাড়া অন্ত উপায় নেই । 
উপমার ভিননতায় নানা লোকের মনে লানা বস্তুর পরিকল্পনা হয় 
ও বৃথা তর্ক ও মনোমালিন্তের স্যট্টি করে। যেমন চার কাণার দ্ধ 

ন্ধে এবং হাতি সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল । 

পাশ্চাতা জ্রগতে জড় বিজ্ঞানের চচ্চার ফলে তীঙারা আমাদের 
খষিদ্দের দ্বারা অপরোক্ষ অন্ুভৃুভ অনেক সত্যে অথবা ভাহার কাছ 
কাছি আসিয়া পড়িতেছেন । আমাদের স্থষ্টিতব্ধের সব গুলিতেই শক্তির 
পরিকল্পনা আছে। প্ত্রঙ্গ ও তীহারই মায়াশক্তি |” পব্র্গ ও শক্তি 
অভেদ যেমদ আগুন ও তার দাহিকাশক্তি |” আবার ব্রহ্গজ্ঞান হইলে 
তখন শক্তি জ্ঞান চলিয়া ষাঁয়। ঠাঁকুর বল্ছেন পজ্ঞান জী দিয়ে মাকে 
কেটে ফেললাম তখন মন ভু করে অদ্বৈত জ্ঞানে পৌছে গেল ।* তন্ত্র 
বলেন “শিব শক্তির মিলনে এই জগৎ; মূলতঃ শিব ও শক্তি অভেদ।” 
মায়ার রাজো থেকে মায়াকে চেলা ধায় না। ইহা! সংও বল! চলে না 
অসংও বলা চলে না কাঁজেই অনির্বচনীয় । অর্থাৎ ঘরের ভিতরে বসে 
ঘরের ছাদ দেখা যাগ না । আবার ঠাকুর বলতেন মায়াকে চিন্তে 


৬৯৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-__-১১শ সংখ 


৯ ৯৮৯০০ পাতিল অপািপািপাটি তা সা পাখিরা পাস্টিলাসিপাসিপিসি লা সিপসপািপাসপিশী 


পারলে মায়া পালিয়ে যায়। রাম লক্ষণের মধ্যে মায়ারূপ সীতা থাকায় 
লক্ষণন্মপ জীব রামরূপ ব্রহ্মকে দেখতে পাচ্ছেন না। 

আমাদের যদিও জীবনের উদ্দেশ্য অন্বৈতান্থভৃতি কিন্তু এই বৈচিত্রাময় 
জগতে যে সকলের ভাবের তাফাঁত হবে তার আরকি কথা? ঠাকুর 
বলতেন “যত মত তত পথ” । “যেন ভাব তেমন লাভ মুগ ৮ 
প্রত্যয়" । মানুষের মন নান! ভাবে গঠিত। কাকু শন ভাল লাগে, 
কারুর গণিত ভাল লাগে, কারুর জড় বিজ্ঞান, ককরুর বা রসায়ন শাঙ্সে 
অনুরাগ । স্বাঁমিজীর কথা ম্দি সত্য হয় তা হলে যে মানুষ যাহা করুক 
সেযদি আন্তারকভার সহিত নিখুঁত ভাবে করে ৪ তাহার উদ্দেশ্য যদি 
হয় ভগবহজ্ঞান বা অদ্বৈতাগ্নভূতি তাহার তাহাতেই দিদ্ধি হইবে । এই 
জ্রন্ঠই অনেকে বলেন প্লামজার বৈশিক্টি--ণবনের বেদান্ত সমাজে ছড়িয়ে 
দিয়ে গেছেন” । দীর্ঘকাল বামরুষ্ণ-মিশনের কর্মিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে পরিচিত থাকায় স্বামিজীর এই উক্তির সার্থকন্তা দৃঢ় ভাঁবে অন্ভব 
করিয়াছি এ সেইজন্য বিশ্বাস করি! আমার ধারণা সকলের তাহাতে 
বিশ্বাস হইবে না। নিক্ের নিজের বিশ্বাপ নিজেকে নিষ্ষের অভিজ্ঞতার 
দ্বারা অঞ্জন করিতে হয় । 

এই গেল বিশ্বাসের কথা । এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞানভূমি থেকে 
জগদীশবাবুর সার্কতা। উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা দেখা যাউক। 

জড় ও চেতনে কোন সৌপারৃগ্ত মোটা মুটি দেখা যায় লা । কিন্তু 
চেতনে ও উদ্ভিদে পার্থক্ও অনেক | জগঞ্ীশবাবু উদ্ভিদ ও জীবের 
সাদৃশ্য যে ভাবে দেথাইয়াছেন তাহার বই ধারা পড়েছেন বা তাহার 
[75021110500 ধার! দেখেছেন তার! পে বিষয় পনেহছ করেন না। 
মাননীর কামাথ্যাবাবুও করেন না। * 

কিন্ত এই জাঁব ও উদ্ভিদ রূপ ছুই ভিন্ন রাজ্যের মাঝখানে এমন 
কতকগুলি প্রাণী বা উদ্ভিদ দেখা যায় যাদ্দের কোন্‌ বাক্যে ফেলা হবে 
ভেবে পাওয়া যায় না । 

উত্ভিদে ও জীবে সাধারণ দৃষ্টির পার্থক্য তাহাদের সংঘাত বৈচিত্র্য 


* বিগত আবাঢ়ের উদ্বোধনে প্উত্ভিদ্বের সাড়া” দেখুন । 


জগ্রন্থায়ণ, ১৩৩৫ ] জড় ও চেতন ৬৯৭ 


৮ পি কামলা তত তাজ বাসি পা পাটি পাতাটি শিপ াস্পপিী 


দৃষ্ট হয় । এই ছুইয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য কোন সংঘাতে স্থষ্টি। কিন্ত 
আীবকোষে ও উদ্ভিদ্‌কোষে, ভিন্ন ভিন্ন জীবকোষে, ও উচ্চতর জীবের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জীবকোষের গঠন ও কার্ধাপ্রণালী সতন্ত্র। গঠন 
সতন্ত্র, কার্ধ্য প্রণালী সতন্ত, ভথাঁপি তাহাদ্দের এক পর্যায় ভুক্ত করা হয় 
কেন? মূলতঃ এক প্রকার দীবকোঁষের বংশধর বলিয়া । এক বাঁপমার 
ছেলে কেহ হিন্দু, কে বাক্গ কেহ কশ্চান! কেহ কেরাণি কেহ 
মাষ্টার, কেহ উকিল কেহ ভীকিম। নিজ্র নিজ কাধা সম্পাদনের জন্য 
তাহাদের গঠন ও কাঁধ্যপার্থকা দৃঈ হয়। যে 0৮010 ও 31610260208 
একত্র হইয়া বংশ বিস্তার করিতে লাগিল, তাহাঁদেরই বংশধর 11৮01- 
0611) 1)78177-09)]) 1050016 হত্যাদি ভিন্নারুতির ভিন্ন ভিন্ন জীব- 
কোঁষে পরিণত হইল । 81710771-06]| মানুষে হাঁড় তৈয়ারী করিল 
উদ্ভিদের ০91] কাট তৈয়ার করিল। এই হাড় ও কাট কিন্তু জীবধর্্ম 
বিশিষ্ট নঙ্কে। আবার জীবকোবের ভিতর যে যে দ্রব্য আছে তাহা 
জীবধন্্ম বিশিষ্ট নহে । অর্থাৎ কতকগুলি মৌলিক পদার্থের এমন 
একটা সমবান্ সযোগ উপস্থিত হইল ঘাহার ফলে সেজীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইল। কে এই সংঘাত আনয়ন করিল--কবে হইয়াছিল তাহ! জালি- 
বার উপায় নাই তাই অনুমানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যখন 
একের বিকাশে জগৎ, (বাস্তবিক থাক বা না থাক যাহা আমর! 
আছে বলিয়া দেখিতেছি ) তখন স্বীকার করিতে হইবে) সেই একই ইহা! 
করিয়াছেন ও একেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে জড় ও চেতনের স্থষ্টি। 
সমবায়ের বিভিন্নতায়ঃ মূলতঃ, তাহাদের পার্থক্য নাই ষদিচ পাধারণ 
দৃষ্টিতে তাহাদের পৃথক বলিয়া বোধ হয়। ইহ একটা মায়ার ব্যাপার 
এক হইয়াও ভিন্ন দেখান । 

ওভাঁম € ডিম্বকোষ ) ও ম্পার্মটোজোয়র সংযোগে জীবকোষের 
এমন একটি শক্তি সঞ্চারিত হয় যাহ! দ্বারা তাহা! ঘন ঘন ধিখগ্ডিত 
হইয়া বন্ধিত হইতে থাঁকে ৷ এই বদ্ধমান শক্তির পশ্চাতে আরো একটি 
শক্তি বিছ্বমান যাহা দ্বারা, তাহার অবয়ব পিতৃ-মাতৃজাতীয় হইয়া 


থাকে। কেমন করিয়া এইটি হয় এ শক্তির কেন্দ্র কোথায় তাহা 


৬৯৮ উদ্বোধন [ ৩৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। 


স্পাসিলাসিপাসিলাসিতা ৯ সতত 


আমরা জানিনা । কিন্তু যি মায়ার থেল| বলিয়। চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিভাম, এ সকল সত্য লোক-সমাজে প্রকাশিত হইত 
কিরূপে? ইহা যে জড়বাদী পাশ্চাত্যের মনীষার দ্বার! আবিষ্কৃত তাহ! 
নাহ। যে দেশে বেদাস্ত ও মায়াবাদের জন্ম সে দেশের আধুর্বেদ 
শাতেও এই সব জীব জননের জীবনধার! ও পরিবদ্ধীন ব্যাখা এত 
বিস্তৃত ভাঁবে আছে যাহা পাশ্চাত্যের নিকট কশি-কল্পন! বলিয়া! অনুমিত 
হয়। হয়ত কবি কল্পনা হইতে ৪ পারে, আবার না হওয়াও বিচিত্র 
নহে । কারণ এদেশে জ্ঞান ৪ সত্য লাভের উপায় সতন্ত্র ছিল। বুদ্ধি 
বৃত্তির উপর নিভভর করিয়। বিচার অভিন্্রতা ও অনুমান বাতিত তাহারা 
ধ্যান সহায়ে সত প্রত্যক্ষ করিতেন । শ্বামী বিবেকানন্দ ১1৪: ০0103- 
01005 ১0766 বলিয়! তাহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে ইনার বিষয় 
আলোচনা করিয়। গিয়াছেন। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেহ কোন বিষয়ে একনিষ্ঠ হইয়া গভার চিন্তা 
করিতে আরম্ত করিলে ধ্যান-লব্ধ সভা ভাঁভাঁর নিকট নাঁনা ভাবে আত্ম 
প্রকাশ করে। এই সাতার গ্রাকাশ ধ্যানের গভীরতা ও অবস্কার উপর 
নির্ভর করে। এই জন্যই ক্রগদ্দীশবাবুর পরিচয় পাইয়া দ!ক্ষিণাতোর 
বিখ্যাত মঠাধক্ষ্য তাহাকে মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। 
তাহাকে মন্দির মাপা আঁভ্বান করিলে জগদীশবাবু তাঁভাকে জানাইয়া- 
ছিলেন তিনি জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন কারণ মত্রাঙ্গণের মন্দির প্রবেশের 
অধিকাঁর নাই তাত তিনি জানিতেন । উত্তরে মঠাঁধক্ষ্য বলেন পক্সাপনি 
পমি যেহেতু সত্য দর্শন ও লাভ করিয়াছেন অতএব আপনি সকল 
জঁতির উপরে । আপনার মন্দির প্রবেশে কোন বাঁধা থাকিতে পারে 
না 1” 

ডাঞ্তার 


পুস্তক পরিচয় 


১। ওীআীল্রাসক্র ও জস্ভাক্ত লিছ্যাকলল্- রায়পুর, ২৪ 
পরগণায় ১৯২৬ এবং ২৭ সনের কার্যাবিবরণী আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। 
আলোচ্যবর্ষে প্রায় ৮০ জন ছাত্র এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
মধ্য বাংলা পর্যন্ত পড়ান হইয়! থাকে । 

২। লীন্ভাশ্থা স্্টিটিভুত্- শ্রীফোগেন্্ নাথ রায় জ্যোতিংশাস্ত্ী 
প্রণীত-__মূল্য আট আনা । শীতায় স্ষ্টিতত্ববাঁচক শ্লোকগুলি একত্রিত 
করিয়া ব্যাথ্যাত হইয়াছে। ত'ৎকালিক স্যট্টি ও জ্যোতিঃশাস্ধ সঙ্থন্ধে বন 
নৃতন কথা ইহাতে আছে। পুস্তিকাখানি আরও উতৎকৃ্ আকারে বাহির 
হওয়া উচিত ছিল। 

৩। হ্বান্েক কহ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংগ্রাহ-_৩য় সংখ] 
আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। কাগজথানি বেশ একটু নুতন ধরণের । 
দৈনন্দিন জানিবার কথাও অনেক । সম্পাদক-_শ্রিন্ুরেন্্র কুমার 
বন্দোপাধ্যায় । 

৪। এলগাল্গার আশ ল- জাতি জানি গগউন্ন 
_ শ্রীমার্ডতোষ দত্ত গুপ্ত কর্তৃক লিখিত। পুস্তকের তাৎপর্য কিছুই 
বুঝিলাম না । 

৫| শ্বত্ষ-ঙ্নাভ্ত্ত্য-মাসিক পত্রিকা-_সম্পাদক শ্রীশিশির 
কুমার মিত্র । নির্বাচিত বাংলা পুস্তক” প্রবন্ধটি দরকারী । 

৬। সপ্লগুঞ্পু্পী- সচিত্র গল্পের মাসিক--প্রকীশক কলিকাতা 
ফাইদ আট কটেজ । ছবি ও গল্পগুলি মন্দ নয়। 

৭। গাল্প-ভহক্রী- ইহাঁও গল্পের মাসিক--অধিকাংশ গল্পই 
নৃতন ভাবে লেখ-_শ্রফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদক । 


ঘ বার্তী 


১। শ্রীম্ড স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে লিখিত পত্র হইতে 
৮উ আগষ্ট 
আনন্দ আশম 
লস্‌ এঞ্জেল 
ইউঃ এস, 

প্রীশ্রীচরণারবিন্দেুদ_ 
শ্রীপাঁদপন্সে গ্রণতিপুর্বক স্ব্কার নিবেদন এই মহারাক্ম ২২শে 
জুঙগাই বিশ্বমন্দিরে প্রথম অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইরা গেল। মন্দির 
নিশ্মাণ এখনও শেষ ভয় নাই, অনেক কাঁজ বাকী; মহারাঙ্দের ইচ্ছায় 
সব কাঁজ শেষ হইলে উৎসর্গ করা হইবে, কিন্তু ই তাঁরিখে উৎসব হইবে 
বলিয়। আগেই  +10999808”এ বাহির হষঈয়াছিল এবং জানাজানি 
হইয়াছিল__বন্ুদূর হইতে সব লোক আগেই আশ্রমে আসিতেছিল; 
কাজেই এ তারিখে তিনি “1২150 00175601009 ১০1৮1০০৮ করিলেন । 
কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, কেবল নিকটস্থ সহরে 
যে সব ভক্তর। থাকেন_ধাহার! সর্ব! যাতায়াত করেন, তাহার্দিগকেই 
বল] হইয়াছিল । অনেকে অপরের সুখে শুলিয়াই আপ্য়াছিলেন। প্রায় 

৫৬০ লোক হইয়াছিল। 
সেই দিন হইতেই ভাবিতেছিঃ আপনাকে সব লিখিয়া জানাইব, 
কিন্ত আজও পারিয়া উঠি নাই। দয়া করিয়া আমার ক্রটী মার্জনা 
করিবেন। পৃঃ বসন্ত মহারাজও সেইদিন হইতে আমীকে অনেকবার 
বলিয়াছেন, আপনার কাছে চিঠি লিখিয়া সব জানাইতে। তার 
শরীরট! খুবই খারাপ হুইয়াছিল, একেবারে শধ্যাশায়ী হইয়াছিলেন) এখন 
ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছেন। তাঁর জন্তট আপনি ব্যস্ত হইবেন না|) 
সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহেই আমি আপনাকে জানাইতে পারিব ষে 
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তিনি সম্পূর্ণ সবল হইয়াছেন । আপনার অতথানি স্েহ ও আশীর্বাদ 
ধাহাকে ধিরিয়। আছে, বিশ্বর্জলনী ধাহাঁকে নিয়ত ক্রোঁড়ে রাখিয়াছেন, 
তার জন্য ভাবনার কিছু নাই। তবে অতিরিক্ত খাট্রনী, লানাব্ধপ 
সমস্ত] এবং অতবড় আশ্রমের সর্বপ্রকার ব্যবস্থার ভাঁর কার শরীরের 
পক্ষে অতিমাত্রায় বেশী হইয়া পডে। প্রথমে 'ঠাব জ্বর হইতে থাকে, 
পরে জানা গেল যে দাতেব গোডাম “আাবসেস্ত ভইকাছে। ২টি দাত 
তুলিয়া ফেলিবা, ডাক্তার যতটা সম্ভব বিষ বহির কবিয়! দিয়াছেন । 
তার পর হইতেই ধীবে ২ স্ুস্ত হতজেছেন। দাতের এ রকম অস্থথ 
নাকি খুব খারাঁপ--ডীক্কার বল়্ািছেন, ইহাতে মানুঘের জীবনসংশয় 
ঘটাইতে পারে । যাক এখন আর কোনও শুয় নাই । 

মন্দির অভিষেকের সকল খু'টিলাটি আপনাকে জানাইন্ে ইচ্ছা হয। 
এদিন পরে সব ঠিক ঠিক ভাবে জানাইতে পারিব কিনা জানি ন। 
তা ছাড়া অন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছি, ভাবায় তাহা বাক্ত কর। সম্ভব 
নয়। এখানকার খবরের কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, ফেইটুকু 
কাটিয়া আপনাকে পাঠাইলাঁম উহা হইতেও আপনি কতকটা বুঝিতে 
পারিবেন | 

২৯শে জুলাই সকাঁল বেলা ও মন্দিরের চিতব ইতস্তহঃ বিদ্দিপ্ত 
বাজে কাঠের টুকরা রংএর সবঞ্জাম প্রভৃঁত নানাবিধ অপরিচ্ছিনভায় 
পরিপূর্ণ ছিল। আমরা শান্যা পাই নাই, কিরূপে এইস্থানে পবের 
দিন অতবড উৎসবের কাধ্য পবিচালিত হইবে। কিন্তু আশ্রম 
সেবকসেবিকাগণের এঁকাস্তিক মত্রে ৭ অক্লান্ত পরিশ্রমে ভোজবাজীর মত 
সব অন্তঠিত হইয়!) সেই স্থান এক অপূর্ব গ্রীনশ্তিত হইল । আশ্রমের 
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতির পর পবমানপ্জী মহারাজ মন্দির সাঁজাইতে 
প্রবৃন্থ হইলেন) আশ্রম সেবক ও সেবিকাগণ ফুল জল আগাইয়া দিয়া, 
কেছবা চেয়ার টেবিল বৃহ করিয়!, কেহবা বিজ্রলী বাতির ব্যবস্থা 
করিয়া তাহাঁকে সাহায্য করিতে লাগিলেন । 

মন্দিরের বড় হলের মধোই একটু উচু করিয়া 51779 বা ঠাকুর 
ঘর, একজপ ভক্ত খামিজীর 3:80)র জন্ট বহুমুলয কাঠের আসবাব 


৭০২ উদ্বোধন [ ৩৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


স্পিৎসিশী্ি 55 তাত ২ তত ৮৯৮০-৩০০৩৫৭ রি 
রী ৯৫১ এসি পাপ সপপা লা পিতা সী তত আপ পাটি পাস্প্পাস্পিপা সি পাস 


পাঠাইয়াছিলেন। তাহারই একটি মন্দিরের মাঝথানে, ঠাকুর ঘরের মাঝ - 
থানটিতে খাপ খাইয়। গেল, এমন মালাইল যেন উহার জন্ত নির্মিত 
হইয়াছে | পশ্চাতে অপুর্ব কারুশিল্প মণ্ডিত বস্ত্রের আন্তরণ ঝুলাইয় 
তাহার উপরিভাগে প্রণবরূপী ব্রঙ্গস্াপন করিলেন । একজন আশ্রম- 
সেবিক! অতি স্থন্দর বর্ণরপ্জিত পল্পদলের মধ্যভাগে শু লিখিয়াছিলেন__ 
প্রাণের ভক্তি ঢালিয়! নির্জনে বদিরা এ ধ্যানের বূপর্টিকে তুলিতে 
ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সে চেগ্া সার্থক হইল। সম্মুখ 
ভাগে ফুলদাঁনী সকল ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইল | ছবি 
রাখিবার জন্ত দেয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির রচিত হইয়াছে, ভাহাঁতে 
শ্রীরামকঞ্চদেবের, মাতাঠাফুরাণীর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ, 
রামকষ্তানন্দ প্রভৃতি পুজাপাদঘভিগণের প্রতিচ্ছবি স্থাপন করিয়া পু্পে 
পরে সজ্জিত হইল । পূর্বেই মন্দির ধুইয়া মুছিয়া গঙ্জাজল ছিটাইয়! 
পবিত্র কর হইয়াছিল সর্বত্র যন একটা নুতন জগতের সাঁড়। 
পড়িয়া গেল । ্‌ 

এ সব সারিতে সারিতে রাত্রি প্রায় ১*টা ভইল; মহারাজ পুজার 
আসনে বসিয়। ধ্যানমগ্র হইলেন ; ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীগণ লীরবে আসন 
গ্রহন করিলেন । কী এক অপৃব্বভাবে সকলের হৃদয়মন পূর্ণ হইয়া 
অপূর্ব শান্তিরসে দেছ মন পিক্ত হইয়া গেল! এই যে জেই গৃহ 
যেখানে মিঙ্ধীরা সারাদিন কাঁজ করিয়াছে। ধেস্তানের অপরিচ্ছিনতার 
ভয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিক়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয়নাই, সে কথ 
কাহারও মনে রহিল না। যেন এই মন্দিরে যুগে যুগে বিশ্বদেবতার 
অঙ্চন। হইয়াছে তাহার অপূর্ব আঁবর্ভাবে নৌমাঞ্িত কলেবরে আমরা 
বসিয়া রহিলাম। 

পরের দিন বেলা ১১টার স্ময়ে সকলের উপাসনা । ১০টা হইতেই 
লোক সমাগম আরস্ত হইল। ১১টার সময়ে পরমানন্দজী মহারাজ 
ম্দিরত্বার উন্ুক্ত করিয়া সকলকে নীরবে ভক্তিনত হৃদয়ে এই বিশ্ব- 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। এখানেও উভয়পার্ে 
প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি মন্দির রচিত হইয়াছে_ একটিতে ধ্যানী 
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বুদ্ধ, একটিতে খ্রীষ্ট, একটিতে কন্মফিউসিয়াস্‌ঃ জৈন ধর্মের প্রবর্তক 
মহাবীবেব মুদ্তি পত্রে পুষ্পে সজ্জিত কুঞ্জে অবস্থিত রহিয়াছে; অপর- 
গুলির জনা যোগ্য প্রতীক এৎনও সংগৃহীত হয় নাই । তাঁই ফুল- 
দালীতে ফুল সাজাইয়া, হিন্দু, গাশী, মুসলমান, একেশ্বরবাদ, যিনৃদী 
ও সিপ্টোধর্ম্বের প্রভীকরূপে স্তাপন করা হইয়াছে; একজন ভক্ত 
অনেক ফুল পাঠাইয়াছিলেন_-এতগুলি মনোহর পুষ্পের সমাবেশ, জীবনে 
আর কখনও দেখি নাই! সে দিন মনে হইয়াছিল কুলসুম যেমন 
তাহার যোগা প্রতীক, সে যেমন তাহার পবিত্ররূপে ও মসৌরভে 
ঠাহাকে খোষণ। কপিতে পারে কিছুই বুঝি বা ভেমন পারে না। 

নীরবে আমরা সকলে সেই পুষ্প স্থুরভিত ধৃপ-ধূনাতে আমোদিত 
মনিরে প্রবেশ করিল।ম-_ নারবে সকলে আসন গ্রহণ করিলাম। 
স্কত বেদগাথা “শৃথন্ধ বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রা এবং স্বামী পরমানন্দজা 
রুচিত কয়েকটি হংরাদ্ি সংগীত গীত হহগ। বাহিরে? একটি ভক্ত 
অতি সুন্দর একটি গান গাহয়াছলেন। শুনিলাম সেটিও সংস্কৃতের 
অন্থবাদ। তারপর মহারাজ যথন গম্ভীর কে গদগদ্র ভাষায় সকলকে 
এই বিশ্বদেবের পুক্জায় আহ্বান কগিলেন, তথন কী এক ভাবের 
আবেশে সকলেই আবিষ্ট হইয়া গেল! বলিতে বলিতে একস্থানে তিনি 
বলিয়াছিলেন “আমি যর্দি এই বিরাট মহাঁন্‌ ভাবের প্রকৃত আভাঁষ 
তোমাদিগকে না দিতে পারিয়! থাকি, তবে আমার সেক্রটা তোঁমর! 
শোধন করিয়। লইও | আজ এই বিশ্বেশ্ববের পুজায় ভাষার কোনও 
যোগাতা নাই, আজ কেবল নীববে তাহাকে উপলব্ধি করিবার দিন ।” 
শোতৃবর্ণ তখন অশ্রু ছল ছল নেত্রে করযোড়ে বমিয়াছিলেন। 

আশ্রম সেবকগণ যে কতথা,ন ভক্তি ও সবার হ হদয়ে এই মনির 
নিম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন, সে কথা বলতে খপদিতে তাহার স্বরে 
কোমলতা ও ন্মেহ যেন ঝরিয়া পছিয়াছিল ! তিনি ঝলিয়াছিলেন “আমি 
যদি ইভাদিগকে বলি যে তোমরা এ পাহাড়টি সরাইয়া ফেল) তবে 
তাহারা তাশাতেও রাজী ।* সত্যই অতবড় মন্দিরের ভিত্তি পাহাড় 
কাটিয়াই সমতল করা হুইয়াছে এবং ইহারাই করিয়াছেন। গুরুভক্তি 
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আমাদের অস্থিমজ্জাগত, কিন্তু এই জড়বাদ প্রমুখ শ্বাধীন অগতে 
যেখানে পিতাপুত্রের সমান অধিকার, সেখানে ইহার এরূপ বিকাশ 
দেখিয়া বিশ্বয়াপ্,ত হৃদয় একমাত্র তাহারই মহিমায় ডুবিয়া যায়। 

অতবড় হলে স্থান সংফুলান হয় নাই, বাহিরে চেয়ার ও বেঞি দিয়] 
জায়গা করা হইয়াছিল, কিন্তু লোকের এত আগ্রহ যে বৌড্ অগ্রান্থ 
করিয়া তাভাতেই বলিয়া গেল! বেলা ১টায় প্রসাদ বিতরণ হইল । 
একজন ভক্ত সব খাবার পাঠাহয়াছিলেন। বিকালে ৩ইটায় আবার 
বন্তৃভা) সকলে মুগ্ধঃ সকলেই বলিতে লাগিলেন “এমন দিন জীবনে 
সর্বদা মাস না ১0107061011 09 1৮ ভগবৎ সন্তার জীবস্ত আবির্ভাব 
সেদিন সকলের জদয়ই স্পর্শ কবিয়াছিল! সকলেই বলিয়াছিলেন 
পআজকার এই দিনটি ভুলিবার নয়, আজ যাহা পাইলাম, তাহা অমর, 
তাতা অক্ষয় !” 

মহারাজ বলেন “ঠাকুবের বাণী প্রচারে আমি যদি নিমিত্ত হইতে 
পাবি্য়া থাকি, তবে সেইট্ুকুই আমার পরম সৌভাগ্য !” সত্যই এই 
নবযুগে তিনি যে সামোর বাণী নুতন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এ 
মন্দিবে যেন ভাঁহারই জীবন্ত মু) 

এই অসম্পূর্ণ মন্দিরের কয়েকখানি ছবি শুগিনী দেবমাত1 আপনাকে 
পাঠাইবেন- মন্দির শেষ হইলে ভাল করিয়া প্রতোক অংশের ছবি 
তুল্য আপনাকে পাঠাইবার ইচ্ছা আমার আছে, যদি কৃতকার্য হইঃ 
তবে আপনি তাহা হইতে কতকটা আভাঁষ পাইবেন । সিষ্টার আপনাকে 
চিঠিও সিথিয়াছেন, তার চিঠি, খবরের কাগজ ও এই চিঠি হইতে 
আপনি কিছুটা আভাষ পাইবেন--আশা করি। 


সেবিকা চারু 


্নহু 
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শদ্ধাপ্তালি 


যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু 

প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা! নিয়ে, ছুংখ নিয়ে তর 
দেখা দিল দারুণ নির্জনে ! কত যুগ যুগাস্তরে 
কাঁণ পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্ধ তরে 
নিবিড় গহন তলে । যবে এল মানব অতিথি, 
দিল তাবে ফুলফল, বিস্তারিয়। দিল ছায়াবীথি ॥ 
প্রাণের আদিম ভাষা গুঢ ছিল তাহার অন্তরে, 
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে, মর্শবরে ! 
তার দিন রজনীর জীবধাত্রা বিশ্বধরাতলে 
চলেছিল নানা পথে, শব্দহীন নিত্য কোলাহুলে 
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তনুতে 
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অগুতে অণুতে 
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার গীতি , নীরব স্তবনে 
সুর্যের বদন! গান ক্াহিয়াছে প্রভাত পবনে ॥ 
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতে! জাগে চারিভিতে 
তঁণে তৃণে বনে বনে, তবু তাছা রয়েছে নিভৃতে? 
কাছে থেকে শুনি নাই ॥ 


আচার্য জগদীশচন্ত্রের সপ্তুতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে । 
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হে তপস্থী, তুমি একমনা, 
নিঃশবেরে বাঁকা দিলে; অরণ্যের অন্তর বেদন। 
শুনেছে একান্তে বসি? মুক জীবনের যে ক্রন্দন 
ধরণীর মাতৃনক্ষে নিরস্তব জাগাল স্পশন 
অস্কুরে অস্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত বাগ্র শাখা, 
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া) শিকড়ে শিকড়ে আকাবাক 
জনম-মরণ ছন্দে, তাহার রহম তব কাছে 
বিচিত্র অক্ষরনূপে সহমা প্রকাশ লভিয়াছে। 
প্রাণের আগ্রনবার্তা নির্বাকের অগ্তঃপুর হতে, 
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির সাঁলোতে 
তোমার প্রতিভা দপ্ত চিত মাঝে কহে আজি কথা 
তরুর মর্মে সাথে মানব মন্দের আহ্মীয়াতা ; 
প্রাচীন 'আফিমতম সম্বদ্ধেক প্েয় পরিচয়? 
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দ্রঃসাধ্য সাধন লভে জয়; 
সতর্ক দেবতা। যেথ। গুপ্তবাঁণী বেখেছেন ঢাঁকিঃ 
সেথা তুমি দপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী 
জাগ্রত করিলে তাবে । দেবত। আপন পরাভবে 
যেদিন গ্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে 
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়! দেয় বেদী 
বীর বিজগ্নীর তরে, ঘশের পতাকা অভ্রভেদী 
মর্্যের চুড়ায় উড়ে ॥ 


মনে আঁছে একদা যেদিন 
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকাবে লীন, 
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে বাধিত চ্পণে, 
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্মণে অকারণ রণে 
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত । সে ছুঃখই তোমার পাথেয়, 
সে অগ্নি জেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়, 
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পেয়েছে সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে । 
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে 
সমুর্্রর একুলে ওকুলে ; আপন দীপ্তিতে আজি 
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্বাপিয়! উঠিয়াছে বাজি 
বিপুল কীত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম মাঝে । 
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেখ। তব আসন বিরাজে 
সেথা সহস্র প্রদীপ হ্বলে মঞ্ধি দীপালি উতৎসবে। 
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইন্ড যবে 
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জালা; 
তোমার তপহ্া-ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিবালা 
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে 

কবি হাতে ববমাল্য ষে বধু পরায়েছিল ভালে 
অপেক্ষা কবেনি সে তো! জন্তাঁর সমর্থন তরে! 
দুর্দিনে জেলেছে দীপ রিক্ত তব অধ্যথালি পরে। 


আজি সহজের সাথে ঘোবিল সে, ধন্য ধন্য তুমি, 
ধন্য তব বদ্ধুন, ধন্ট তব পুণ্য ছন্মসৃমি 8 


শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কথা প্রসঙজে 


একটা স্ময় ছিল যখন পাশ্চাত্য বণিকেরা ব্লত প্রাচ্যের মঙ্গলের 
জন্ক আমাদের প্রাচোর গুপব আধিপত্য বিস্তার করতে হবেই কেন 
নাঃ এই ষে বন্ত প্রায় ৬৫+৫০১৯৯১৯০* কোটি চীনে, ৩১১৯০৯০১০০৬ 
কোটি ভারতবাঁসী আর ১৯১০৯১৯০১০০ কোটি নিগ্রো। এদের মানুষ কর! 
চাই-ই | ইউক্োপকে এদের অভিভাবক হয়ে থাকতেই হবে। এরা! 
' উত্তর ও ্রক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের মীনুষদ্দের “মানুষ, 
করে এসিয়। এবং আফ্রিকায় মনোনিবেশ করলেন । কিন্তু এখন 
আমর! দেখছি পাশ্চাত্যের মঙ্গলের জন্ত তাদের মস্তিক্ষটি আমাদের 
জয় করতেই হবে, নইলে তাদের বাঁচা একেবারে অসম্ভব । 

কিন্তু ক্ষুদ্র ইউরোপ এত বড় হল কি করে ?--বিজ্ঞান সহায়ে। 
বিজ্ঞান কি থারাপ, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ত জ্ঞান লাভ ?-_তা হলেও 
অনেক উপাদেয় থাগ্ক যেমন কোনও কোনও ধাতু পাত্রে 
রাখলে বিষের ক্রিয়া করে, সেইরূপ ইউরোগীর হাঁতে পড়ে বিজ্ঞজীলেরও 
ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয়েছে। ইমারসনের একট! কথা এখাঁনে উদ্ধৃত 
করলেই পাশ্চাত্যের অবস্থা কতকট1 বোঝ! যাবে । 
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07617200171) 0590515955 6১1১056, &1৮ 07 00170000200 05 
16৮91011585 22 11105000005 105510001 ৮510০95৮৪7 11] 
০07007155 009 177199010079106 00015 00 11797109056 19969801002 
2100 01019065, 
অর্থ, বিজ্ঞান চেয়েছিল সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব 

করতে--বিশ্বের মর্ধ-রহন্তের সন্ধান নিতে-ৰিহঞ্গের কাকলী, 
প্রভপ্রনের অনুভূতি, ইতর প্রাণীর নীরব ভাষার তাৎপর্য নিরূপণ 
ও সহানুভূতি সহায়ে দ্বালোক ও ভূলোঁকের সঙ্গে সখ্যালাপ করতে । 
কিন্ত পথত্রঈট ইউরোপ হৃদয়ক তাঁর অঙ্গ থেকে বাবচ্ছেদে করে 
একটা নির্মম পশ্ত হয়ে উঠেছে। সে মনুষ্যত্বের কোন ধার-ই ধারে 
না, জ্বদয়বন্তাকে সে তার পরাক্ষাগারের ত্রিপীমানায় ধেষতে দেয় 
না। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে মে একট! স্ুদৃঢ লাড়ীর বন্ধন রয়েছে 
বিজ্ঞানের তথাকথিত প্রতি5! তা আর দেখতে পায় না। ইংলগ 
ও আমেরিকার বিজ্ঞান এখন দিব্য কল্পনার বিরোধী । প্রেম ও দীতিকে 
সে ত্বনা করে-তাই তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পহা ও 
আত্মভোপ! প্ররৃতি-প্রেম ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। ফলে 
ঈাড়াচ্ছে-হৃদয়হীনত। ও ইন্দ্রিয় দেবতার উপাসনা, ম্বাভাবিকতার 
পরিবর্তে কুত্রিমতা, কুচিবিরুদ্ধ বায়, ভোগে তৃপ্তি এবং জীবনের 
আদর্শ পথে নব নব অন্তরায়ের আবিষ্ষর্ভীকে উপটৌকন প্রদান | 

. শ্রত গেল প্রাচীন ইমারসনের কথা ; এখন নবীন রোমা রোলার 
কথাটা তুলেও দেখাতে চাই। সেদিন একখান! চিঠি আমার্ের 
লিখেছিলেন, তাতে স্প্ট ভাষায় ইউরোপের অন্ঠ প্রাচীর সাহায্য 
প্রার্থন। তিনি করেছেন | 


ণ১৩ উদ্বোধন [ ৩০শ রিভিউ সংখ্যা 


বস্পিসিাশি পপি পাস্তা সপাসিপাত ০ ৮৯ ৩ ২৪৯প পলা পাসিতাসিনাসিত সত টিভি উর্পাক্ঘত ঈিতাস্পিপাউি ভিসি ও সাজি ত উপল পিতা পিপাস্টি এসি সিপাস্িপি সত তি উিপাসিত জিনিস লা ৯৩ ১৩ ৩ সি পাটি কাশি তিতা সিপাস্টিলাি 


(0 5986 10 17-010109 ্ 1] (6 চির টি ৪ 
21) 1701017 01909018,] [5110025 ০0101175০0৮ 00107 & 101001531 
406 80090) 5011] 0015 09100108015 ঠ 09 0:০০5৭196 0০6) 
1777101011201111005 01720 81558013105 0» 01750090, 075 
[01950 0৫ 200. 0155 16 60 00917 25 01698115, 25 5110101, 2100 
51011) 25 [0935811919১ 200. 1600 10 7 01১ 079. ০৮০1909 
৮৮11] 08৮61 ৮৮210111701 ৮৮010 02058 16 15 0606952811০ 
2110/ 0105 90607705107 076 ৪০001 0700, %1)050 4555 
51011870050 0০ 1970. ৮7191 0652. 00019109 ৮11] 179৮9 
[098170160. [ ৪0] 00171000 08 03০ ১৬লাা ডি ০708098 
৮/01110 17725681060 0100) [09৮10011910 175 1790 11৮20 26 
[10017011711 ৮৮1010]) ০11৮9. 6০-৫8, 

“আমরা এখন ইউরোপে রইছি। আর এ সময় জগতে একটা 
প্রবল সামাজিক ঝড়ের পুর্ব লক্ষণ। যেটার প্রবর্তক হচ্ছে আর 
একটা বিরাট কর্মের ঘুর্ণাবর্ত, থা গত বঞ্ধা থেকে অনেক 
শক্তিশালী, যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ লোক 
একজন নিপুণ কর্ণধার চাঁয়। এখন এই রক্ষা নির্দেশ করতে হবে 
স্পট সহজ এবং যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে । এর জন্ত অপেক্ষা করবার 
সময় নেই, কারণ সেই প্রচণ্ড আবর্ত কারও জন্তে দাড়াবে না । 

“এখন অবশ্য কর্তবা হচ্ছেঃ যে রাস্ত। দিয়ে আজ মানুব এগোবে 
সে রাস্তাক্কে সত্য-সর্যর আলোয় আলোকিত করতে হবে। আকন্দ 
এই সন্ধিক্ষণে বর্দি প্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকতেন, তা হলে 
মানুন তার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত--এ আমার মিনি 
বিশ্বাস ।" 

ভাঁরত-ভারতীর্দের মধ্যে কাঁরু-কারু ইউরোপী চাঁক্‌চিক্য দেখে 
্ব্দেশের প্রতি একটা দ্বণা এসেছে । তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষে আর 
কিছু নেই, একেবারে ইউরোপের নকল করে নকল ইউরোপী হয়ে যাও । 
কিস্ত কব খুশহাঁলের একট! ছন্দ মনে পড়ে 


পৌষ, ১৩০৫ ] কথাগ্রসঙ্গে ৭১৯ 


য় বাড়িয়া বনলতা 
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি ; 
“কত হল বয়ঃক্রম তব ?” 
জিজ্ঞাসে তরুণ মুখ চাহি । 
তরু কহে প্ৰর্ষ ই শত)-_ 
মাস ছয় এদ্দিক ওক |” 
লতা বলে, “এতে বৃদ্ধি এই ! 
সপ্তাহে যা হোল মোর ঠিক 15 
তরু বলে, “ণা৮চ আগে শীতের তৃষাঁরে 
আঘু ৪ বৃদ্ির কথা হবে তাঁর পবে।” 
বেনজামিন ডিসরাইলি একবার খে করে বলেছিলেন, *ছুর্ভাগা” 
এসিয়া ? তৃমি কি এশিয়া মহাদেশকে ভর্ভাগা এশিষা বলতে চাও? 
পাঁবমার্থিক ভাববাজি 9 আধান্সিক ভাবেব লীলানিকেতনকে তুমি 
এই আখ্যা দেবে? বিশ্বে অনান্য অংশের যাক তুমি 'জাগরণ” 
বল, এশিয়ার এই 'ঘুমঘোরণ তাঁর চাইতে বেশী দবকার, কারণ 
প্রতিভাবান লোকেব স্বপ্র সাধারণ মন্তষোর জাগরণ অপেক্ষা 
অনেক মূলাবান। তবু৭ বলবে ঢভাঁগা” এশিয়া? ভাঁয়। ইউরোপের 
দ্র্ভাগ্যের জন্যেই আমার দুঃখ হয় ?” 
বিগত লড়ায়েব যিনি গ্রধান পাগ্ডা--লয়েড জর্জ তাঁকেও বলতে 
হয়েছে, ৮1170 00175011700 76 [901018৭ 10711961003 01001060 990 
29 60 20101 01090351750 25 01170 270 0110101705৭ 17115 06909 
(2 2000951015216.” বিশ্বের বিলিন জাতিৰ বিবেক এরূপ জাগ্রত 
করতে হবে যেন বক্তপাঁতকে মান্ধৰষ গঠিতজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত 
গণ করে_- দেশের ধর্মমন্দিরাদিকেই এক্পপ আবহাওয়ার স্যষ্টি করতে 
হবে। 
শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ সন্বন্ধে নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ওপরও তিনি ধর্মের 
প্রভাব আনতে চান । তিনি বলছেন, ৮1072101005 06 50115 
1555 19919281005 78৮ 01 5600109 100050018] 915581055 002 


৭১২ চি . [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


পাস্পিপাসিপাসিপাসিপা ৯৫৯৫৯ ৯৯৫৯ া৯িত ভুত সত উিতঠির ৯৩ সিলানিলাস্পিসিপাসিপ সিসি উপ সিপা সির 
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পাস তোস্দিিনিতাস্িবাস্িতিিাসিল িরাসিপাসিপাস্তিত সি জিলা সপ সিসি পিসি 





5101116 ০6200] 11] 1090/2210 0155599 চ/10) 5162097198010555 
£0 001751091 8801) 0112175 1001106 01 ৮1৪৮.৮__শিল্প ও বাণিজ্াগত 
বিবাদ মেটাবার জন্ত দেশাবরোধ প্রভৃতি বর্ধরোচিত উপায় অপেক্ষা 
অন্য উৎকৃষ্ট পন্থা থাকা প্রয়োজন । বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহান্থভূতি 
ও পরম্পরের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখবার ভাব সমাজ- 
শরীরে ছড়াতে ধর্্মমন্দিরই সক্ষম হতে পারে । 

বাস্তবিক আজ যদি ইউরোপকে বাচাতে হয় তা হলে ভেতর- 
কাঁর কথা তাদের শোনাতে হবে। নিত্য কাল বাঁচতে হলে নিত্যের 
জ্ঞান দরকার । অনিতা চিরকাল কাকেও বাচিয়ে রাখতে পারে না। 
সমস্ত ইউরোপের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইমারসান গুটিকতক শব্দে তা 
₹ক্ষেপ করেছেন) 40600105) 1550101095106)209010102-109810105, 
90190-56]-105+ 0১618-00105 [70101,* এই ঘে সংজ্ঞা! নির্দেশ, 
ফলাকাজ্ফা, যন্ত্রকুশলী, বহির্দ টি, নাট্যামোদী ইউরোপ, এরা কি 
চিরকালই ভোগ বিলাসের পক্কিল আবিলতায় ডুবে থাকবে? মুক্তির 
অধিকারী কি এরাও নয় ? 

তবে, ধীরে ধারে ইউরোপের মহাঁমনস্থিগণ প্রাচ্য শাস্ত্রের প্রতি 
শরদ্ধাবান হয়ে উঠছেন। পল্‌ ডুসেন এবং সোপেনহাওয়ার এখন ত 
জাম্মাণ বৈণাস্তিক বলে পরিচিত । আকেতীই ছপেররের উপনিষদের 
অনুবাদ পড়ে সোপেনছাওয়ার বলেছিলেন, “১০012০9 ০ 10 1165 
- আমার জীবনের সান্বনা। আনাতোল ফস্‌, মুদি গুমের শ্রীবুদ্ধের 
মুন্তির পাশে দীড়িয়ে বলেছিলেন, পা] 590216 0026] ভি6 0900179050০ 
[7150 10 1177 25 6০ ৪ 00৫) ৪097 1০0 0910800 015 58০16 
91 06 01901 ০091১010106 06 116) (01 ৬/181018 20৬6101005 2100 
05099165 ১৪710 10. ৬৪10.৮-মামি স্বীকার করছি, পেই দেব 
বিগ্রহের সামনে সৎ জীবনের গুপ্ত-সত্য লাভ করবার জন্ত প্রার্থনার 
লোভ ত্যাগ করতে পারিনি, আজ যা জানবার জন রাজনীতি ও 
অনসাধারণ বৃথা চেষ্টা করছে। 


পৌষ, ১৩৩৫] কথা প্রসঙ্গে ৭১৩ 


এদ্বিকে আবার রোমা রোল। বলছেন) «] 10901 000 ১%/21201 
৬1521917202. 25 2 02800 06 910171055100:05 800 ১1 
চ২2103100191)09 29 ৪ [156 ০ 109০, 030৮ 06 0910, 16৮9] 
তে০৫ 220 1106 177061051, 5 % 1 1570০ 06010965 0০ 
01617 2 0০901 ৬0101) ৬০10 17215 (1517 00৬ 00 079 
75817585569 ০ 07৪ %/০91.৮-দ্বামী বিবেকানন্দকে দেখি, তিনি 
যেন অধ্যান্স শক্তির একটি বিছ্যতাধার আর শ্ীরামরুষ্চ যেন একটি 
প্রেম-শোতম্ষিনী । দুজনেই ঈশ্বর ও অনম্ত জীবনের আবিষ্কার 
করেছেন । »* * আমি একণান। বই তাদের নামে উৎসর্গ করাত 
চাই যাতে পাশ্চাত্য সাধারণে তাদের চিনতে পারে। 

ভুইটম্যানের কবিতায় ভারতীয় প্রভাবক এন বেণী ষে, 
শ্বামিী তাকে “মাকিন সন্নাপী” বলতেন । আবার কবি জর্জ 
রাসেলের ওপর ভারতীয় শাস্ছ্ের প্রভাব কত বেশী তা তার 
শ্বীকারোক্তিতে বেশ প্রকাশ পেয়েছে১"আমি ছেলে বেলা থেকে 
ভারতীয় সাহিত্য, দর্শনের অনুরাগী । আমি সংস্কত জানিনা 
বটেঃ তবুও হিন্দুর চিকিৎসাঃ যোগঃ ব্যাকরণ, বৈষুব সাহিতা 
ও উপনিষদের সমালোচনায় অনেক সময় কাটিয়েছি এবং হাঁতে 
অনেক উপকার পেয়েছি। এতে আমার চিন্তা ও আপর্শ এমন 
ভাবে গড়ে উঠেছে যে, যেন আমি হিন্বু। আমি যোগতত্ব কিছু 
কিছু উপলব্ধি করেছি; তবে গুরুর অভাবে বেশীদূব অগ্রসর হতে 
পারিনি । হিন্দুর অধ্যাত বিগ্কা লোক ঠকানর জন্ত নয়, এর সত্য 
আমি নিজ জীবনে উপলব্ধি করে লিখছি । যোঁগাঁদনে বসে আপনাদের 
কুগুলিনী তত্বের আভাষ পেয়েছি। আমার দৃঢ় ধারণা যথার্থ 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই খধিরা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান স্থষ্টি করেছিলেন। 
জগৎ রহস্ত সম্বন্ধে তাঁদের যথার্থ জ্ঞান ছিল।” 

রাশিয়ার খষি কাউণ্ট টলষ্য় স্বামী বিবেকানন্দের “রাজযোগণ 
পড়ে তার এক বন্ধুকে গেখেন।- 
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সি পিল উস বিলিহি তে সিসি 


বি 00201 ওথা টাকার 2170 ডি ৮০00 
৬০1 11110171001 100117,-,0109 00011510095 1500911521915 
৪71 1 134৮৪ 178০০1৮৩৭ 12000 10500500100 হিট 06 ১০ 
চি 17101020010 0595 060051)01)20)09 10850155105 20 
11) 11706 2100. 10 200 01621 ০90661061)0 01 07:10101051019 
91110 1301106০1 50711985560 10৮ প্ররিষ্ন মহাশয়, আপনার চিঠি ও 
তার সঙ্গে যে বইখাশি (রাজযোগ ) পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি এবং 
আপনাকে ধন্ঠবাদ জানাচ্ছি। বইথানি অদ্ভুত, অনেক উপদেশ এ থেকে 
আমি পেলুম। সতোর) উচ্চভাবের সুস্পষ্ট ধারণা এর চাঁইতে মানুষ 
কখন করতে তত পারেই নি বরং এ আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে দে 
বারবার অধঃপতিত হয়েছে। 

রোল বলেন যেঃ টলই্টয়ের বন্ধু বিরুকফে র (1)110190) মত 
মনীনীও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। সোপেনহাওয়ার ইউরোপের 
প্রথম মুনি, তার ধমনীতে ভারতীয় রতক্তই বইত। 

যে পুতুল পুজো নিয়ে আমাদের দেশে এতো মারামারি, যা 
বোঝাতে গেলে আমাদের দেশের বড় বড় মাস্তক্ষে অস্ত্রোপচারের 
দরকার হয়ে থাকে, চেই মুভি পুজার তাতপধ্য মোক্ষমূলর কি সুন্দর 
ভাবে বগছেন১- 
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স্বামিজীর চি ও ভাঁষ! : যে, দেঁশ- কাল এবং ₹ জাতিকে আভিরম 
করে তার প্রভাব বিস্তার করত, সে বাণী যে কত শক্তিশালী 
তা মাকিন মহিল! কবি এল! হৃইলার উইল্কক্ের কথায় 
বেশ সুষ্পট ধরা যার,-"এই লোকটি আমাকে পাথিৰ বিষয় 
কর্মের তুচ্ছ গগুগোলের উদ্ধে নিয়ে যান, জীবনকে জড় ভাবে 
দেখা যে কত হেয়, প্রকৃত পক্ষে জীবন ষে চৈতন্তময়। তা 
আমি এর প্রনার্দে ও শক্তিতে উপলব্ধি করতে পারি; তখন 
আমি নব বলে বলীয়ান হয়ে আবার আীবন-সংগাঁমে ঝীপ দিতে পারি |” 

পবিপ্রতার আকর্ষণ ষে কী, তা ইউরোপের বিখ্যাত গাইকা! 
মাদাম কাঁলভের স্বামিক্ী সম্বন্ধে উক্তিতে বেশ বোঁঝ। যায়,- "স্বামী 
বিবেকানন্দ মীশ্রখুঙ্টের মত ছিলেন, যীষ্টর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল, 
ধীশুর মত তাঁর জীবন প্রেমপূর্ণ সরল ছিল। * * তিনি পাঁচ 
বছরের ছেলের মত পবিত্র ছিলেন। তীর সঙ্গেও লোকে পবিব্র 
হোত। ভগব২ শক্তির প্রকাশমুহি বিবেকানন্দ ছিলেন । তার কি 
প্রধল মাকর্ণণ ছিল--স রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও 
বোধ করিনি । কতদিন তাঁর কথা গুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে 
গেছি যে, কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল- চলে গেল কিছু লক্ষ্য 
ছিল না। তার পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নর বহুবার 
আমাকে অর্থ দণ্ড দিতে হয়েছে । কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। 
কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়, কি অদুত পবিত্রতা-কি মোহন আকর্ষণ-_- 
কি মর্ম্পশী বাণী--কি বাপন্থলভ সরলতা-_কি উন্নত উদার সঙ্গ__ 
কি অপুর্বর তেজঃপুপ্র মুর্তি_কি সুন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু 1” 

প্রেগের (08052) প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক দ্বরেফ,১ শ্ীরামকুৰঃ 
ও শ্রাশ্মাতাঠাকুরাণীর ষে প্রতিক্কতি একেছেন, প্যারীর স্বনামধন্য 
মুদ্রাকৌশলী এম্‌ লিলাঁক, শ্ররামকৃষ্জ-বিবেকানন্দের যে পদক প্রস্তুত 
করেছেন, ওয়ান্ডো ইমারসন ট্রাইন প্রভৃতি বভ্‌ মনীষীর যে শিল্প, সাহিত্য 
ও দর্শন, আজ প্রাচোর প্রতি প্রতীচ্যের অদ্ধা-নিবেদন ছাড়া আর কি? 





স্বামী প্রেমানন্দ 


যুগাবতাঁর শ্রীরামরুষ্ণদেবের লীলাসঙ্গী শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ_ 
আমাদ্দের পরম প্র্রিয় বাবুরাম মহারাজের দেব-মানব চরিত্র সম্বন্ধে কত 
কথ! কত ভক্তের নিকট সঞ্চিত হইয়া আছে। তাছাঁর কতক সংগ্রহ 
করিয়া আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইবার আরও 
কয়েকটি নৃঙল ঘটন।_যাঁহা! তৎসঙ্গ লাঁভে কৃতার্থম্মন্ত ভক্তদের নিকট 
হইতে আজনিতে পারা গ্রিয়াছে,--পাঠক্দিগকে উপহার দিবার চেষ্টা 
করিলাম। 

এই নিতাসিদ্ধ আপ্তকাম মহাপুরুষ অপাধিব প্রেম, পবিত্রতা ও 
ধশ্বরিক ভাব লইরা শ্রাবামকৃষ্চ-ভক্ত-সংঘের মাতৃস্বান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন); এবং মায়েরও অধিক, অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-লেশ-হীন যত 
€ ভালবাসায় পুত্রস্থানীয় সাধু ভক্তদের জীবন-গঠন ও সর্ববিধ কল্যাণ 
বিধানে রত থাকিয়া নিজের বিদ্দু বিন্দু শৌণিত দাঁন করিয়াছিলেন । 
চোখের জলে সেই সব কথার সাক্ষার্থীন করিতে এখনও বহু সাধুভক্ত 
বিদ্কযান। খ্রারামরুঞ্জ-সংঘ গঠনকার্যে তাহার স্থান যে কত উচ্চে, সে 
কথ! বিচারের আমরা অধিকারী নহি। আনরা শুধু তাহার মহান্‌ 
চরিত্র স্মরণ করিয়। তত্প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতে পারিলেই নিজের! ধন্ 
হইয়া যাইব। 

প্রেম মানুষকে পবিত্র করেঃ দেবতা করে) প্রেমের চক্ষে সর্ব্ঘ- 
প্রকার বাহিক ভেদ লুণু হইয়া যায়; প্রেম ব্যতীত অন্তে, আধ্যাত্মিক 
শক্তি সঞ্চাব্তিত করিতে পার! যাঁয় না। পুজনীয় বাবুরাঁম মহারাজের 
ংসর্গে বহু মানুষ দেবতা হইয়াছে, নিজেদের অবস্থান্থুগত সর্বপ্রকার 
হীনতা! ভূলিয়াছে, এবং ধ্শ্বরিক প্রেমের অধিকারী হইয়া! শ্রীতগবানে 
আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছে । একবার মাত্র যে তাহার সঙ্গলাভ 
করিষাছে, তীহাঁর মধুময় স্থতি তাহার অন্তরে চিরতরে মুড্রিত হইয়া 
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গিয়াছে) এবং বাকী মীবন সেই স্বতিরূপ সাশ্রুপুশ্পে ভাহার পুজা না 
করিয়! থাকিতে পারিবে লা । বাবুরাম মহারাজ নিজে বলিয়াছিলেন, 
তিনি ভক্তদের বাহিক দুর্ধলতার্দি মোটেই লক্ষা করিতেন না) তাহা- 
দের অন্তরের ভক্তিটুকু শুধু তাহার চোখে পড়িত, এবং সেইজন্তই 
ভক্তসেবার জন্য আফুল হুইয়৷ পড়িতেন। 

প্রেমের চক্ষে জাতিগত ধন্মগত ভেদও লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার 
প্রেমের টানে আকুষ্ট হইয়! মুসলনানেরা সঙ্কীর্তনে যোগদান করতঃ নৃতায 
করিয়াছে, এনূপও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । পূর্ববঙগ-মুসলমান- 
জমাজের শীর্ষস্থানীয় লেতা, ঢাকার নবাব আপানুলা বাবুরাম মহারাজের 
প্রেম-পবিভ্রতাময় জীবনে এতই আকরুই হইয়াছিলেন যে, শ্দ্ধাবনত 
হৃদয়ে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়। গিয়াছিলেন ) এবং 
স্বয়ং অভিনন্দিত করিয়া ধর্মগুরুর প্রতি প্রযোজ্য সম্মাননার চূড়ান্ত 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শুনা ধায়, এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান তাহার! 
নিজেদের মুসলমান পীরের প্রতিও কখনও প্রদর্শন করেন নাই । এই 
মিলনের পরে যখনই ঢাঁকা মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারী কাধ্যোঁপলক্ষে 
নবাবের তবনে উপস্থিত হইতেন, তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ 
ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত করিতেন । এমন কি, নবাব-পরিবারের 
অশুর্যযম্পস্তা কুলমহিলার! পর্যাস্ত বছিভ্রমণছলে গৃহ হইতে নিষ্রাস্ত হইয়া 
ঢাকা মঠে আসিয়। উপস্থিত হইতেন ; এবং বাবুরাম মহারাজের পদতলে 
ভক্তিভরে প্রণত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্ট| তাহার উপদ্েশামূত পান করতঃ 
তৃপ্ত হইয়া গৃছে ফিরিয়া যাইতেন | 

১৯১১ খ্ুষ্টান্দে অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিশেষ 
করিয়া শ্রীস্রাঠাকুরের ভাব গ্রচারার্ি কার্যে মনোনিবেশ করেন। 
ইহার পূর্ব্বে ১৯৯১ খৃঃ হইতে প্রায় দ্বশ বৎসর কাল মঠে গ্রশ্রীঠাকুরের 
পূজা, তক্তসেবাঃ এবং সমাগত সাধু ভক্তদের জীবন গঠনে ব্যাপৃত 
ছিলেন । কর্মজীবনে কত হাঙ্গাম! সর্বদা পোঁয়াইতে হয়; বিভিন্ন 
সংস্কারবিশিষ্ট বহুলোকের একত্র সমাবেশে কর্মক্ষেত্র বিসম্বাদ-পুর্ণ 
কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইক্ূপ ক্ষেত্রে যিনি কর্তা হইবেন, 


৭১৮ উদ্বোধন ৩৬শ বর্ষ--১২শ 


সপলাসছিল 


তাহাকে ধৈধ্য, শ্মা উদারতা প্রভৃতি সদগুণের যে য কিরূপ উচ্চ আধার 
হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । মঠের কার্ধ্যাবলী পরিচালন বিষয়ে 
তিশি কিন্ধূপ ভাবে নিত্য অগ্রদর হইতেন। তৎসখন্ধে শ্রন্ধাম্পদ কেদার 
বাবাকে : শ্রামৎ সামা অচলালন্দ । একদিন বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধ্যান 
জপ করে ঠাকুর ঘরের পিড়ি শিয়ে নাব্তে নাব্ৃতে ঠাকুরের এই মন্ত্রট 
বারবার আবৃত্তি করি “শ, ব, স; যেসয় সেরয়। যেনা সয়, সে 
নাঁশ তয়।? খ্রন্ধপ আবৃত্তি করতে করতে প্র ভাবের উপর চিত্তবৃত্তি- 
স্থির হলে তবে মঠের কাজ্জ কন্য দেখতে যাই ।৮ কেদার বাবা বলেন, 
“বাস্তবিক এক্ধপ নিরভিমালিভার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নাই । মঠে নৃতন 
এসেছে, এমন কত ছেলে ঠার আদেশ পালন লা করে বরং উন্টো 
তাঁকে উপদেশ দিতেছে; তিনি এছে ক্রুদ্ধ হওয়া দুরে থাকুক, বরং 
তার কথার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকলে সেইট্রফুই গ্রহণ করবার চেষ্টা 
করতেন 1” পসখিঃ যাবৎ বাচি। ভাবৎ শিখি”*-এই কথাটি তিনি 
যেমন সর্বদা বলিতেন, তেমনি সর্বান্ততকরণে নিজেও উহার অনুষ্ঠান 
করিতেন । 

অনংখ্য সাধুভক্কের ক্সীবন গঠন করিয়া ভগবদুন্ুতী করিয়া দিলেও 
এই শক্তিশালী মহাপুরুষ নিজে একটিও মন্্রশিষ্য করিয়া যান নাই। 
শোন। যার, স্বীমিজী নাকি একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন, পর্দেখ, 
চেলা করিস্‌ না, চেলা করলে শেবকালে তোর টেলাতে আর রাখালের 
চেলাতে লাঠালাঠি করবে 1” স্বামিজীর এই আদেশ তিনি আজীবন 
পালন করিয়াছিলেন । মন্ত্র নেওয়ার জন্ত অসংখ্য ভক্ত বার বার 
তাহাকে জেব্‌ করিয়া ধরিয়া বসিলে, শেষে নাঁ পারিয়া একবার ভাঁবিয়া- 
ছিলেন, *দী্ীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লইয়। দীক্ষা দিতে আরম্ত করি ।, 
কিন্তু তাহা হইলে নে স্বামিজীর আদেশ রক্ষা করা হইবে না; তাই 
প্রশ্ীমাকে ছিজ্ঞাপা করিতেও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কেহ তাহাকে 
দীক্ষা দেওয়ার জন্ত ব্যাকুল হইয়! ধরিয়া বলিলে অনেক করিয়া বুঝাইয়। 
শ্রপ্রীম। কিংবা শ্রশ্রীমহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন । একবার 
এমনও দেখা গিয়াছে যে, জনৈক ভক্তকে দীক্ষা দেবার জন্ত 
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মহারাজের কাছে সাঙ্গ প্রণত হইয়া কাতর কে প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলেল। 


কিন্ধ দীক্ষা না দিলে কি হইবে, মঠের নৃতন সাধু ভক্তেরা মকলেই 
যেন তাহার পুরঙ্কানীয় ছিপেন। কেহ তাহাদিগকে কিছু বলিলে, তাহার 
বুকে লাগিত। মহারাজ কাহারও উপন্প অসপ্ষ্ট হইয়াছেন দেখিলে পাছে 
তাহার অকল্যাণ হয়, এই ভাবয়। তাহাকে মহারাঙ্গের কাছে টানিয়। 
লইয়! ঘাইত্তন। এবং কাতর হইয়' বলতেন, “মহারাল্স। এ ভাল ছেলেঃ 
এর উপ রাগ কর্তবণ না; আপনার হাত এর মাথায় একবার বুলাইয়! 
দিলেই ন| একটু বোর আছে, পেরে যাবে |” এই বলিয়া! জোর করিয়া 
মহারাজের দ্বার! আশীর্বাদ করাইয়া লইতেন। 

গুরুত্রাতাদের উপর কি অন্ধ, রী ভালবাসাই না তাহার ছিল। 
শ্াশ্্রীমহার!জ, পুজনীয় হরিনহারাজ প্রভৃতি মঠে আপিলে নৃতন 
ছেলেদিগকে তাহাদের সেবা ও সঙ্গ করিয়া ধন্য হইতে উপদেশ দিতেন; 
এবং তার্বায়ে কাহারও ভয় কিংবা অন্তবিধ বাধা উপস্থিত 
হইন্ছ্থে খুঞ:হ পাদ্রলে সদরে ভাহা দূর করিয়া দিতেন । বলিতেন, 
“ভগবানের সঙ্গ করে করে এরা ভগবান্‌ হয়ে গেছেন; এরা সামান্ত 
নন। এদের সেবা ও সঙ্গ করতে পারলে ধন্ঠ হয়ে যাবি ।* 
শীষ্্ীঠাকুরের পূজ্জ! সমাপন করিয়া! বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় নামিয়। 
আপিয়া পাইচারী করিতেছেন; এমন সময় পুজনীয় শরৎ 
মহারাজ মঠে গপান্স।ন করিয়া ভিজা গামছ!। পরিহিত অবস্থায় আদিতে 
আলিতে বাবুবাম মহারাঞকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ; 
বাবুরাম মহারাজ *আরে কর কি শরৎ? বলিয়া নিজেও 'ভূমিঠ হইয়া 
সা্টার্গে প্রতি-নমস্ক'র করিলেন ৷ বাবুরাম মহারাজ মাছ মাংস খাইতে 
ভাঁলবাঁসিতেন ন) ) শরৎ মহারাজ খাইতেন | পেইক্সম্য শরৎ মভারাঁজ 
মঠে আসিলেই তাহার জন্য মত্স্তাদির বন্দোবস্ত করিতেন । খাইতে 
বপিয়াই, শরত মহারাজ আগে শিনের পাত হইতে মাছের মুড়াট 
উঠাইয়া লইয়। বাবুরাম মহারাজের পাঞ্তে ফেলিয়া দিতেন । বাবুরাম 
মহারাজ, “আরে কব কি, কর কি, অত থেতে পারি ?*--এই বলিয়া 


রা 
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্াতৃম্েহের মধ্যাদা রঙ্ষার্থ এক ১ আধটু ম মাত্র গ্রহণ  করিয়াই অবশিষ্টাংশ 
ছেলেদের পাতে তুলিয়া দিতেন 1! একবার মঠে বাঁকুড়া অঞ্চলে রিলিফ, 
কার্য হইতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাগত জ্রনৈক সাধুকে শরৎ মহারাজ 
পুনরায় রিলিফ. কাধ্যে যাইবার জন্য কচুরোধ করিতেছিলেন। সেই 
সাধুটি কোন উত্তর না দিয়া টুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া, শরৎ 
মহারাজ হাতযোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এসব ঠাকুরের কাজ, 
তোমরা না করলে আর কে করবে!” শরৎ মহারাজকে হাতযোড় 
করিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তখনই উঠিয়! গিয়া সেই সাধুটিকে গালাগাল করিতে লাগিলেন 
এবং শরৎ মহারাঁজকে বলিলেন, “শরৎ, তুমি কি একটা কেউ কেটা 
লোক যে এদের কাছে হাতযোড় করবে? আমায় পাঠাও, আমি 
যাব।” 

শ্ীপ্ীজগদগ্থার যুর্তিস্বূপা মাতৃজাতির প্রতি কি অপূর্ব সম্মান 
প্রদর্শন করিতেই-না তাহাকে দেখা গিয়াছে! শ্ত্রীভক্তেরা আসিয়া 
উপস্থিত হইলেই তিনি উঠিয়া! দাড়াইতেন; এবং তাহাদের বসিবার 
স্থবন্দৌবস্ত না করা পর্যযস্ত তিনি নিনে কখনও বসিতেল না। ঢাঁক। 
মঠে অবস্থান কালে, স্ত্রীতক্তেরা তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন 
"শুনিতে পাইলে তিনি গ্রীত্মকালের দারুণ বৌদ্রে অনেকটা রাস্তা 
অতিক্রম করিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইতেন। বলরাম মন্দিরে? 
* অসুখের সময় অবস্থান কালে একদিন জনৈক ভক্তের অশীতিপর বৃদ্ধ! 
মাতা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন । প্বাবুরাম কেমন আছ ?”-- 
বলিতে বলিতে বৃদ্ধা সিড়ি দরিয়া উপরে আপিতেছেন ; বাবুরাঁম 
মহারাজ শরীরের কষ্ট অগ্রাহ্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, 
এবং একথানি মোটা কম্ছল দিয় সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া দিতে 
সেবককে বলিলেন | বৃদ্ধা আপিয়া কথাবার্তী কহিয়া চলিয়া গেলে 
সেবক তীহাঁকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বাবুরাঁম 
মহারাঁজ বলিলেন) পন্ত্রীলোকের সাম্নে খালি গায়ে থাকৃতে নেই।» 
একবার অনুখের সময় বাগবাজারে শ্রত্রীমার বাড়ীতে অবস্থান 
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করিতেছেন । একদিন অস্থথের যন্ত্রণায় বলিয়৷ উঠিলেন, “আর কেন, 
এবার গেলে হয়।” পুজজনীয়া যোগীন মা সেই কথা শুনিতে পাইয়৷ 
বলিলেন, “অমন কথা বল্তে নেই। তোমরা দেহ মন প্রাণ সর্বস্ব 
ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছ; নিজের বল্তে কিছু রাথখনি। তবে চলে 
যাওয়ার ইচ্ছা কি করে নিজের বলে প্রকাশ করছ ?” বাবুরাম মহারাজ 
হাতযোড় করিয়' সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “হা মা) আপনি ঠিক বলেছেন । 
আমার বড়ই অন্যার হয়েছে । আর কখনও এমন কথা মুখে আন্ব 
ন1।” 

সর্বভাব-ধন-মু্তি ঠাকুরের উদ্রার সর্বগ্রাসী সমনয়ভার প্রচারেই 
জগতের যথার্থ কল্যাণ, এবং জন্মোৎসবার্দি উপলক্ষ করিয়া গীভগবান 
ও ভক্তদিগকে লইয়া আনন্দ করা, এ ভাব প্রচারের অন্ততম অভিনব 
পন্থা,_বুঝিতে পারিস তিনি মঠে ও মঠের বাহিরে উৎসবাদি সম্পন্ন 
করিতে নিজ দেহ বিশ্থৃত হইয়া মগ্র হইতেন। এ উৎসব উপলক্ষ 
করিয়া পুর্ববাংলা পবিত্র করিতে একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন । 
শেষবার এরূপ উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্ঠ ময়মনসিংহ জেলায় ঘারিন্দা 
গ্রামে গমন করেন । ই সময় হিন্দু-মুসলমান-নিব্বিশেষে সকলে দিব্য 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইরা যে অভিনব ভাবে মত্ত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি 
এখনও অনেকের অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে । এইখানেই তিনি জনৈক 
অজ্ঞ মুসলমানের পরীক্ষামূলক জেদ রক্ষা করিবার ভন্ঠ প্রথমে তাহাকে 
কোঁল দ্িয়াছিলেনঃ এবং পরে তাঁহার হস্তে খাঁদা দ্রব্য গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। লোকে যে তাহাকে কি ভক্তির উক্ষেই দেখিত, কতদূর 
আপন জ্ঞান করিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। এথানে একা দন, 
সমাজ যাহাদিগকে নিম্নজাতীয় বলিয়। অবজ্ঞা করে, এ শ্রেণীর জনৈক 
স্ত্রীলোক নিজ বাড়ীর আম গাছ হইতে একটি ছোট পাঁকা আম 
ষাঁটিতে পড়িয়াছে দেখিয়া কুড়াইয়া লন) এবং উহ! হাতে করিয়া 
বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, “এটি আমার গাঁছের 
নূতন ফল, আপনার জন্ত এনেছি।” সভক্কি স্সেহে স্ত্রীভক্তটি এমনই 
আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, একটি ছোট আম যে কত তুচ্ছ জিনিষ, 
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শিলা সির সত তা শা সিপািপা সা 
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তাহা ভাবিবারও অবসর পান নাই। আর একদিন বিকাল বেল! 
রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জনৈক গরীব গ্ৃহস্থের বাড়ীর নিকটে 
আসিয়! উপস্থিত হন। লোকটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া “আমার 
মত লোকের বাড়ীর কাছে ইহারও আগমন সম্ভব !”_এই ভাবিয়া 
বাগ্রভরে ছুটিয়া আসে; এবং যখন এতই নিকটে আসিয়া! পড়িয়াছেন, 
তথন যাহাতে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া উহা পবিত্র করিয়া দেন, 
তাহার জন্থ ব্যাকুলত। প্রকাশ করে। তাহার নির্বদ্ধাতিশয় দর্শনে 
বাবুরাম মহারাজ যখন তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তখন সে যে কি করিবে, কোথা তাঁহাকে বসাইবে, খুঁজিয়া পাইল 
না। গরীব লোঁকের বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং মুত্তিকা-প্রলেপে 
তক তক ঝকৃ ঝকৃ করিতেছে দেখিয়া আনন্দ সহকারে মহারাজ মাটির 
উপরেই বসিয়া পড়িলেন) এবং এক টুকরা সুপারি চাহিয়া লইব। 
চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন | গরীব ছঃখীর প্রতি তাহার কি করুণাই 
না চিরকাল দেখা যাইত! 

ঘারিন্দর উৎসব সম্পন্ন করিয়া বাবুরাঁম মহাব্রাজ নেত্রকোণায় অন্ত 
উৎসবে যোগদান করিতে আগমন করেন । সেই উতৎসবও সথসম্পন্ন 
হইয়া গেল। এবার ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করিবেন) সঙ্গে পুজনীয় 
কুষ্ণলাল মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দ ) এবং আরও জনকয়েক 
সাধু | কষ্ণলাল মহারাজের জন্ঠ পাঙ্ধী এবং অন্যান্তঠ সাঁধুদের জন্ত 
গাড়ী আসিয়া পড়ায় তাহার! প্রথমেই রওয়ানা হইলেন । বাবুরাম 
মহারাজের জন্ত পাক্ষী আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। রান্তায় একটি 
বাংলোতে পৌছিয়া রান! বাঁড়া করিয়া খাওয়ার কথ! । সাধুর! বাংলোতে 
পৌছিয়া বাবুরাম মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পরে মহারাজের পান্কী 
আসিয়! উপস্থিত হইল। মহারাজ পাল্ধী হইতে কতক- 
গুলি কচি জামরুল ও লিচু বাহির করিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে 
লাগিলেন; খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কতকগুলি কচি ফল 
মহারাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া সকলে যারপর নাই বিস্মিত 
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হইলেন। বাবুরাম হীরা বালকের তার (বলিতে লাগিলেন, শ্ঞই 
দেখ, এগুলি ভক্তের! দিয়েছে 1” “এমন জিনিষও ভক্ত দেয় 1*-_-এই 
কথ! সকলেরই মনে উঠিতে লাগিল তথন বাবুরাম মহারাজের কথায় 
জান। গেল, -বিলম্বে পান্কী আপিয়া উপস্থিত হইলে তিনি নেত্রকোণা 
হইতে যাত্রা! করেন। থানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিতেই পাড়াগ্ীয়ের 
কয়েকটি লোক তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে তাহার গতিরোধ 
করে; এবং যখন তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তথন 
যাহাতে তাহাদের গ্রামের অন্যান্ত সকলকেও সেইরূপ করেন, তদ্বিষয়ে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করে। মহারাজের পাঙ্ধী থামিলে তাহার! 
দৌড়াইয়া গ্রামে ছুটিয়া যাঁয়। এবং ্ত্রী-পুরুষ-বাল-বুদ্ধ নির্বিশেষে 
সকলকে ডাকিয়া আনে । ঠাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে গ্রামবাসীরা 
এতই বিহ্বল হুইয়। পড়ে যে, কি দিয়া তীহার তৃপ্তি সাধন 
করিবে ঠিক করিতে না পারিয্া-গরীব তাহারা নিজেদের 
গাছে যে অপরিপক জামরুল ও লিচু ছিল, তাহাই দিয়া তাহার পুজা 
করিয়াছে! এই উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়। বাবুরাম মহারাজ ষখন 
“বলরাম-মন্দিরে? রোগশধ্যায় শায়িত তখন 'শ্রীীরা মকুষ্চ-কথামুত? 
লেখক পুক্রনীয় মাষ্টার মহাশয় তীহার বিছানার পার্খে বসিয়া 
পূর্ববঙ্গের এই সমস্ত উত্সবকাহিনী শ্রবণ করিতেন । সেবকেরা বলিয়! 
যাইতেনঃ কোথাও ভূল হইলে বা বাদ পড়িলে বাবুরাম মহারাজ 
সংশোধন অথবা সংযোগ করিয়া দিতেন। পরমাত্মীয় জ্ঞানে গরীব 
গ্রামবাসীদের ধন্ূপ উপহার প্রদানের কথা শুনিয়! তিনি বলিয়াছিলেন) 
দভীকচ যখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরাঁয় যান, তখন ত্রজের 
গোপীরা৷ যেমন বিহ্বল হয়ে মন প্রাণ সর্ধবন্ষ পধানেও তৃপ্ত হতে না 
পেরে, ঘেয] পেয়েছিল, ভাই উপহার দিয়ে তাঁর তৃপ্তি সাধন কর- 
বাঁর চেষ্টা করেছিল, _এও যেন ঠিক তেমনি 1* 

পৃজ্যপার্দ শশী মহারাজ ( শ্রমত স্বামী রাঁমকৃষ্ণানন্দ ) অন্তিম অন্ুথের 
সময় কলিকাতায় শ্রশ্রীমার বাড়ীতে আছেন ; ছুই তিন জন সেবা 
করিতেছেন । বাবুরাঁষ মহারাজ মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে দেখিয়। 
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যাইতেন। চিনি ত সকালবেলা আনিয়া আলাপাদি করিয়া, কি কি 
করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সেবকদিগকে উপদেশ দিয়া চলিয়! গেলেন । 
তীাতার কোন কথায় শশী মহারাজ কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া 
থাকিবেন, কিন্তু তাহা কি বাবুরাম মহারাজ, কি সেবকেরা কেহই 
নুঝিতে পারেন নাই | বাবুরাম মহারাজ ত চলিয়া গেলেন, কিন্ধ শখী 
মহারাজ গম্ভীর হইয়া শুইয়া রহিলেন। কোন কথা বলেন না, 
আাহারাদিও করেন না। একে ক্ষিয়বোগ? ঠাহাতে আবার অনেক 
বেলা হইয়া গিয়াছে,_-সবকেরা প্রমাদ গণিলেন। শশী মহারাজ 
নিরাশ্য বালকের মত কুপায়া ফুপাইয়া কাদিতে লাগিলেন। 
অবশেবে েবকদের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, প্যা, বাবুরাম মহা- 
রাজকে ডেকে আন্‌ 1” তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজ্রকে ডাকিয়া 
আনিতে বিলরাম-মন্দিরে” সেবক ছুটিয়। গেলেন | বাবুরাম মহারাজ বাস্ত 
হইয়া আবার আদিলে শগী মহারাজ তাহার চরণোপরি মস্তক রাখিয়। 
কাদিতে লাগিলেন । “কি হয়েছে ভাই, বল না।৮_-বার বার জিজ্ঞাস! 
করাতে উত্তর দিলেন, “আমার ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, আমার মুখে লা্থী 
মার।” বাবুত্াম মহারাজ বলিলেন, "শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, একথা 
কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না । আর কেউ যদি বল্‌্তেন যে, তীর ঠাকুর 
অবিশ্বাস হয়েছে সে কথা বরং কতকটা মেনে নিতে পারতুম। কিন্ত 
শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস? এষে কল্পনাতীত |” উত্তর শুনিয়া শশী মহারাজ 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন) “বাবুরাম মহারাজ । ছেলেদের ফাকি দিতে পার, 
তাদের চক্ষে ধুলো দিতে পার, কিন্তু তুমি বে কিবস্ত, তা ঠাকুর 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । সেই তোমাকেই যখন কটু 
কথা৷ বল্তে পারলাম, তখন আর ঠাকুরে অবিশ্বাসের বাকী রইল কি ?* 
বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “কই, তুমি ত আমায় কোন কটু কথ 
বলনি। তগাঁপি বল্ছি, না বলা সত্বেও যদি তোমার কোন অপরাধ 
হয়ে থাকে, আমি সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করছি। ভাই, তুমি খাও 
শরীর যে একেবারে থারাপ হয়ে পড়বে ।” তথাপি শশী মহারাঁজ 
ছাঁড়েন না। ্য্দি সত্য সত্যই ক্ষম। করে থাক, তবে প্রসাদ 
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করে দাও ।” ফলাদি আনীত হইলে বাবুরাম মহারাজ প্রতে)কর্টির অর্ধেক 
নিজে থাইয়। এক একটি করিয়৷ শনী মহাবাঁজকে দিতে লাগিলেন; এবং 
শশী মহারাজ সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন । এই বাস্তব 
চিত্রের প্রত্যাক্ষদ্র্া সেবক বলেন, প্বাবুরাম মহাবাঁজের এমন অপূর্ব 
মুদ্তি আর কখনে! দেখিনি 1 গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে তপ্ত কাঞ্চনের রং 
ফুটে বেরুচ্ছিল,_তিনি থেন পূর্ব মানুষটিই নন, যেন কোন এক 
দেবতা আমার্দের চোখেব সম্মুথে অবস্থীন করছিলেন !* 

ব্রহ্ষচাবী অক্ষয় চৈতন্য 
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স্থান_-শ্রারামকৃষ্চ-মিশন সেবাশ্রম_-কাশী, ১৪ই জুলাই, ৯৯২*। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ আজ এই বলে কথা আরম্ভ কবলেন-_- 

একবার স্বামিজী কথা-প্রপঙ্গে বলেছিলেন “তোমরা যেখানে ধাঁবে 
সেখানেই একটা কেন্দ্র গড়ে উঠবে*__ তাতো দেখতেই পাচ্ছ। তথন 
আমার মিসেস্‌ হুইলারের চিঠির কথা মনে পড়ল । আমি লগুনে থাঁকতে 
মিসেম্‌ হুইপাব আমাকে তার ওখানে গিয়ে থাকবার অন্ত আহ্বান 
করেছিলেন । আমি স্বামিজীকে সেকথা বলাতে স্বামিজী বল্লেন, “বেশ 
তো, ভাল কথা ।” তাঁরপর দ্বিনকতক মিসেদ্‌ হুইলাবের বাড়ীতে ক্লাস 
টাঁসহল। আমি তাদের বল্তুমঃ “এই ষে বেদান্ত পড়ছঃ এ শুধু 
পড়লে হয ন1, এর জগ্ঠ সাধন চাঁই, তার উপযুক্ত স্থান চাই ।” 
বেশ নির্জন নিভৃত জায়গাও পাওয়। গেল। বোঝ না ঠাকুর আগে 
থাকতেই সব গড়ে তুলছেন! একটি মেয়ে আড়াইশো একাঁব জমি 
দিতে চাইলে । আমি বল্লুম, “আমি কি করে নি1”--কে সেকথা 
জালালু। দে তথন বক্তৃতা দিয়ে এদিক ওধিক ঘুরে বেড়াত। 


৭২৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


__-বল্লে, পাড়াও আমি আসছি ।” এসে বল্লে, "আরে রাম! ওকি 
নিতে আছে ?” আমি কিন্তু বল্লুম, "আমার মনে হচ্ছে এ ছাঁড়া উচিত 
নয়।” স্বামিজীকে “তার” করা হল। স্বামিজ্সী তথন কালিফোনিয়ায়। 
স্বামিজী ওখানে “তারে” জবাব করলেন-_“জমি নিয়ে নাঁও |” জানই তো, 
স্বামিজী কোন স্যোগ ছাঁড়তেন না। জমি বন্দোবস্ত হল। স্বামিজী 
আমাকে লিখে পাঠালেন, “তুমি এখানে এসো 1” কিন্ত-_ আগে 
থাকতেই, “আমি ক্লাস করব” বলে, সাধারণকে জানিয়ে রেখেছিলঃ 
কাজই আমার তখন যাঁওয়া হল না। স্বাঁমজী এলেন। তারপর 
স্বামিজীর সঙ্গে আমবা গেলাম । স্বামিজী মাঝ বাস্তায় চিকাগোর কাছে 
নেবে গেলেন- সেই তার সঙ্গে শেষ দেখা । যাওয়ার সময় “নমো লম£' 
করলেন-_-সে কথা আজও আমার কাণে বাজছে। 
্ ৫ যী য় 

সব 17010700151 (হিপনোটিজম্‌ "মায়ার খেলা । তুমি 
হিপনোটিজম্‌ করা দেখেছ? ভাঙ্গায় সাতার কাটতে বল্লে সাতার 
কাটে । মহামায়। আমাদের সব মায়ামুগ্ধ করে রেখেছেন । বিদ্যামায়! 
অবিগ্ঠামায়-ছটোই হিপনোঁটিজম্, একট! দিয়ে অপরটা নাশ করতে 
হয়। বিদ্যা, অবিদ্যার বিরোধী কিনা । স্বামিজীর গল্প জান ত? 
এক মুসলমানের খাবার শেয়ালে থেয়েছিল। ওরা শেয়ালকে বড় 
অশুচি বলেমানে। মুসলমান মোল্লার কাছে গিযে ব্যবস্থা চাইলে । 
মোল্লা! বল্লেন, “কুকুর হচ্ছে শেয়ালের শত্রু । কুকুর দিয়ে বদি খাবারটা 
আবার থাইয়ে নিতে পার, তবে সেট! শুদ্ধ হয়ে গেল।* (হাস্ত ) 
বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে নাশ করতে হয় । 

ভক্ত। বিদ্যাকে লাশ করবার অন্ত অপর কিছুর দরকার হয় 
কি? 

স্বামী_৷ না। বিদ্যা, বস্তুতে পৌছে দিয়ে আপনিই নিরস্ত হন। 
ঠাকুরের সেই তিন চোরের গল্প মনে আছে তো? 


* একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে তাকে তিন 


ডাকাতে এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্থ কেড়ে নিলে । একজন 
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শপ সপরিবারে সিসির সিসি পাপা সিসি সি লছিত ০5 পসপাশলি সোপান পাসিলাশিশীশিলা তাত শশিহাত ত 


১৫ই ভূলাই, ১৯২৬ । ইজি না | 
আজ কথা প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বল্লেন,__ 
উত্তরায়ণের কথা মহাভারতে আছে। ভীম্ম উত্তরায়ণের জন্ক 
অপেক্ষা করছিলেন । এদ্বারা নিদ্দিদ্ট কালের কথা বোঝাচ্ছে না-_ভীম্ষের | 
যে ইচ্ছামৃত্ুর শক্তি ছিল, তাই দেখাচ্ছেন। শাস্ত্র উত্তরায়ণের কথা 
বলে কালের কথা বুঝাচ্ছেন না--তৎকালাভিমাঁনিনী দেবতা বুঝাঁচ্ছেন । 
এত বেশ বুঝা যায়। বড়লোকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য লোকজন 
যায়, সেই রকম ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা ব্রহ্মলোকগামী জীবাত্মাকে 
অভ্র্থনা করে নিয়ে আসেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে 
গেল। 
বাবুর বাপের অস্থখ। খবর পেয়ে বাপের কাছে ? পৌঁছাবান 
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চোর বস্লে_আর এ লোকটাকে রেখে খকিহ হবে? ? এই ব কথা বলে খাড়া 
দিয়ে কাটতে এলো । তখন আর একজন চোর বল্লে--না হে কেটে কি' 
হবে, একে হাত পা বেধে এখানে ফেলেযাও । তখন তাকে হাত পা! 
বেধে এখানে রেখে চোবেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে 
একনন ফিরে এসে বল্লে- আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি 
তোমার বন্ধন খুলে দি। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোঁরটি বল্লে- আমার 
সঙ্গে সঙ্গে এসৌ, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে 
সদর রাস্তায় এসে বল্লে--এই রাস্তা ধরে যাও--এী তোমার বাড়ী 
দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটি গোরকে বল্লে--মশায় আমার অনেক 
উপকার করলেন, এখন আপনিও আসন্ন, আমার বাঁড়ী পর্যন্ত যাবেন । 
চোর বল্লে--নাঃ আমার ওথানে যাবার যে! দেই, পুলিসে টের পাবে। 
ংসারই অরণ্য । এই বনে সত্ব রজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত। জীবের 
তত্বজ্ঞান কেড়ে নেয় । তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়, রজোগুণ 
ংসারে বদ্ধ করে, কিন্তু সন্বগুণ রলস্তমঃ থেকে বাঁচায় । সত্বগুণের 
আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ব 
আবার জীবের সংসার বন্ধন ষোঁচন করে। কিন্তু সত্বগুণও চোর-_ 
তত্বজ্ঞান দিতে পারে না, কিন্তু সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে 
দেয়, দিয়ে বলে এ দেখ তোমার বাড়ী দেখা ষায়। যেখানে 
ব্র্মজ্ঞান, সেখাশ থেকে সত্বগুণও অনেক দুরে। 

- জ্ীশ্রীরামকষ্জ কথামুত । শ্রখম ভগ । 


৭২৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ -_১২শ সংখ্য 


শসা ৯ 


পূর্বেই তীর মৃতু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন 
এক জ্যোতিশ্ময় পুরুষ । তিনি আমাকে চিঠি দিলেন__তীর বাপ 
তাকে দেখবার জন্ত অপেক্ষা, করতেও পাঁরেন। কিন্তু থপ্‌ করে মনে 
পড়ে গেল--কোঁন অভিমানিনী দেবতা হতে পারেন । পথ দ্রেখিয়ে 
নিয়ে যেতে এসেছেন ।--বাঁবু ত মিথা। কিছু বলবেন না, তেমন 
লোকই নন। আর গীতাতেও বলেছেন-_ 
“উতৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা! গুণান্বিতং | 
বিমুঢ়া নান্গপন্ঠস্তি পশ্ন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥* [ও 

অর্থাৎ দেহত্যাগ করে পরলোক গমন কালে, দেহে অবস্থিতির 
সময় অথবা গুণসমন্বিত হয়ে ভোগ করবার সময়, মোহগ্রস্ত লোকের! 
কোন সময়েই জীবাস্াকে দেখতে পান না, শুধু জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ 
দেখতে পান । এসব কথা বুঝতে পারি। স্বামিজী বল্তেনঃ যে একটা 
ভূতযোনিও দেখেছে সেও বই পড়া পণ্ডিত থেকে অনেক বড়। 
ওর ঘে পরকালের স্বন্ধে একটা ধারণ৷ হবার স্থবিধা হয়েছে। 

১৬ই জুলাই, ১৯২*। শুক্রবার । সময়-_অপরাহ্ছ। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ বল্ছিলেন।__ 

আজ যখনই খাই তখনই বুঝলুম কুটা খাওয়া ভাল হবে না, 
কিন্ত থেতে থেতে খেয়ে ফেল্লুম। বোঝ একবার কাণ্ড আমর! 
জানছি এ কর! অন্ঠায় কিন্ত তাই করে ফেলছি! মহামায়ার এমনি 
মায়! ! আবার থেতে খেতে ভালও লেগে যায়। একটা গল্প 
শোন নি ?--তী যে “থেতে থেতে বেশ লাঁগছে।” চাকুরে ছেলে 
থেতে বলেছে--বুড়ো মা ভয়ে ভয়ে রেধে দিয়েছে। ছেলে বল্ছে_ 
“ওমা, কীরেধেছ? আাঃ ছিঃ ছিঃ এ যে মুখে দেওয়া যায় না।” 
গিন্লী অমনি বের হয়ে বল্ছে--তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেধেছি।” 
“আ্যা-_তুমি রেধেছ ?” কতক্ষণ পরে বলছে--“থেতে থেতে বেশ 
লাগছে ।” (হাশ্)) 

কিছুতেই কিছু হয় না-_তুমিও যেমন, কেবল আশায় আশায় লোক 
ঘুরে ঘুরে পাগল আর কি? শ্রীমভ্ভাগবতে আছে-_ 


স্পা পাতাটি পাশি রা) শত সকাল উতলা সি পাপী 


পৌষ, ১৩৩৫ ] স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন ৭২৯ 
“আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্তং পরনং সুখং। 
যৎ্কাস্তাশীং পরিত্যজা সুখং সাপ পিঙ্গলা ॥৮ 
অর্থাৎ_-মাশাই পরম ছুঃণ ও আঁশ! ত্যাগই পরম গুথ, পিঙ্গল। 
নামক বেগ্। কান্ত-আশা ত্যাগ করে পরম স্থখে ঘৃমিয়েছিল । 
জনকের রান্ত্বে এক বেগ! থাকত । সে একদিন রেতের বেল! 
তার লোকের অপেক্ষায় ঘর বার করছে। রাত যখন ছুটো বেজে 
গ্ালো তথনও কেউ এলো না দেখে সে আশ! ছেড়ে দিলে। ব্ল্‌্তে 
লাগল--“আমার মত হতভাগিনী সমস্ত রাজ্যের মধ্যেও কেউ নেই। 
হায়, আশায় আশার কি কষ্টই না পেলাম। যাক, আঁর লন!) 
এখন গিয়ে ঘুমোই |” এই বলে শুয়ে পড়ল। নিকটেই অবধৃত 
ছিলেন। তিনি এসে বল্লেন_-“তুমি সমস্ত মাশা ত্যাগ করে স্তবথে 
নিদ্রিত হয়েছ--আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার গুরু- 
স্থানীয়া |” এই বলে চলে গেলেন । মধুহদন “আশার সম্বন্ধে লিখেছেন, 
বেশ চমৎকাঁর-- 


“আশার-ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় 
তাই ভাবি মনে। 
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায় 
ফিরাবো কেমনে ॥ 
দিন দ্রিন আনু হীন, ক্ষীণ বল দ্রিন দিন 
তবু এ আশার নেশ। ছুটিল না একি দান্স ॥ 
রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাঁইবে রাতি 
জাগিবিরে কবে। 
জীবন-উদ্ঠানে তোর যৌবন ফুম্থম ভাতি 
কত কাল রবে ॥” 


কাগন্দে দেখলুম মেষ্ন সাহেব বড় গোলে পড়ে গেছে। সে 
বলছে, হিন্ক-সমাজের উপর দিয়ে এত বড় ঝঞ্চা গেল, তার মধ্যেও 
কি করে সব নিষঝের ভেতর মিশিষে নিয়ে নিজত্ব বজায় রাখলে), 


৭৩০ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


৮ ভা ঠাসা ০০০৮৩ পি সপ পাটি তি কতাশ ৫ সপাসিপা সি 


এত জীবনী শক্তি কোথেকে এল? মুসলমানরা তরবারির বলে 
প্রচার করেছে, তবুও কিছু করতে পারলে না। 

আমাদের ত্রহ্ধকে লিয়ে সম্বন্ধ। আমাদের জীবনী শক্তি থাকবে 
না? বলছে-হিন্দুরা গণতন্ত্র শাসনও নিজেদের অঙ্গে বেশ খাঁপ খাইয়ে 
নেবে। ওর ভেবেছিল ওতে বুঝি হিন্দু-সমাজ অনেকট। শিখিল হয়ে 
যাবে। তাকি হবার জো আছে? 

ভক্ত । ওরা বলছে--যদিও আমরা খাতাপত্রে থুষ্টান করতে পাচ্ছিনা 
কিন্ত ওদের ভিতরে খুষ্ঠানভাঁব ঢুকিয়ে দিয়েছি। 

স্বামী ।--ওদের জাতীয় ভাবটা এত প্রবল হয়ে যাচ্ছে ঘে, কবে 
এসিয়াঁবাসী বলে যান্ুত্বীকে ও বাতিল করে দেবে! ওদের এখন দার্শনিক 
ধারণ টাড়িয়েছে-কিসে কাইজারের মত 90019617900 ( অতি-মানুষ ) 
উৎপন্ন হতে পারে । এই 501817090এর চোঁটে কি হল দেখলে ত! 
*. _-বাঁবুর পত্র পেয়েছি । আমার কাছে পত্র দেন তাঁর ছেলে 
মারা যাবার পরে। গীতায় হযে অঞ্জুন শ্রীভগবানফে বলেছিলেন: 
“্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্দ্রিয়ানাং” অর্থাৎ ইন্দ্রিযগণের শোধনকারী শৌক-_ 
এটা তার পত্র পড়ে বেশ মনে হচ্ছিল। আজকাল তন্ত্র পড়ছেন। 
উপনিষত ধা তত্বাকারে বলেছে তন্ত্রে সেটা ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত 
করবার চেষ্টা হয়েছে। ভম্তর অনেক অনেক অংশে উপনিষদেরও 
উপরে চলে যাঁয়! তন্ত্রে উপাসনা । ভারি চমৎকার । শক্তি 
মানে নি এমন কি কেউ আছে? ঠাকুর বলতেন--অবতারাদি 
পর্যন্ত শক্তির উপাসন। করে তীকে সন্তুষ্ট করেন, তারপরে ধর্শগ্রচার 
করেন । 

শংকরও খুব শক্তি মানতেন। শক্তির কত স্তবস্তরতি লিখে গেছেন। 
এক গল্প আছে-জান না? একবার শংকর গঙ্গায় ম্লান করে 
আসছিলেন । তিনি তখন ব্ড় একটা শক্তি মানতেন না। শক্তি 
ত এক বুড়ীর বেশে তার পথের উপর পড়ে রইলেন। শংকর 
আদতে নিজের ছুঃখ জানালেন । শংকর তাকে স্পর্শ করা মাত্র তার 
সব শক্তি চলে গেল। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে এ শক্তি। 


পৌষ, ১৩৩৫ ] মায়া হারতে পতি কথোঁপকথন ৭৩১ 


সস সিসি পাসটিলাসিন পাস টিপাস্টিপাসসিপাসিপাতিি্রাটি পলি 


তখন স্তব করতে লাগলেন । রম হচ্ছে আনন্দলহরীর উৎপত্তি। স্তবে 
শত্তিকে সন্থষ্ট করে শক্তি ফিরে পেলেন । 

মহিম্ন-স্তোত্র সকল স্তোত্রের শেষ্ঠ। আমি কনথখল থাকতে 
নিত্য পড়তুম। আনন্গগিরির টীকাঁও তখন পড়েছিলুম | পুষ্পদস্ত 
গন্ধর্ব ছিল। শিব-নিন্মীল্য মাড়িয়ে সে যখন বন্দী হয়ে পড়ল তখন 
মহিয়-স্তোত্র পাঠ করে খেচরত্ব আবার ফিরে পেল। ভারি 
চমতকার স্তব। 

১৯ জুলাই, ১৯২* | 

একজন এসে বল্লেন-_-চাঁমেলী পুরী দেইরক্ষা করেছেন । 

স্বামী। কখন? 

তক্ত। কাল বিকেলে । 

স্বামী। আর কোন খবর কেউ জান না? বয়সও কম হয়নি, 
১০৮ বৎসর হয়েছিল। শ্রী বাগানেই ৬* বৎসর বাস করেছিলেন । 
কিতেজই তার ছিল! লেঙ্গটবন্ধ ছিলেন কিনা" আমি একবার 
দেখা করতে গিয়েছিলুম ) শুনলুম বলছেন--"শিউ কেদার? শিউ 
কেদার'। কি জোরের ডাক! ওদের মৃত্যু ষেমন পাকা ফল গাছ 
থেকে সহজে ধপ. করে পড়ে যাঁয়, সেই রকম। কষ্ট হয় না। 
আমার যে ৫৮ বৎসর বয়স হল, জগতটাকে কত যেন পুরাণে! 
পুরাণো ঠেকছে-মনে হয় যেন কত পুরাণো। আর গুর দেখ 
১০৮- প্রায় ডবল বয়স--জগত্টা কত পুরাতনই নল! তার মনে হোত! 
কাণীর কত পুরাতন তত্বই-না জানতেন ।--বাবু প্রায় ৩1৪ 
বদর যাবৎ তার সেবা করছিলেন। আমাকে _-বাবু বলেছিলেন, 
যখন তিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে যান- তখন তিনি 
বল্লেন, “আজ পারে দিন ভূখা হুমা নে তুম্হারে সাথ ক্যা ভেজা 
হৈ দে! খাউঙ্গা।” তারপর থেকেই তিনি গুর আহার জুটিয়ে আসছেন। 
- বাবুর সহকারী --পণ্ডিতও গর ওখানে যেতেন। পণ্ডিতের নাকটা 
খুব লম্বা । লঙ্কা নাক কিসের লক্ষণ বলতে পার? নেপোলিয়ানের জীবন- 
চরিতে পড়নি? নেপোলিয়ান বলছেন, “যদি লম্বা লাকগয়াল! 


৭৩২ উদ্বোধন ছে ৩৪শ টি সংখ্য। 


স্টিল সলিল 
পাশ পাটি এপাস্পতা ১ ৩৯৯ 4 ৯ পাস্পি 


গোটাকতক, মাহ পেতৃম ভাহবে আমি সব করতে পারতুম।” 
লম্বা নাঁক খুব অনুগত বিশ্বাসী লোকের চিহ্ | 

এখানে অসিঘাটের কাছে মগ্লী বাবা বলে আর একজন সাধু 
আছেন । তাঁর বয়স থুব হয়েছে। অনেক কাঁল কাঁশী আছেন । 
নৈষ্িক ব্রহ্মচারী । বেশ পণ্ডিত লোক, তবে কি-না পুরানো ধাক্ছের। 
তার বিদ্বৎসন্যাস হয়েছে_-রক্তের তেজ খুব। খুব শক্ত শক্ত 
বাধো হয়, কিন্তু সেরে ওঠেন। একবার খুন অন্ুথ করায় 
ব্রহ্ষচাঁরীর সব ক্রিয়া কলাপ করার অস্থবিধা হয়ে পড়ে। তখন 
গঙ্গা-তীরে গিয়ে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজে নিষ্ষেই সন্যাস 
গ্রহণ করেন। আমি কয়েকবার ওঁকে দেখেছি । সর্বদাই ভাবে 
মগ্ন থাকতেন । সম্ভবত; তাঁরই জন্ত শুর নাম হয়েছে মগ্রীবাবা। 
পুরানো ধাজের গুণও আছে দোষও অনেক। আগে- বাবু শুকে 
গুরুবুদ্ধি করেন, গুরুপূর্ণিমায় পূজো করতে গ্রিছলেন। দীক্ষা প্রভৃতি 
শুঁকে কিছু দেন নিই । | 

আজ হাীরানন্দের জীবনী পড়ছিলুম--চমৎকার লাগল। সেও 
ঠাকুরের শিষ্য ছিল কি-না, ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের 
অন্থুথের সময় সিন্ধু দেশ থেকে হীরানন্দ এসেছিল--মেঠাই আর 
ঠাকুরের জন্ত টিলে পাজামা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুর একদিল 
পরেছিলেন । একবার স্বামিভীর সঙ্গে ওকে তর্কে লাগিয়েছিলেন। 
স্বামিজী জ্তানের দিক দিয়ে বল্লেন-_ হীরানন্?ও বেশ বল্ল ভক্তির 
দিক দিয়ে। তর্ক করলে না। হীরানন্দ কেশববাবুরও শিষ্া ছিল। 

সামনের মাঠে পাীরা খাবারের খোঁজে বেড়াচ্ছিল দেখে, মহারাজ 
বল্লেন-_এখন বাচ্চা! হয়েছে কি-না তাই খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি 
কাণ্ড দেখ লা! নিজে ন! খেয়ে বাচ্চার অন্ত নিয়ে ধাবে। আবার বাচ্চা 
একটু বড় হলে অমনি তাঁকে ঠুকরে বের করে দেবে। মহামায়া 
কাজ করে যাচ্ছে । দেখ, কি করে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন । 

“তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ।” 

ওদের হচ্ছে ভোগের শরীর । ওদের ক্রিয়মান কিছু নেই। এ 
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শরাঁর শেষ হয়ে গেপে আবার সঞ্চিত থেকে ক্ছি নিয়ে এসে 
ভোগ-শরীর ধারণ করবে । ওদের ভালমন্দ বোধ নেই কি-না, তাই 
পাঁপপুণা ওদের লেই। বুদ্ধিবৃত্তি পধ্যস্ত ওদের বেশ আছে। 
মানুষেরই কেবল ক্রিয়মান আছে, তার একটা তাল মন বোধ 
আছে কি-নী। তারই বন্ধনের বোধটা আছে, অন্ত জীবের তা 
নেই। বন্ধনের বোধ হলেই তার ঠিক ঠিক মুক্তির চেষ্টা হতে 
পারে । দেখ না) জেলে পুরে রাখলে একটা লোক মুক্তি পাবার জন্ঠ কত 
চেষ্টা করে। জগংটা একটা বন্ধনের কারণ এই বোঁধ হলেই ত মুক্তির জন্য 
চেষ্টা করবে । এ বুঝতে ন।) পেরেই ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে থাকে । 

ঠাকুর হোম! পাখার গল্প বলতেন_-জান ত? যেই চোঁখ ফুটে জ্ঞান 
হল, দেখলে মাটীতে পড়ছে। অমনি োচ1 উপরের দিকে দৌড়। এ হলেই 
রক্ষে। অনেক লোকও পাওয়া নায় যারা চৈতন্ঠ হওয়া মাত্রই 
উপরের দিকে চল্ল। 

ঠাকুর বলতেন, প্কুড়ী গেলতে ভালবাসে 1” আমি বলেছিলাম, 
“খেলতে ভালবাসেন, তাতে কি? আমি কেন থেলি ?” অমনি ধমক 
দিয়ে বল্লেন, “সে কিবে-কি বলছিস্‌ তুই? ভারি স্বার্থপর কথা 
বলছিন্‌ যে। গেলেই ত স্ত্ুখ! যে কেবল বুড়ীর কাছে ঘোরে 
তাকে বুডী ভালবাসে না। যে অনেক দান খেলে তাকে ছুঁতে 
আনে, তার জ্গ্ত যেসে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশা খেলায় দেখিস্নি। 
পাকা! খেলোয়াড় পাঁকা দৃটি কচিয়ে খেলে, আবাঁর যেই চায় অমনি 
রান ফেলছে--“কচে বার'--আবার উঠে গেল ।” 

আমি বলেছিলাম, “এহন কি হয় মশাই?” তিনি বল্লেন, 
পহবে নাকেন? হয় রে, অমন হয়। লোকে ঈশ্বর মানবে না! যে 
মানুষ গলায় কাটা ফুটলে বেড়ীলের পা ধরে, খেজুর গাছকে প্রণাম 
করে--সে ঈশ্বর বিশ্বাস করবে ন!! বলিস কিরে? “জ্ঞান? "জ্ঞান, 
যে করিস্‌ এমন থুম্টি দিয়ে রেখেছেন ষে, সে সময়ে কুকুরে মুখে মুতে 
দিলেও অজ্ঞান যাঁয় না ।” 

কি চম্ংকার ব্গতেন। গোবিনদ! গোবিন্দ! 


বিগত শতাব্দীর ধর্মের ক্রমবিকাশ 


উন্নতি'র অর্থ- “অগ্রসর হওয়! | ইহ কিন্তু এ্রতিহাসিক ধর্ম সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য নহে । কেন না, ধর্মের যথন গ্লানি হয়ঃ তখন সংস্কারকে রা 
ইহার মূল নীতি সমূহকে উহাদের পূর্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন 
মাত্র। খ্রীষ্টীয়। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম যথাক্রমে বীশ্ুত্বীষ্ট শ্রীবুদ্ধ ও 
মন্দের জাবনা ও উপদ্েশের উপর প্রতিষঠঠিত। পরবর্তী কোঁন 
সংস্কারকই তীহাদের উপদেশ সমূহকে অতিক্রম করেন নাই। যখন 
ধর্দের অবনতি হয় এবং সংস্কারকেরা উহার পুনরুদ্ধার করেন, তখন 
ইহাকে এক প্রকার উন্নতি বলা যাইতে পাঁরে। হিন্তুগণের সনাতন 
ধর্মে এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে | হিন্দুধর্ম কোন 
ব্যক্তির দ্বারা বা! কোন গ্রন্থে উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । খষি ব৷ দ্র্টাগণের 
হৃদয়কন্দবে যে সকল শাশ্বত নিয়ম বিকশিত হইয়াছিল, ইহা তদুপরি 
প্রতিচিত। হুক যোগদৃট্টিলদ্ধ এই অতীন্দ্িয় জ্ঞান বেদের জ্ঞানকাণ্ডে 
সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই সকল সনাতন নিয়ম সমূহের 
প্রকৃত অর্থ মধ্যে মধ্যে বিকৃত হওয়ায়, শ্রীরুষ্) ্রীশংকরাচার্যয ও 
শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি অবতারগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে উহাদের পুনরুদ্ধার 
সাধন করিয়াছেন মাত্র | 

শ্রীচৈতগ্ঘদেবের তিরোভাবের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম 
এইরূপ তমপাচ্ছন্ন সময়ের মধ্য দয়া অতিক্রম করে। বিগত কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে এই সময়টাই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা 
অধিকতম তমোময় বলিয়া বোধ হয়। উনবিংশ শতাব্ীর প্রারস্তে 
কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ পরিরৃষ্ট হইল; ইহারাই ভাবা প্রবল তরঙ্গের 
অগ্রদূত। কোন গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইবার পৃর্ধ্বে উহার পূর্ববলক্ষণ 
প্রকটিত হয়। অষ্টাৰশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের উন্নতির অন্ত ছুইটি বিষয় 
কাধ্য করিয়াছিল। প্রথম বিষয়টি এই যে, ইহার অবনতির সময় থে 
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জীবনীশক্কি সুপ্ত অবস্থায় ছিল উহার পুনঃ জাগরণ। আর দ্বিতীয় 
কলাণকর বিষয়টি এই-_গ্রেটব্রিটনের সহিত ভারতের সংযোগ । 
ইহ] সঞ্জীবনী ক্রিয়! পরিপুষ্ট করিয়াছিল। 

গবেষণা, সমালোচন।, স্বাধীন চিন্ত!, কাধ্য ও ভাব এবং প্রাচীন 
মতের প্রতি অশ্রন্ধা_-এই সকল উনবিংশ শতাধ্দীর বৈশিষ্ট্য । লোকের 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, সত্য এমন কোন কিছু জিনিষ 
নহে যে উহা! প্রাচীনগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে লাঁভ করা 
যাইতে পারে; পরস্ত উহ্থা স্বাধীন ও মৌলিক গবেষ্ণা-লভ্য । এই 
সময় সর্বত্রই এক ভীষণ আক্রমণকারী ভাবের উদ্রেক পরিলক্ষিত হয়। 
বৃটিশ অধিকারের অব্যবহিত পরেই যে সকল খ্রীষ্টান মিশনারী শ্রীরামপুরে 
আঙ্গিয়াছিলেন তাহার! হিন্দুগণের ধর্্মভাব ও সনাতন প্রথা সমূহকে 
আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিবার যথেই সাঁহাষ্য করিয়া- 
ছিলেন । নূতন ধর্ম ও নূতন দভ)তার প্রচারকরূপে আস্য়াছিলেন 
বলিয়! ইহারা বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের মনে প্ররভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। ১৮** খুঃ অঞ্ধে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ জাতীয় 
বিজয়ের গতি পরিবদ্ধিত করিয়াছিল। ডিরোজির মত শ্বাধীন চিন্তা- 
শীলগণের নেতৃত্বে বাঙ্গালী যুবকের দল হিন্দুধর্ম আক্রমণ করিল এবং 
হিন্দুদিগের সামাজিক প্রথা নকল অশ্রদ্ধ৷ করিতে আনন্দ বোধ করিতে 
লাগিল। শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশ সমূহ ছিন্ন ও পরিত্যক্ত কাগজ 
স্তপের মধ্যে স্থান পাইল। খ্রীষ্টান ধম্্ ও বিদেশী সমাজের প্রতি 
আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। তৎকালে হিন্দুধর্মের অবস্থা যেরূপ ছিল 
তাঁহাঁতে এপ ঘটন| সংঘটিত না হইয়াই পারে না। এ সময়ের ধর্শে- 
তিহাঁস হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার মধে পরস্পর দ্বণ্য দ্বেষ-বিদ্বেষে 
পরিপূর্ণ । পবিব্রপ্রেমের বৈষ্বধর্মী এবং মাতৃপূজার তান্ত্রিক ধর্ম 
ব্)ভিচার ও অ-পবিত্রতাঁয় পর্যবসিত হইল। সাঞ্াজিক অন্ত আচার 
সমূহ সর্বত্রই লোকচক্ষুর সন্দুথে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেইজন্ই খ্রীষ্টান 
মিশলারীর! তাহাদের সম্মূথে যাহা কিছু পাইলেন তাঙ্জাই বিতাড়িত 
করিয়া দিলেন। ইহাতে আমাদের আশ্চর্যযান্বিত হইবার কিছুই নাই। 
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তৎকালীন প্রধান সস্কারক ছিলেন-_ রাজ! পামমোহন রায় । তিনি 
এ সময়ের কি সামাডিক, কি ধর্সন্বন্থী, কি শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রায় 
সব্ব বিষয়েই তস্তক্ষেপ করিয়া তাহার অসাধারণ ধী-শক্কির পরিচয় 
দিলেন । তিনি বেদান্তপশনের “রূপ বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন যে, 
তদ্বারা সকলেই হিন্দু ধধিগণের বিজ্ঞতাঁর পরিচয় পাইল | তাহাঁতেই 
শা্টীন মিশনাবীগণের অন্ত ধর্্মাবলম্বীপ্রিগকে থুষ্ঠধর্ম্টে আনয়ন করা 
কিছুদিনের জন্ত বন্ধ হইয়া গেল। এ সকল বিদ্বেষভাবাপন্ন বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে মৈত্রী স্বাপনেব নিমিত্ত তিনি বেদান্তের উচ্চ তত্বের সাহায্য 
লইয়ীছিলেন । বেদান্ত-ব্যাথ্যায় তিনি সাধারণতঃ শংকরকেই অনুসরণ 
করিয়াছেন; কিন্ত সন্াসধন্মকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 
করেন নাই। ভিনি পুঙ্ঘানুপুঙ্বূপে বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
নৈতিক ধন্মের দ্রিক হইতে ভিনি বাইবেলকে হিন্দু ধন্দুশান্ত্র অপেক্ষাও 
উচ্চস্থান দিতেন । উচ্চ ধণ্মাদর্শের সহিত প্রতিমা পুজার সামগ্জস্ত 
বিধান করা ঘায়না মনে করিয়া তিনি উহার নিন্দা করিতেন । 
রাজা বেদান্তের অদ্বৈতমতে বাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের একত্ব প্রচার 
করিতেন। তাহার সময়ের "বেদান্ত গ্রতিপাগ্থ সত্যধম্ম্ের উপর মুসল- 
মানদিগের একেশ্বরবাদ ও খ্রাষ্টানদিগের নৈতিক ধশ্ম কিয়ৎ পরিমাণে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধে রাজার ধারণা অতি 
অল্পই ছিল? পুরাণ সমূহে শক্তিতত্বের চরম বিকাশ কিরূপ হইয়াছিল-_ 
তাহ! তিনি লক্ষ্য করেন নাই । অদৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি প্রভূত 
আগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ দ্রেখাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই সর্বব- 
প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সম্মিলনে সার্বজলীন ধর্মের 
সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ সারু রাঁধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দু- 
দ্িগের গৌড়ামী রাজ রামমোহন রায়ের উদার নীতির বিরুদ্ধে কার্ধ্য 
করিয়াছিল। রাকা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর খ্রীষ্টান 
মিশনারীগণ অধিকতর উদ্যমের সহিত কাজে নামিয়াছিলেন। রাজ। 
রামমোহনের কাধ্যভার মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পতিত 
হইল। তিনি দার্শনিক অপেক্ষা কবি ও ভক্ত বলিয়াই অধিকতর পরি- 
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চিত্ত। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাহার মত রামমোহন অপেক্ষা আধি- 
কতর স্পষ্ট ছিল। তিনি নৃতন মতকে কতক অংশে পরিবন্তিত করিয়! 
ইহাকে 'ক্রন্দিধন্দ্” এই নামে অতিহিত করেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ, 
রাজার অদ্বৈতধাঁদকে পরিবহিত করিয়া দ্বৈতবাদে পরিণত করিয়াছিলেন । 
উপনিবদ সমুহ মহযির উপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিরাছিল; কিন্ত 
বাইবেলের প্রতি তাহার সেবূপ অন্ররাগ ছিল না। শেষ জীবনে 
তিনি বেদের অন্রান্তত্ব পরিত্যাগপুর্বক বিচার ও অনুভূতির উপর 
অরধকতর জোর দিয়াছিলেন | 

দেবেন্্রনাঁণের জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্মমমাজের 
প্রসিদ্ধ নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার সময়ে ব্রাঙ্গসমাজ ধন্দমরভাব 
বিস্তারের স্থপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্র হইয়া উঠে । তিনি অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যে অধিকতর উদ্দামী একদলের নেত হইয়া ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধৃক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, মহাত্মা! বিজয় 
কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত শিবনাথ শান্ী মভাশয় তীাভার সহকারী 
ছিলেন । বাভা রামমোহন ও মহধি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি 
সংস্কৃত জানিতেন না। যাশুখা্ট ও খ্রীষ্টধন্মকে রাজা এখং মহষি 
অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেল। ১৮৭৫ 
থুষ্টাঙ্জের মার্চ মাসে শ্রীবামকৃষ্জ পর্মহংস দ্রেবের সহিত সাক্ষাৎকার 
কেশবের জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা । সেই সময় হইতে কেশবের 
ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় । পরে আমর] এই 
বিষয়ের আলোচনা করিব । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃীয় ও চতুর্থাংশের ব্রাঙ্গধন্ম্ান্দোলনের 
বার! হিন্বুধর্্দ গতিশীল ও উদ্দার হয় এবং ইহার গেৌড়ামিও অনেকাংশে 
চলিয়া যায়। এক! সত্য মে, ব্রঙ্গধন্ম সাধারণ লোকে উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু ইহার কার্যাবলী সমূহ দেশের অগান্ঠ 
স্থানেও বিস্তৃত হইয়া প্রতোক স্থানেই ধর্মের উচ্চ ও উদ্ভার- 
ভাব ধারণা করিবার পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়াছে । হিন্দু সম্গাজের 
উপর ব্রাহ্মধন্মের প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 
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যেমন প্রোটেষ্টাপ্টগণের উদ্ভব সময়ে ক্যাথলিকগণ ইহাদের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইব্রপ রক্ষণশীল হিন্দুগণও ব্রাহ্ম দিগের 
বিরুদ্ধে দাড়াইলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্ররুষ্ণগ্রাসন্ন সেন 
ভিন্দর্শন সমুহের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু- 
ধর্মের বিশেষতঃ শ্রীক্চের জীবনী সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন । 
হিন্দুগণ যাঁভাতে ভাতাদের সনাতন রীতি নীতির অনুসরণ করিয়া চলে 
ভূদেববাবু তদ্িষযয়ে সচে্ট ভইলেন। শ্রীক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও 
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চেষ্টায় বৈষ্ঞবধন্মী ও তান্িকধম্্ম পুনরুখিত হইল। 
ষোৌগক ক্রিয়াসমৃহও একদল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। 
ত্রাঙ্ম আদ্র্শেব বিরুদ্ধাচরণ এন্তদুব অগ্রসর হইল যে, হিন্দু সমাজ্েব অনেকে 
রীতি নীতি গু ক্রিয়াকর্ম্মের অযথা ও যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবা উহাদের 
সমর্থন করিতে লাগিলেন । থিওজফী,-_খ্রী্টানধর্ম্ের আঁতের 
বিরুদ্ধে গিয়া হিন্দুধন্মের যথেষ্ট সাহাবা করিয়াছিল। উহা আর্ধয- 
সমাজের মত হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিল। 
হিন্দুদিগেব প্বর্থাদি লোক, দেবদেবী ও খধিদিগের সম্বন্ধে 
ইভা অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। আধ্যসমাজ 'ভারতবাসীদিগের 
মধ্যে ধর্শান্্_ বিশেষতঃ গীতা ও উপনিষদ্‌--পড়িবার আকাজঙ্জা 
জাগাইয়! দিল । ইহার প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ বেদের আন্তিক্া- 
পূর্ণ ব্যাথা! করিয়। তদীয় অনুচরবর্গকে গার্বস্থ্য পঞ্চযজ্ঞেব অনু- 
ান করিতে মাঁদেশ করেন । বেদ-_শ্রীভগবানের বাণী বলিয়া! ভিনি 
বিশ্বাস করিতন। এবং ইহার অধ্যয়নেব উপর বিশেষ জোর দিতেন । 
আর্ধাসমাঁজ) প্রতিমা পুক্তা ও শ্রাদ্ধক্রিয়ীর বিরুদ্ধে এবং সমাজ 
সংস্কাবের অনুকূলে প্রভূত চেষ্টা করেন। এইকূপে গৌডা ও উদার 
আদর্শের সংঘর্ষের ফলে হিন্দুধন্দ্বের নবজ্তন্ালাভ হইল | কিন্ত, ধর্ম্মের 
প্ররূত অর্থ তখনও তমসাবৃত হইয়া রহিল । 

উনবিংশ শতাঁধপীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থাংশে অনেক স্কারের কথা 
উত্থাপিত হইলেও, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র কাধ্যে পরিণত হয়। এইরূপে 
হাহা কর! হইল তাহা হিন্দুধর্থ্বের আংশিক সংস্কার । বিভিন্ন সম্প্রদায় 
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হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিল। রক্ষণশীলেরা উপরের থোসা 
লইয়া মারামারি করিতে লাগিল এবং উদারপন্থীরা ভিতরের শস্ত- 
কণ! লইয়াই অন্তষ্ট রহিল। উহাদের মধো কেহই ভাবিয়া দেখিল 
না_শুধু খোসা বা শুধু শল্তকণায় চারাগাছ জন্মাইতে পারে 
না। বীজটি খোসার দ্বারা সংরক্ষিত না হইলে ইহা হইতে অঞ্চুরোদগম 
হয় না। বিদেশী সংস্পর্শে এদেশে যে সকল নৃতন ভাব ও আদর্শ 
আসিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি এরহণ করা হিন্দু জাতির 
প্রয়োজন হইয়াছিল । অধিকন্ক,. এই সময়ে এন্প অভাবও বোধ হইতে- 
ছিল যে,--ধন্ম জীবনে হিন্দুধর্শের পুরাণ, উপপুরাণ, ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি 
সকলেরই মুল্য আছে, ইহা নিদ্ধীরণ করিয়া হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা- 
গুলিকে একত্র করিবার চে করা । গ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেব এই 
অভাব দূর করিরাছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্মের এক অপূর্ব স্থষ্টি। তিনি ত্যাগ ও 
পবিত্রতার মু্তিষ্বদ্ূপ ছিলেন । ধাহাকে জানিলে সব জানা যায় 
তাহাকে উপলরি কব্রিবার জন্ত তিনি বাল্যকালেই মন-প্রাণ 
সমর্পন করিয়াছিলেন । করুণ প্রার্থনা, অহৈতুকী ভক্তি ও জগজ্জননীকে 
দেখিবার জন্য বালকম্থলভ ব্যাকুলতা--এই সকল উপায়ে 'উাভার 
সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। গন্তবা পথে ক্রিয়াকর্ম্বেরে অনুষ্ঠান 
পূর্র্বক গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া উহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
তিনি দেখাইলেন যে, ধর্মের বাহ ক্রিয়াকলাপ সাধকদিগের পক্ষে 
আবশ্যক, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের নিকট উহাদের আবগ্তকতা নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের নানা প্রকার কঠোরতার মধ্য দিয়! গিয়াছিলেন। 
তিনি গ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মর নীতি সণূুহের অনুসরণ ও বাহ 
ক্রিগ্াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রতোক সাধনের শেষে বেদাস্ত-প্রতিপাস্ 
একই অদ্বৈততন্ধে উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপে পরমহংসদেব 
বৈদিক খধি-বাক্ের সমর্থন করিয়াছিলেন_-"একং সন্ধিপ্রাঃ বছধা বদস্তি* 
_-সত্য এক, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন খষি উহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 
করেন। তাহার অনুভূতির মুল-নীতিগুলি সংক্ষেপে এইবূপে বলা 
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স্পা পিতা এপি সিলাসিশী ৯৯৮৯৮ 


ধাইতে পারে_ ছৈত, বিশি টটাদৈত ; ও জসৈত, ধর্মজীবনের ভিতর ভি 
অবস্থা; প্রাভাক সাধককেই ইহাদের মধা দিয়া যাইতে হইবে। 
অই্বৈত শেষ অবস্থ। ; এই হবস্থার জীব, ভগবানের সৃতি একত্ব বোধ 
করে। নি ইচ্ছা ও স্পর্শ শৃক্তির দ্বারা ধন্মু অপরকে দিতে 
পারেন। বেদান্তের সনাতন ধঙন্বে জগতের অন্ঠান্ত সকল ধন্মের শাশ্বত 
নিয়মগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতোকেই তাহার স্বকীয় ধর্মাদশ 
অনুসরণ করিবেন এবং অঙ্গান্তা পর্মও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই সতাকে 
প্রতিপন্ন করিতেছে বলিরা মনে করিবেন । যদি একটি ধর্ম সত্য হয়, 
তাহা হইলে সকলগুলিই সতা হইবে। সকল ধন্মু হইতেই খাব ও 
মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে । এই সকল সতা হিন্দগণের নিকট 
নৃতন নহে; বেদ, উপনিষদ ও গীতাতে এই মত সমুহ পুনঃ গুনঃ 
উক্ত হইয়াছে । শ্ররামকষ্জুদব না বগিলে৪ উহাদের লতাতা অক্ষু্ণ 
থাকিত; কিন্ত যিনি ভগবানকে গ্রতাক্গ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার 
মুখ হইতে নির্গত হইয়া উহ্বাদের মধ্যে যে শক্তি আসিয়াছে, বর্তমান 
সময়ে তাহ! আসিত না। উহারা পণ্গিতদিগের তর্কের বিষয় হইয়া 
থাকিত। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক থুগে এরামকুষদেব হিন্দুধধ্ম ও অন্ঠান্ত সকল 
ধর্মের এই সত্য গ্রতিপাদন করিলেন যে._ভগবান্ই নিত্য, আর থাহা 
কিছু সমস্ত অনশিত্য) তাহাকে উপলব্ধি করিবান্॥ উপায়-_“কাম- 
কাঞ্চনের' পুর্ণ ত্যাগ । শ্রারামকৃষ্পেব জ্তান, ভক্তি, কন্দ ও যোগের 
অদ্ভূত ভাবে সামঞ্জশ্ত বিধান করিয়াছিলেন ;) তিনি ইহাদের সমন্বয় 
করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, এরূপ উচ্চ অবস্থায় 
তিনি পৌছিয়াছিলেন যেখানে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব 
সমূহ থাকে লা। 

শ্ীরামরুঞ্চদেৰ ও কেশবচন্দর সেনের সাক্গীৎ হইল। কেশববাবু 
তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা দেখিয়া আশ্ধ্যান্থিত 
হইয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শ্রীরাম্ক্চদেবের নিকট হইতে 
শিক্ষালাভ করিম তাহার জীবনে ভগবানের মাতৃভাব পরিপক্ক 
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করিয়াছিলেন ; এবং ভাঁভার স্বধর্মসমন্থয় 'ভাবও পরিস্ফুট হইয়াছিল । 
কেশবচন্জের সঠিত বাহার কার্ধা করিতেছিলেন তীহাঁদের 
মধ্যে কয়েকজন পৃথক হইয়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে পর, 
কেশবচন্ত্রের দল নববিধান নামে পরিচিত হইল। এই নববিধানে 
এ সকল ভাবের আংশিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া বাঁয়। সার্বব- 
ভৌম ধর্ম স্থাপন করাই নববিধানের উদ্দেশ্ত ছিল। ইহার নীতি 
“উদ্ধার ছিল। প্রধানতঃ ইহা হিন্দুরর্ে প্রতিচিত হইলেও, 
বাইবেলের উপদেশ, স্বটল্যাগুবাসী স্যামিণ্টন ও রীডের চিন্তা সমূহ 
এবং পাশ্চাত্য দেশীয় অন্তান্ত চিন্তাশীল বাক্তির ভাবধারা অনুসরণে পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল। “উদার? ধর্ম অন্ঠাগ্গ ধর্মের যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ 
করিয়া একত্র সমাবেশ করিবার চেষ্টা করে । কিন্তু বোধ হয় এরূপ 
ধর্ম সর্বাঙ্গন্বন্দর হইতে পারে না, কারণ, ইহা স্বাভাবিক নহে এবং ইহার 
প্রচলনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য ইহাকে সার্বতৌম ধর্ম 
বলা চলে না । শীঘ্ই ভিন্দুধ্মের নবজাঁগরণ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। 
একদল হিন্দু তানীস্থন প্রচলিত রীতি অনুধায়ী যজ্জোপবীত পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন? তাঁহার! শ্ারামরুষ্ দেবের সংসর্ণে আসিয়! পুনরায় উহা 
গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বিজরয়রুধ্। গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবধম্্মা বলম্বী 
ছিলেন । তিনি পরমহংসদেবের ভাব বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। 
দিন্ধুদেশের হীরানন্দ, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের একক্সন অনুচর 7; তিনি 
পরমহংসদেবের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তরদীয় ভাব নিজদেশে 
প্রচার করেন । 

পরমহংসদেবের সর্ববধন্ধসমন্থয় প্রচারের ভার তীয় শিষ্য স্বামী 
বিবেকাঁনন্দের উপর পতিত হয়। তিনি হিন্দুধর্মের মৃত অস্থিতে নব- 
জীবনের সঞ্চার করেন; নূতন মহাদেশে প্রাচীনতম হিন্দৃধর্খ্বের পতাকা! 
বহন করিয়া লইয়া গিয়া তথায় ইহার প্রতিনিধি স্বরূপে দণ্ডায়মান 
হন। “বৌদ্ধন্্ম এই হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান এবং ্বীষটধন্্দ দুরবর্তা 
প্রতিধ্বনি মাত্র |” তিনি তথায় এমন এক ধর্ম প্রচার করেন ষেঃ 
নরনারীপমূহ নির্দিষ্ট গন্তব্যস্বীনে পৌছিবার জন্ট বিভিন্ন অবস্থা! ও অন্তান্ঠ 


এ সপাস্প 


৭৪২ যান ৩*শ এ ২শ সংখ্যা 


শিশির নিল তাত 


সকল ধর্মের মধ্য রি রি ধর্মে আলিয়া উপস্থিভ রঃ | তিনিও জগতের 
সমক্ষে একেশ্বরবাদ ও মানবজাতির একত্ব প্রচার করেন। তিনি 
চিকাগে। মহাসভায় হিন্দুধর্মের মূল নীতিসমূহ প্রকাশ করেন। মানুষ 
মিথা। হইতে সত্যে যায় না, পরস্ত এক সত্য হইতে অন্ত সত্যে উপনীত 
হয়, নিষ্নের সত্য হইতে উচ্চ সত্যে উপস্থিত হয়। তিনি পাপবাদ দুর 
করিয়া দিয়া মানবের শ্বাভীবিক দেবত্বে বিশেষ জোর দেন | পাপের 
চিন্তা করিয়া কেহ কখনও ধাম্মিক হইতে পারে না। তিনি সনাতন 
ধর্ম সম্বন্ধে জগতের ধারণা পরিস্ফুট করিয়! প্রিয়া বলেন যে) ইহা! অন্ঠান্ত 
ধন্মের মধ্যে অন্ততম ধশ্ম নহে; পরস্ত ইহা ধর্মের স্বরূপ, ইহা শিরপেক্ষ 
ধর্ম । আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষার সমূহ যে, বেদান্ত তত্বের প্রতি ধবনি- 
মাত্র সেই সর্ববোচ্চি বেদান্ত-দর্শন হইতে সব্বনিমুস্থ পুরাণ উপপুরাণধক্ত 
পৌত্তলিকতা, বৌদ্ধদিগের নিরীশ্বরবাদ, জৈনদিগের নাস্তিকতা- হিন্দুধন্মে 
ইহাদের সকলেরই স্বান আছে। ইষ্টোপাঁপনা এই হিন্দুধর্মের একটি 
বৈশিষ্ট্য) ইহার অর্থ এই থে প্রত্যেকেই নিজ দিজ ইচ্ছানুসারে ও নিজ 
নিজ পন্থান্ুযায়ী ভগবদীরাঁধন1! করিতে পারেন | তিনি বলেন যে, জগতের 
সর্বত্রই বিশেষ বিশেষ লোকের অন্য প্রতিমাপুজার আবশ্যকতা আছে! 
ধদিও পারমাধিক সত্য নামক্ূপের অতীত, তাহা হইলেও তাঁহাঁকেই 
বিভিন্ন ধন্মে, ক্রুশ, কাব, গীর্জা, মসজিদ? প্রতিমা, পুস্তক, পারাবত, সিন্দুক 
_-এইই সকল বিভিন্ন প্রতীকের সাছাষ্যে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়া 
থাকে । দেশবিশেষে ও স্ময়বিশেষে কেহ কেহ প্রতিমাপুজার নিন্দা 
করিলে ইহার আধ্যাত্মিক মুল্য কিছুমাত্র হাস পায় নাই। অধিকস্ত 
প্রতীক্ঈপ না গ্রহণ করিলেও উপাসকদ্দিগের নিকট প্রতিমার যে এক 
অমূল; শ্রাধ্যাত্মিক সন্ত! আছে একথা অস্বীকার করা যায় লা। উনবিংশ 
শতান্দীর ব্গীয় উদ্দার সংস্কারকবুন্দ হিন্দুধর্মের নীতিসমূহই সামাজিক 
অবনতির কারণ মনে করিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন । কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দুধর্মের নীতিসমৃহকে যথাযথ 
রাখাই অবনত সমাজকে পুনরুন্নত করিবাঁর উপায়ন্থরূপ নিদ্ধীরণ করেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া কর্পযোগের 


এ সপাশিপাসিপাসি ল 


পৌধ, ১৩৩৫ বিগত তার ধর্মের 5 ৭৪৩ 


পাস্তা সপাস্টিত ১০০৭ . ০ 
২৮৯৮ ৯৮৯৮৯ ৯০৭ 54528 পাছত সি 


বিশদ ঠা চি যাইয়া জোরে রিড বলেন, যদি গা ও তির 
দ্বার! ভগবান্‌ লাভ করা যার, তাহ] হইলে 'জীবকে শিবজ্ঞানে” সেবাব্ূপ 
কর্মযোগের দ্বারাঁও সেই একই তবে পৌছান যায়। যদ্দি একই সত্য 
এক ও বন্ধু হইয়া থাকেন, তাঁতা হইলে শুধু যে সর্বপ্রকার উপাসনার 
দ্বারাই তীহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে--এবূপ নহে, পরস্ত 
সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কাধ্যের দ্বারাই & উপলব্ধি সাধিত হইতে পারে। 
পরিশ্রম করাই--প্রীর্থনা করা 1” সিঙ্গার নিবেদ্িতার কথার বলিতে 
নিকট কন্মশাল!, অধ্যয়নাগার, কৃষিক্ষেত্র 
প্রভৃতি স্থান সমুহ সন্তাসীর গহ্বর ও মন্দিরের মতই ভগবদর্শনের 
উপযুক্ত স্থান। স্বামি্গী বলিয়াছেন, "শিল্পকল'। বিজ্ঞান ও ধর্ম একই 
সত্যকে উপলব্ধি করিবার তিনটি ভিন হিনন পথ ।--কিন্থ এই কথা 
বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে 1” 
জগতের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী নুতন আশা, উচ্চ আকাংক্ষা, সুদৃঢ় 
বিশ্বাস প্রভৃতি মঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে । ভাবত বিশ বরের মধ্যে 
শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছে । গ্ৰোড়ামির স্থানে উদারতা দেখ! 
দিয়াছে। বাহাগণ, আন্গদীয়! এবং পৃজ্মাপারদ আগা খাঁএর অন্চরবৃন্দ 
মুসলমান ধর্মের ভার উদার করিয়। দিয়াছেন । কৌন্ধ-ধন্মের নীতিসমূত 
ইহার জন্ভমিতে লোকের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান ও বিচার 
বিগত শতাদ্দীর খুষ্টবম্মকে সাধারণের আদর্শের আরও উপযোগী করিয়।! 
দিয়াছে । আধুনিক সংস্কার সমন্বত শিখধর্ম পাঞ্জাবে একটি শক্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । সনাতন ধন্মের বিরোধী ধবনির স্থানে এখন নূতন 
ধ্বনি উঠিতেছ্ে, -“হিন্দুধর্ে ফিরিয়া চল।” এখন আর পাশ্চাভা 
ভাবসমূহের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, লোকে আর্ধা খষির জ্ঞান এবং 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেমণা-এই উভয়ের সামঞ্রস্ত বিধান পুর্ব্বক 
গ্রহণ করিতেছে । যে ধর্ম সমাআ হইতে তিরক্কত হইয়া অরণ্য 
অথবা কীটদট্ট পুস্তকের মধ্যে লুককাইত হইয়াছিল, তাহা! এক্ষণে দ্রুত 
ব্যবহারিক জীবনে জবিভূতি হইতেছে । জ্যাকোবের মইয়ের 
(180০: ) মত ইহা এক্ষণে স্বর্গ ও মর্তেযর সংযোগ বিধান করিয়াছে। 





৭8৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-__-১২শ সংখা 
সমস্ত কার্যেই নেতৃত্বের পরীক্ষা হইতেছে ত্যাগে ও পবিত্রতায়। 
ধর্ম বাহ্‌ ক্রিরাকলাপের উপর ততুট! নির্ভর করে না, যতট! দৈনন্দিন 
বাবহারিক জীবনের উপর নির্ভর করে-- এই বিশ্বা দিন দিন দু 
হইতেছে । তত্বোপলব্ধি ও তদনুষাসী চরিত্র গঠনই হইতেছে ধর্মের 
কষ্টি পাথর । একদল শিক্ষিত লোক নন্নযাসাদর্শে মনপ্রাণ অর্পণ 
করিয়াছেন | প্রধান প্রধান সমশ্তার সমাধানের জন্য অতীন্্রিয় 
তত্বের উপলব্ধি আনশ্তক একপা আধুনিক দ্রার্শনিকগণের মনে 
হইতেছে । আজকাল পর্দপিপাস্থ ব্ক্তিগণের মধ্যে এই একটা 
ভাব জাগিয়াছে ঘেঃ হারা কুলগুরু পরিত্যাগ করিষ! ধাহাঁরা ধর্শের 
জন্বী জীবন সমর্পণ করিয়াছেন 'াহাদের নিকট উপদেশ লইতেছেন | 
এইরূপে সমষ্টি ও বাষ্টি এই উভয় প্রকার জাতীয় জীণনেই নূতন 
রকম ধর্ষ্বের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । আধুনিক ধর্ম্মতিন্তার ধারা 
কিরূপ? জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, “আত্মার একত্ব নাই কি? সর্বব- 
ব্যাপী ভগবান্‌ নাই কি? লোকে কি বলিয়া বেড়াইবে-__কোন্‌ 
দেবতার জন্ত ভোম করিব? প্রতোক ধর্মই সার্বভৌম ধর্ম 
হইতে চায়। কিন্তু সার্বভৌম ধন্মের কি কি লক্ষণ পাকা চাঁই? 
এর্নপ ধর্ম একজন লোকের জীবনী বা একখান গ্রন্থের উপর মাত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইলে চলিবে না । ক্রিয়াকম্ম; পুরাণ, দর্শন গ্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থায় আঁবশ্ক-_একথা স্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞান, 
ভক্তি, কন্মা ও যোগ-- ইহারা] সকলেই সমানভাবে পরম 
সত্যে পৌছাইয়া দিতে সমর্থ । জগতের ব্যবহারিক সত্তা 
স্বীকার করিলেও পারমার্থিক সত্তার সন্ধান চাই; এই নিরপেক্ষ 
পারমার্থক সন্ভাই দর্শনসমুহের ভিত্তিভুমি। এই ধর্ম মানবের 
দেবত্বে বিশ্বাসবান্‌ হইবে এবং আশা, বিশ্বাস, শক্তি ও নির্ভীকতার 
উৎসম্বরপ হইবে । ইহা আকাশের মত প্রশস্ত এবং সমুদ্রের মত 
গভীর হইবে ৷ ইহাতে ভিন ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন ভিন্ন মতামত সকলেরই 
স্থান হইবে । সমস্ত ধর্মই স্বম্বম আচারানুষ্ঠানের সহিত সেই একই 
সত্যন্বূপে পৌছাইয়া দেয়। মনীষিগণ বেদান্তের ধশ্মকেই 


চে 


পৌষ, ১৩৩৫ 2] বিগত শতান্বীর ধর্মের ক্রমবিকাশ ৭৪৫ 


পািপাসপির্পীশ 


চা ধন্ম' পনি মনে জান ইহা ইতর 
ধীর পদবিক্ষেপে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । মুহু শিশির 
বিন্দুর শ্টায় ইহা সমুজ্জল প্রভাতের আভাস দিতেছে । ইহাই 
ঠিক-ঠিক আমাদিগকে নিষ্েের মুক্তি ও জগতের হিত”ব্ূপ 
পরম কল্যান সাধনে নিযুক্ত করিবে ;-আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগাদ্ধিতাঁয় চ1” 
বিদ্বেষ ও দ্বণাঁর পরিবর্ডে শান্তি ও শুভেচ্ছা এই মহতী সভাতে 
সকলের প্রতি বিঘোধিত হউক ! 
নিখিলানন্দ 


্ ভাজার জতবাধিহীঠে পশ্ঠিত। | 


জীবনের হিনাব নিকাশ 


; পূর্বানুবৃত্তি ) 


কোন বিকৃত মস্তি ব1 ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তৃষ্ণার্ত হইয়৷ জলজ্মে 
অগ্নি গ্রহণ করে তাহার পিপাসা ত মিটিবেই না, অধিকত্ব সে ছঃসহ 
জ্বালায় অস্থির হইবে; সেইরূপ শীতার্ভ ব্যক্তি উষ্ণ পদার্থ ভমে যদি 
বরফরাশি গ্রহণ করে তাহার শীত ত দূর হইবেই না, অধিকস্ত শৈত্যের 
আধিক্যে সে মৃতপ্রায় হইবে । কেন-না বুদ্ধির দ্রান্তিবশতঃ সে সত)কে 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেইন্ূপ মানবও সুখ পাইবে বলিয়া প্রকৃত 
থদ বস্তুর সংপর্গ কামনা করে কিন্তু তাহার যদি ইন্টরিয়-নিগ্রহ-জনিত 
চিত্তশুদ্ধি না ঘটিয়। থাঁকে তাঁতা হইলে প্রকৃত সৃখদ বস্তক কি তাহা 
তাহাঁর চিত্তে বা বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইবে না; অসত্য অবস্তর লাভ 
হইয়। তাঁহার বিপরীত ফল হইবে । 

আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, শান্তি হইতেই সুখ | একথা কেবল 
একস্থলে নহে বহু স্থানে বহু ভাবে বিবৃত হইয়াছে-_ 
“আ পূর্য্যমীণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ | 
তত্বৎ কাঁমা ঘং প্রবিশস্তি সর্ধে স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥৮ 

সমস্ত নদনদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গভীর সমুদ্র যেমন বর্ধার 
বারিধারা প্রবেশ করিলেও বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ শব্ধাদি বিষয় সকল 
ষে পুরুষে প্রবিষ্ট হইলেও বিক্ষোভ উৎপাঁপন করে না, সেই মহাত্মাই 
শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াভিলাধী পুরুষের পক্ষে এই শাস্তি 
সুহূর্লত | 

“বিহ্ায় কাঁমান্‌ ঘঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ। 
নির্মমো। নিরহস্কার স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥৮ 

যে ব্যক্তি কামন। ত্যাগপুর্বক স্পৃহীশুন্ত, মমতা শূন্য, অহস্কারশুন্ঠ 

হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । 


পৌষ, ১৩৩৫ ] জীবনের হিসাব নিকাঁশ ৭৪৭ 


পাস্তা পা পাটি এ ৮ পতি পি 


পঞানং লন্ধ! পরাং শান্তিমচিরেণা ধিগচ্ছতি |” 


জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান। পুরুষ আত্মজ্ঞান লাঁত করিয়া 'অচিরে শ্রেষ্ট 
শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে__ 


"যুক্ত; কর্্মফলং তাক্ত। শান্তিমাপ্রোতি নৈঠটিকীম্‌। 
অবুক্তঃ কাঁমকারেণ ফলে সঞ্চো! নিবধাতে ॥* 
যুক্ত ব্যক্তিগণ কর্মফল ত্যাগ করিয়! আত্যন্তিক শাস্তিলাভ করিয়া 
থাকেন, অযুক্ত বা কামনাসক্ত ব্যক্ত কর্মফলে আসক্ত হইয়া ব্ন্ধন 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন-_ 


*ম্হৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি 1৮ 
সর্বনৃতের সুহৃদ আমাকে জালিয়া শান্তিলাভ করেন। এখানে 
গন্দেহ হইতে পারে? এতক্ষণ আত্মাকে জানার কথাই হইতেছিল তবে 
“আমীকে জানিয়া" একথ! উথিত হইল কেন? তাহার কারণ এই যে 
ভগবান লাবায়ণই সকলের আত্মা | 
শ্রীমপ্ভতাগবত বলিতেছেন__ 


“বদভ্তিতত তত্ববিদস্ততুং যজজ্ঞানমদরয়ং | 
ব্রহ্মেতি পরমাস্তেতি ভগবানিতি শব্যতে |৮ ১২1১১ 


তত্ববিৎ ব্যক্তির! অন্বয় জ্ঞানকেই তত্ব বলেন । স্ব স্থ মতানুসারে সেই 
তত্বের অনেক নাম আছে, যথ।--উপনিবদ্দে তাহাকে ব্রহ্ম ও হিরণাগর্ভ, 
উপাসকের! তাঁহাকে পরমাত্মা, আর ভক্তেরা তাহাকে ভগবান বলিয়। 
থাকেন। 


ভ্রীষদ্কাগবত আরও একস্লে বলিতেছেন-_ 
“্নারায়ণন্তং লহি সর্বদেহিনাং আত্মনি 1” ১৯1১৪1১৪ 
ব্রহ্মা ভগবানকে ব্লিতেছেন। হে অধীশ্বর ! আপনি কি নারায়ণ 


নছেন? আঁমি নিশ্য় বলিতেছি যে, আপনিই নারায়ণ । কারণ 
আপনি দেহীদিগের আত্মা। 


তাই ভগবান বলিতেছেন “আমাকে” জানিয়া শাস্তিলাভ করিবে। 


৭৪৮ উদ্বোধণ [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


নারায়ণই সর্বজীবের আত্মা সুতরাঁং আত্মাকে জানিলেই জীব শাস্তির 
অধিকারী হয়। 
“প্রশান্তাত্বা বিগতভীব্র্গচারিব্রতে স্থিতঃ | 
মন? সংঘম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬১৪ 
যুঞ্জরেবং সাত্বানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাঁং মৎসংস্থামধিগচ্ছত্তি |” ৬1১৫ 
প্রশাস্তাত্মা, ভয়বর্জিত, ব্র্গচর্যাপরায়ণ, নিগৃগীতমন1, মদগতচিত্ত 
ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগী আমার শ্বরূপভূত নির্বাণ্রূপ পরম শান্তিলাভ 
করিয়৷ থাকেন-_ 
“যঃ শাপ্্রবিধিমুৎস্ঙ্রা বর্ততে কামকারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্ুখং ল পরাং গতিং 0৮ ১৬২৩ 
থে শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচাঁরী হয়! বিচরণ করে সে ব্যক্তি 
সিদ্ধি, সুথ বা পরাগতি লাভ করিতে পারে না। 
গীতা হইতে এই সকল বাকা উদ্ধৃত করিয়া দেখিতে পাইলাম 
শান্তি স্ব) কামনাবজ্জনে ও ইক্জিয়নিরোধে শাস্তি । শুধু গীতায় 
কেন, অন্যত্রও এই উপদেশ পাওয়া ধায়! 
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | 
হবিষা কৃষ্ণবত্বব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
যৎ পুথিব্যাঁং ব্রীহির্ষবং হিরণ)ং পশবস্তিয়ত | 
নালমেকন্ত ততৎসর্বমিতি মতা শমং ব্রজেৎ ॥” 
ভোগের দ্বারা কামের শাস্তি হয় না; ত্বৃত কাষ্ঠার্দির দ্বারা যেমন 
অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বদ্ধিত হয়। 
য্দি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীছি যবাঁদি জন স্ুবর্ণাদি ধন) গো অশ্বাদি পণ্ড, 
পরমান্ুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় তাহ! 
হইলেও তাহার তৃপ্তিলাঁভ হয় না। তবে তাহাদের ভোগে কিরূপে শাস্তি 
হইবে? এতদ্বিচাঁর পূর্বক কাঁমন! পরিত্যাগ করিবে । কামই তাবৎ 
£খকর কার্যোর প্রবর্তক ৷ £গীতার্থ সন্দীপনী” ১৫৩ পৃই। 
আমরা এতক্ষণে বুঝিলাম সুখ কোথায়? সুখ- ত্যাগে, স্খ-_-ভোগে 


পৌষ ৯৩৩৫ এ জীবলের হিস শিক ৭৪৯ 


০ ২৩ উস? ২০5০5 -৯ত5০৩ 


নহে। লিভ তি নহে ; “তাগেনৈকে আঠতনারতত। 
বাক্তিগত জীবনে এ শিক্ষা আমরা হারাইয়াছি, সমাজগত জীবনে এ 
শিক্ষা আমরা ভাঁরাইয়াছি, দাতিগত গু রাঈগত জীবনে এ শিক্ষা 
হারাইয়তি, তাই এই ছুদ্দশী । [এটা 10160816077 অদম্য ভোগ- 
লিক্সা-ব্যক্তিগত, সমাজ্জগত, জাতিগত, রাঈশত অনর্থের ও সর্ধনাশের 
মুল। তাই এই বিকট জালা, এহ বিভীষিকা, এই বিশ্বব্যাপী দ্বেষ 
হিং, ধঙ্বিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্বিতা) আীবধ্বংসী সংগ্রাম, আতশাদ ও হাহাকার । 
যেন মৃত্িমান খণ্ড প্রলয় উপস্থিত । 

ভগবান মানবের হৃদয়ে উপরোক্ত শিক্ষা বদ্ধমূল করিবার অন্ত ছুই 
এক স্থানে ছুই এক প্রকার উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি 
অন্স্থলে ও অন্যপ্রকারে ম্থাথর প্রকৃত উপান্ম কি তাহ! 
নিদ্ধীরণ করিয়াছেন এবং বিষয়ের গুরুত্ব বোধে আমি তাহ উদ্ধৃত 
করিতেছি । 


প্বাহাস্পশ্শেঘসক্ত (আস! বিন্দত্যাত্মনি ষৎ স্ুখম্। 
সব্রঙ্গযোগযুক্তাত্মা ম্বথমক্ষযামঙ্্তে ॥ 

যে হি সংম্পর্শজা ভোগা ছঃখযোনয় এব তে 
আগ্ন্তবন্ত; কৌন্তেয় ন তেযু রূমতে বুধ? ॥ 
শরোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোঁডিবং বেগং স মুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥* 


বাহ শব্দাদিতে আসক্তিশৃগ ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তি অনুভব 
করেন। তৎপরে ব্রগধোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় স্থখলাভ করেন। হে 
কৌন্তেয়। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয-বিষয়-সমুৎপর ভোগ স্থখে আসক্ত হন 
না । কেন না তত্তাবং ছুঃখকর ও ক্ষণবিপবংসী । ধিলি দেহত্যাগ 
করিবার পূর্বেই কাঁম ক্রোধাদির বেগ বাহেব্রিয়ে প্রবর্তিত হইতে 
না হইতেই সহ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী 
পুরুষ । 


এইবূপ ষুক্ত ও সুখী পুরুষের অবস্থা কি? 


৭৫০ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ__-১২শ সংখ] 


“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্ধভূতানি চীত্বানি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাক্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্ঠতি 
তস্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণশ্ততি ॥ 
আতআ্বোপমোন সর্বত্র সমং পণ্ততি যোই্ভুনঃ। 
সুথং বা ধদি বা দ্ুঃথং স যোগী পরমো মতঃ ॥” 
“আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আজ্মাতে সমস্ত ভূত 
সর্দূত্র সমানদশী যোগী কার অনুভূত ॥ 
যে আমাকে দেদে সব্বে, সর্বত্র আমাতে আর 
হয় ল! অনৃষ্য মম, না হই অরশ্ঠ তার । 
সর্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই ভন 
থে ঢুঃঠাখ-মম মতে সে জন যোগী পরম ॥৮ 

( নবীনবাবুর অনুবাদ ) 


সর্বভূতে আত্মদর্শন করিলে, আতম্মায় সর্বভূত দর্শন করিলে, সর্বত্র 
সমবর্শন হইলে, আপনাতে ও ব্রন্দে অভিন্ন বোধ করিলে-_জীব শাস্তি- 
লাভ করে, প্রকৃত সুখের অধিকারী ভয়। 
উপনিষদেও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে__ 
দ্যন্রিন্‌ সর্ববাঁনি ভূঙ্ানি আঁখ্যৈবাভূদিজানতঠ | 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্মনুপশ্ততঃ ॥ ঈীষ-_-৭ 
ধাহার সর্বসভূতে আত্মদুষ্রি হইয়াছে সেই এক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির শোক 
ব| মোহ হয় না। 
“তমাত্মস্থং যেইনুপশ্যান্তি ধীরা- 
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেধাম্‌ ॥” 
কঠ ২২১৩ 
যে বিবেকী পুরুষগণ বৃদ্ধিতে প্রকাণমান সেই আত্মাকে দর্শন করেন 
তাহাদ্দেরই শাশ্বত সুথ ব1 শান্তি লাভ হয় । 


পৌষ, ১৩৩৫ ] 


আস্পপাটিরাসি পা পা এসি ১ পি এ পাসিলা 


জীবনের হিসাব নিকাশ ৭৫১ 


“তমীশানং বরদ্ং দেবমীড্যং 
নিচাঁষোমাং শাক্তিমত্ন্তমেতি ॥” 


৭ ০৯, পাসিপাছি, বাপি পালা তি প্টিাসিপাসিপাস্দাসি সরি সিল সপিসিপাটিলাস্পির সপাসিপাস্িপাসি 


শ্বেতাশ্বতর ৪1১১ 

সেই নিয়ন্ত।, বরদ+ পুজা দেবতাকে দর্শন করিয়া সাধক চিরকালের 

মধ্যে এই অর্থাৎ অপরোক্ষান্থভব্গরীন্ঘ ) শাস্তি লাভ করেন। 
“বিশ্বত্তৈকং পরিবেট্রিতারং 
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমতভমোতি 1” 
শ্বেতাশ্বতর ৪1১৪ 

বিশ্বের অদ্বিতীয্ব পরিবেষ্টিতা মঙ্গলম্বরূপকে জানিয়া সাধক চিরকালের 
জন্য শান্তি লাভ করেন । 

এই সর্বভূতে আত্মদরশশন প্রহ্লাদের হইরাঁছিল 7; জ্রলে স্থলে, 
অন্তবীক্ষে তিনি তাহার গ্রাণের প্রাণ হরিকে দেখিয়াছিলেন ; 
অগ্লিতে, হস্তিপদ তলে, উতৎকট বিষে, স্তপ্তে প্রাণারাম হরির উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন; তিনি ছুঃখকে অতিক্রম করিয়াছিলেন । বালক 
নচিকেতার এই দর্শন হইয়াছিল । হরিদাস ঠাফুরের এই দর্শন 
হইয়াছিল । আপনার জানেন, ভরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ 
হরিনাম অপ করিতেন । হরিদাস ঠাকুরের এই বৈষ্ঃবাঁচরণ দেখিয়া! 
কাজী তীহার নামে রানার নিকট অভিযোগ করেন ও বিচাবার্থ 
তাহাকে পাঠাইয়া দেন। তাহাকে বাজারে প্রহার করিয়। মারিয়া 
ফেলিবার আদেশ হয়। বলা বাহুল্য, অনুচগণ কর্তৃক বর্ণে 
বর্ণে এই আর্েশ প্রতিপালিত হইয়াছিল | কিন্তু হরিপাসের ভ্রুক্ষেপ 
নাই, তিনি সর্বভৃতে আপন ইঈদেবের দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন । তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হরিনাম পরিত্যাগ করেন 
নাই। ভগবান বুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্ত, পরমহংসদের, প্রীযীশু 
ইঠাদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলাম না, কেন না ইহারা 
ভগবানের অবতার ; ভগবানই তীহাঞঙ্জের রূপে অবতীর্ণ হইয়া কাধ্য 
করিয়াছিলেন । 

ব্যাধিও বুঝিলাম। ওধধও বুবিলাম। অবশীকৃত হীন্তয়ের দাস 


৭৫২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখা 
হইয়া ভোঁগলোলুপ ও বাসনাপ্রাঁয়ণ হইম্সা ক্ষুদ্র বিষয়ের অনুধ্যান 
করিয়া আমার দুঃখ, ইন্দ্রির বিজ্র করির়া, ভোগলালমা পরিত্যাগ 
করিয়া চিন্তপ্রসাদ লাভ করতঃ শ্রবণমলন নিদিধাসন সহকারে 
আন্রসাক্ষীৎকার লাঁভ করিয়! দুঃবের নিবৃর্তি করিতে হইবে- সুখ 
পাইতে হইবে ইতাঁও বুঝিলাম। ইহা ক সভঙ্জ ব্যাপার নয়, একরূপ 
অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অঙ্গভ্ুনেরও এই সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছিল। 
“খাইয়ং মোগন্য়া প্রোভঃ সামোন মধুহপন | 
এতশ্াহং ন পশ্যাঁম চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌॥ 
চঞ্চলং হি মনঃ কষ গ্রমাথি বলবদঢম্‌। 
তশ্তাহং লিগ্রহং মঞ্চে বায়োরিব ম্ৃদুক্ষরম্‌ ॥ 
হে মধুহ্দন ! আপনি সমতারূপ যোঁগের কথা বলিলেন, কিন্তু মনের 
চঞ্চলত! বশত তাহার স্থায়িত্ব দেখিতেছি না । মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; 
গ্রমথনশীল, বলবান ও দৃঢ়; বাযুকে যেমন নিগ্রহ করা ধায় না, 
মনকেও সেইরূপ নিগ্রহ করা ষাঁয় না। 
ভগবান উত্তর দিলেল-_ 
«“অসংশয়ং মহাঁধাহো মনো ছনিগ্রহং চলম্‌। 
ভটাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥” 
হে মহাঝাহো! মন যে ছর্ণিগ্রহঃ় ও চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ 
নাই কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে । 
পাতঞ্জল দর্শনেও তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে, “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং 
তন্নিরোধঃ*-_ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়। 
পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা নিত্যানিত্যবস্ত বিচার করিয়া হৃদয়ের 
সমস্ত আকুলতা এক করিয়া মনকে বশীভূত করিতে হইবে । আমর! 
সাঁমান্ত বৈষয়িক ব্যাপারে কত যত, কত চেষ্টা, কত অভ্যাস, কত 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই ও করিয়া থাকি কিন্ত হৃদয়ের হৃদয়, 
অন্তরের অন্তর, পরম সথা, পরাৎপর, সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্গবস্ত 
নারায়ণের জন্ত কি করিয়া থাঁকি ? পরমহংসদ্দেব বলিতেন, মানুষ 


পৌষ, ঠা ররর নিন দির ৭৫৩ 


তপতি সিলি্িতীঙ পতি পাস এসি পি 


রী মিনারের জন্য কটি চোখের জল নিতে পারে, আর 
ভগবানের জন্ট এক ফোঁটা অলও পড়ে না। প্ডাক দেখি মন ডাকার 
মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে” । ভগবানের পদতলে আপনাকে 
বিলাইয়া দিলে তবে শক্িলীভ হইবে। দিবারাত্রি কীদিয়া 
কীর্দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে-_প্হে জগদীশ, 
হে দীনবন্ধু । হে অগতির গতি, হে দর্বলের বল, আমায় বল দাও 
আমার দূর্বলতা দূর করিয়া দাও, আমাকে সত্যের পথে প্রতিচিত 
কর”, তবে তিনি তোমাকে সত্যের পথে প্রতিষ্টিত করিবেল। 
তিনি নিজেই বল্য়াছেন-- 

*তেষাং সততযুক্তানাং ভঙ্গতাং গ্রাতিপূর্ব্বকম্‌। 

দামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুন্বস্তি তে ॥ 

তেষাঁমেব অন্তকম্পার্থমহমন্তানজং তমঃ | 

নাঁশয়ামাজভাবঙ্ছে। জ্ঞীনদীপেন ভীস্বতা 0 

ধাহারা একাগ্রচিত্রে গ্রাতি পুর্বক আমার ভজনা করেন, আমি 
তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাহারা আমাকে অনায়াসে 
লাভ করিয়া থাঁকেন। আমিই অন্রগ্র করিয়া দীপ্রিশালী জ্ঞানরূপ 
প্রদীপ দ্বার! তাহাদের অন্রান জনিত অন্ধকার দুর করিয়া থাকি। 
ভগবান তাহাতে সতত ঘক্ত বাক্জিগণের বুদ্ধিতে প্রতিটিত হইয়া 
সত্যবস্ত নিদ্ধীরণ করিয়া দেন। ৮110 500] 91109171511) 12001) 
০ 0০৫.৮ ভগবানের নাম করিতেছি এই বলিয়া, আত্মবঞ্চনা করিলে 
লাভ নাই । তাহাতে নিজেরই সর্বনাঁশ হইবে 
এই কথ] শুনিয়া আশঙ্কা হইতে পারে তবে কি সংসার উতসন্ন 

বাইবে, সকলকেই বৈরাগা গ্রহণ করিতে ভইবে? গ্রথম উত্তর 
এই নে, সকলে বৈরাগা গ্রহণ কপ্সিলে সংপার উৎসন্ন যাইবে না 
পরস্ধ এই সংসার তূত্বর্গে পরিণত হইবে। উহা বিশদ ভাবে 
আলোচন! করিবার এ সময় নয়। দ্বিচায় উত্তর 'ই যে, সকলের 
বৈরাগা গ্রহণের সম্ভাবন|! নাই। এ সংসার তআজ্িকার নহে) শাস্তও 
অনাদি সৃতরাঁং শাস্ত্রের অনুশাসনও অনার্দিকাল হইতে প্রচালত 

৪ 


৭৫8 উদ্বোধন [ শ*শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


আছে। মহাপুরুষগণও মধ্যে মধ্যে আবিভূ ত হইয়া লোক শিক্ষা প্রধান 
করিয়া থাকেন কিন্তু কৈ সকলে ত বৈরাগ্য প্রর়াস করেন নাই। 

“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্ররুতেজ্ঞানবানপি। 

প্রকৃতিং ধান্তিভৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥* 

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও লিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কার্য করিয়। 
থাকেন, সকল প্রাণীই প্ররুতির বশীভূত ; শাসন তাহাদের কি করিতে 
পারে? কেন না ম্বভাবই বলবাঁন। তবে আদর্শকে সুখে রাখিয়া 
তাহ! লাঁভ করিতে টেষ্ট করিতে হইবে 

“মন্থয্যানাং সহশরেষু কাশ্চিদ্যিততি সিদ্ধয়ে। 
ফততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্নাং বেত্তি তত্বতঃ ॥* 

সহত্র সহম্্র মন্তযষ্বের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা 
করে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে স্বূপতঃ জানিতে পারে। 

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেশ-__ 

“ঘুড়ি লক্ষের ছুটো একটা কাটে হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি।” 
অতএব বৈরাগ্যের দ্বার! সংসার উৎসন্ন যাইবার অমূলক আশঙ্কা করিবার 
কোন কারণ নাই । বরং প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, সংযমের অভাবে, 
বিলাসিতার শ্রোতে, ঘস্ব কলহে, অধর্ম্ের প্রভাবেই সংসার উৎসন্ন 
যাইতে বসিয়াছে। আর তাহারই প্রতীকার কল্পে আজ কাল নানা 
প্রকার ব্যর্থ চেষ্টার আয়োজন হইতেছে । জগতে শাস্তি স্থাপনের 
উদ্দেণ্তে £:01050090 090:05১ 18052 01350027৪০৮ স্থাপিত 
হইতেছে, মুখে 00155158] 13190361)000, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের 
উচ্চারণ ও প্রচার করা হইতেছে কিন্ত কোন স্থায়ী সুফল লাভ 
হইতেছে না। 19600 011. বা 5%06015170/ হিসাবে তাহাদের 
কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে মূল রোগের প্রতিষেধ 
হইবে না। কারণ যে জ্ঞান হইতে এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিতে 
পারে তাঁহার ভিত্তি এখনও স্ুদূঢ় ভাবে পত্তন হয় নাই। পূর্বেই 
দেখিয়াছি মানুষ খন আত্মপর ভেদ জ্ঞান দূর করিতে পারিবে, 
সম্পূর্ণভাবে না হউক? কিয়ৎ পরিমাণে পারিবে, খন সর্বভৃতে 


পৌধ, ১৩৩৫ ] জীবনের হিসাব নিকাশ ৭৫৫ 
ভগবান আছেন বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে, প্বাস্থুদেবং সর্বমিতি” 
বলিয়। জ্ঞান হইবে তখনই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাঁসিবে, তখনই 
কলছের মূল আত্মপর ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট হওয়া হেতু জগতে শাস্তির 
পথ প্রতিঠিত হইবে । জগৎ ও জীব সুখের পথে অগ্রসর হইবে । 

স্ুপণ্তিত শদ্ধীষ্পদ শ্রীবুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের রচিত 
“্বরাজের “ন্'* প্রবন্ধ হইতে আমার মতের পোষক কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিয়া 'এই প্রবন্ধের শেষ করিব । ভিনি লিখিয়াছেন_- 

“যে বক্তি বাজাতি [10010805000 06000 8120 301109111০1 
1)210--ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে পারে, 
তাঁর মন থেকে গশ্ডি ও গোর সংকীর্ণত! দূর হয়--একটি উদাত্ত 
স্বর তার চিত্ত বীণায় নিয়ত বন্ধুত হইতে থাকে; সে দ্বৈপায়ণ 
( 105017) থাকৃতে পারে না, বিশ্বায়ত (801551598] ) হর ও 
জাতীয়তা বা 78097081157) এ তার হৃদয় ভরে না, সে আন্তঙ্জাতিকতা 
বা 106911171101021151] এর অন্য উৎসুক হয়| এবং চরমে এভাৰ 
বদ্ধমূল হলে বিশ্ব্নীনতাঁয় বিভোর হয়ে বল্তে থাকে । 

“মাতা মে পার্বতী দেঝা পিতা দেবো মহেশ্বরঃ | 
আ্রাতরো অনুজাঃ সর্ধে স্থদেশো ভূবন ত্রয়ং ॥” 

হিন্দু জাতির এ ভাঁব হইয়াছিল । তিনি আরও বলেন) 

“পাশ্চাত্য জাতিদিগের জীবন যদি সমগ্তীস করতে হয়, তা হলে 
যে মার্শ প্রাচীনকালে খষিরা আমাদের দেশে প্রতিচিত করেছিলেন, 
যতদিন দেই বর্ণাশ্রম আদর্শ ইউরোপীর সমাজে প্রতিঠিত না হবে 
ততদিন তাদের মগল হবে না । ভাববেন না সে আদর্শ আমর! 
অক্ষুপ্ রাখতে পেরেছি; পারি নাই বলেই আমাদের অধঃপতন 
হয়েছে ।» (ব্রহ্মবিষ্তা ১৩৩২ সাল ) 

আমার ছিসাব নিকাঁশ শেষ হইল | “রেওয়া মিল” করিয়া দেখিলাম 
--জমার ঘরে শুন্তঃ খরচের ঘর ভারী। ছুনিয়ায় আসিয়া দেউলিয়া 
(921010000) হইয়! চলিলাম। যদ্দি কথলও ব্যবসায় বৃদ্ধির পরিবর্তন 
করিতে পারি, শিক্ষার আমুল পরিবর্তন হইয়া ভগবানের সেবা করা 


৭৫৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--১২শ সংখা 


ভাঁবে ব্যবসাঁঘধ করিতে শিখি ও দরিদ্রলারার়ণেব সেবা করিতে পাবি 
এবং ভগবানের অন্রগ্রহ পাঁভ করিতে পারি, তবেই “রেওয়া মিলে? 
জমার দিকে কিছু দীড়াইবে নতুবা! বৃথা ব্যবপায়। এ জন্মে তাহা 
হইল ন1] এ দ্ঃণ কম দুঃখ নয়। 


শি 


শীহবিপ্রসাদ বনু 


শিক্ষকদিগের প্রতি অভিভাধণঙ্* 


বদ্ধমানের শিক্ষক সঙ্বের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার 
নিমন্ণ আমি আনন্দের সহিত শ্রহণ কবিয়াছি। তাহার কারণ শুধু 
ইহাই নহে যে, এই সভায় আচার পুবাতন শিক্ষক রায় বাহাছুর 
খগেননাথ মিত্র মহাশয় উপস্থিত, ধিনি আমার নবলন্ধ পক্ষরাজিকে 
অজানা জ্ঞানাকাঁশে সঞ্চালন করিতে যত্বের সহিত সাহাঁধ্য করিয়া- 
ছিলেন । তাহার আরও কারণ এই যে, আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষক- 
দিগের এইরূপ মিলন এবং পরম্পর আলোচনা মঙ্গলজ্রনক | আমরা 
সকলেই দৈনিক কাজে ব্যস্তথাকি। কান্স করিয়া কাজ সম্বন্ধে চিন্ত! 
করিবার অবসর আমাদের সকলেরই সঙ্কীর্ণ। সমস্ত দিন কাছের পর 
যখন অবসর হয়, তখন কাঁজের কথা ভুলিতে চেষ্টা করাই আমাদের 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে গ্রয়োলন । কিন্ত তাহা হইলেও 
মাঝে মাঝে অবসর করিয়া লইয়া কান্দের জন্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজন 
আছে। যেকাধ্যটি আমরা জীবনে পছন্দ করিয়া লইয়াছি সেটি কি 
ভাবে কর হইতেছে এনং হাহ! অপেক্ষা ভাল করিয়া করা যায় 
কিনা; সংসারের মধো, ভগবানের বাঁজো) 501১১138০16 86051001505 ) 
সেকাধোব স্থান কোথায় এবং সে স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা হুই- 
য়াছে কিনা; ইত্যাক্ার চিস্তার রোমন্থন সময়ে সময়ে আবশ্তক | নৌকা 
চাঁলাইবার সময় মাঞে মাঝে দাড় উঠাইয়া লইয়৷ দিক নির্ণয় করা চাই, 
নতুবা লক্ষা ত্র হওয়ার সম্ভাবনা । এই যে চিন্তার রোমন্থন ইহ] 











* বর্ধমান টাউন স্কুলে *ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে পঠিত । 


পৌষ, ১৩৩৫ ] শিক্ষকদিগের প্রতি অভিভাষণ ৭৫৭ 


সারের সমস্ত কাজের লোকেরই প্রয়োজন, শুধু দ্বার্শনিকদিগের 
নহে। অর্থাৎ ইহা! যুক্তি-সঙগত নহে মে একদল লোৌক কেবল কাজই 
করিয়া যাইবে আর অন্তদলের লোক সেই কাঁজ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া 
তথ্য আবিষ্কার করিবে । তাহা হইলে কাজও ঠিক হয় না এবং তথ্যও 
ঠিক আবিষ্কার হয় না। কাজও লক্ষাত্রষ্ট হয়, তথাও “ভাওয়ার* উপর 
প্রতিচিত হয় । 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যে অবিগ্ঠাং উপাসতে । 
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমঃ য উ বিছ্যায়াং রাঃ । 
1551061005 ৮/1013006 €01)02175 216 131100, 
(00100100 ৮/111,00 0910610১ 25 19006, 
শিক্ষকদিগের গ্রাই সভাতে আমার মন অব্যবসায়ীরও স্থান আছে, 
কারণ শিক্ষকর্দিগের যে-কার্য্য তাহার ফল এত ব্যাপক যে, শিক্ষাকার্য্ে 
দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির, সমস্ত পিতামাতার- সর্বসাধারণের স্বার্থ 
আছে। শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করিতে হইলে দেশেব লোঁকমতের পরামর্শ 
গ্রহণ করা আবশ্তক ' এবং কাজের ক্ষেতেও আপনারা আনেক সময় 
অনুভব কারন যে, লোকমূতের অজ্ঞানভাঁর জন্য আপনারা যাহা ঠিক 
উচিত, তাহা করিতে পারিতেছেন না । আবার সাধারণের মধ্যে কেহ 
কেহ দুঃখ কবেন যে, শিক্ষক সমাজের অক্তঞানতাঁর জন্ত তাহারা, যতট! 
সুফল আশ! করা যাইত, ততটা কার্যে আন্য়ন করিতে পাবিতেছেন 
না। কাজেই শিক্ষক এবং চিগ্তাশাল সাধারণের মধ্যে ভাবের আদান 
প্রদ্দান বাঞ্নীয়। আরও কথা ভআাঁছে ষে, যাহারা জুতা পায়ে দেয় 
তাহারাই জুতায় কাটা কোথায় তাহ! ঠিক জানিতে পারে। শিক্ষকের! 
তো বালককে সংসারের চৌমোহানায় আনিয়' দিয়া ছাড়িয়! দিলেন-_ 
ংসারের, সমাজের লোকেরাই বুঝিতে পারিবেন কোন্থানে কীটা 
ফুটিতেছে। 
(২ 
বাংলাদেশে আজিকার দিনে কাটা কোথায় ফুটিতেছে ? শিক্ষা 
হইতে মামর! কি আশা করি, আরকি পাইতেছি না? পিতামাতার! 


৭৫৮ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ --১২শ সংখ্য। 


পা কস প ৯৯০৫ উল স্াসিইসিপাসিপিসিপ সিসি? সিপিবি সিপাসিপাসটিপাস্টিত 


শিক্ষা! হইতে কি চান? “ছেলেরা মানুষ হোক”। কি রকম মানুষ? 
স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধর্মপরায়ণ মানুষ হোক্‌, এইটাই বোধ 
হয় সকল পিতা মাতার আশ! ও আকাজ্ষা । এই চারের মধ্যে 
প্রধান কি,য্দি এ সম্বন্ধে আমার মত ল্িজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে 
আমি বলি প্রথমটি ও শেষটি। স্বাস্থ্যবান এবং ধর্মমপরায়ণ পুত্র যদি 
পান ভবে পিতামাত্রই নিজেকে ভাগ্যবান এবং কৃতার্থ মনে করিবেন, 
বিস্যা বুদ্ধি যতটা হোঁক্‌ কিন্বা নাই হোক । কিস্ত আপনারা অবশ্ত এই 
দুইয়ের অনুশীলনেই ব্যাপুত আছেন । কাজেই স্বাস্থ্য এবং শ্টায়পরতা 
সম্থন্ধে অন্ুষোগ উত্থাপন করা! আপনাদের নিকট কতকট! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে। তবুও এ কথাটুকু আমি পূর্যেই বলিয়া! রাখিতে চাই যে 
“মানুষ করা" যদি শিক্ষার উদ্দেপ্ত হয় তবে শরীর) হৃদয় এবং মন এই 
তিনের কথাই আমাদের চিন্তার ব্ষয়, এবং এই তিনের মধ্যে মানসিক 
শিক্ষা অপর ছইয়ের অপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় । যাহা হউক মানসিক 
শিক্ষা কার্ষেই যখন আপনাদের চেষ্টা মুখাতঃ নিয়োজিত, তখন সেখানে 
কোথায় কাট! ফুটিতেছে সেই কথাই আমি আপনাদের কাছে উত্থাপন 
করিব। 
(৩ ) 

কোথায় কাটা ? বাংল! দেশে__ভারতবর্ষে, মানসিক ক্ষেত্রে প্রধান 
জভাব কি? উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাধীন চিন্তার অভাব। যে দিকেই 
দৃষ্টিপাত করি সেই অভাবই ক্রমাগত চক্ষুকে, মনকে পীড়! দেয়। 
বিজ্ঞানের রাজো, মনোরাজো, বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমর! পরমুখাপেক্ষী | 
সার! পূধিবীতে মানুষ চিন্তা করিয়া, বুদ্ধির ব্যবহার করিয়া নিজেদের 
কন্খ এবং পথ বাহির করিয়া লইতেছে, আর আমরা কেবল অন্ধ 
বিশ্বাদের বশে তাহাদের নকল করিয়া যাইতেছি। ছুনিয়ার লোকেরা 
যখন মাটরকার তৈয়ারী করে আমরা তখন মোটর চড়ি। পৃথিবীর 
নানাদেশের সহ সহমত লোক 17009101 ০০: সম্বন্ধে ছোট বড় উদ্ভাবন 
করিয়া লাভবান হইতেছে, আর আমরা কেবল অর্থক্ষয় করিয়! বাবু- 
গিরি করিতেছি । ছুনিয়াতে যখন £51255 উদ্ভাবিত হয়, আমরা 
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তখন ঘবে বিয়া! %/1151595এর গান শুনি । ছুনিয়াতে যখন 861001509 
হইবে তখন ৪:0180769 আমর! চডিব। এইরূপ, দর্শনের ক্ষেত্রে বখন 
[50০11801912 এর (3000) হয়, তখন [বু 561190150) আমরা পড়িয়া 
লই, যখন 7২221151) 091100 হয় তথন 1২6811510 শিখিয়া লই | 
“যাহ! লেখে তারা ভাই ফেলি শিখে ।” 
বাঙ্গালীর বুদ্ধি এই যে দাঁগাবুলানতে পধ্যবসিত হইতেছে এই- 
খানেই আমাদের সর্বাপেক্ষা কাটা ফুটিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর পোক 
চিন্তা করিয়। জ্ঞানের বাজো, বাবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, আবিষ্কাব 
কর্রবে, আর আমরা কি চিরদিল তাহাদের পায়েব কাছে বসিয়া 
পাঁঠ গ্রহণ করিয়া াইব? পরিবর্তে কিছুই দিব না? তাহাঁদেব আর্ধধণ 
শোধ করিব না? 
“দিন আগত ৪ 
গারত তধু কই? 
সেকি রহিবে লুপ্ত আজি সবজজন পশ্চাতে ? 
লউক বিশ্বকম্মভার মিলি সবার সাথে ।” 
শুধু তাই নয়, শুধু বে সবার সাথে মিলিবা বিশ্ব কর্ম্মভার লওয়ার 
প্রশ্নোজন তাহা নয়। প্রহ্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের, বিশেষ 
বিশেষ সমস্তা দিনের পর দিন টপ হইতেছে, সে সকল সমস্তাঁর 
সমাধান নিজেদেরই করিতে হয় নচেৎ সমন্তাব সমাধান হয় না। 
রাজনীতিক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে, বাবসায়ের ক্ষেত্রে 
নিতা নৃতন সমন্তার উদয় হইতেছে । আমাদের সমস্ত সমহ্যা বিদেশের 
লোকেরা চিন্তা করিয়! সমাধান করিয়া দিবে, কবে 061707209র 
নদীতে ৪0৩1 12/5০10৮) জন্মাইবে তবে আমাদের নদীর কচুরিপানা 
দূর হইবে, এইরূপ জ্ঞানবাজ্োব চিন্তারাজ্যের [727251090) বা আগাছা- 
বৃত্তি, শুধু যে লজ্জাজনক তাহা নহে, পরন্ত নানাপ্রকারে সমূহ 
বিপজ্জনক | 
কিন্তু ইহাই কি আমানের অবস্থা নয়? প্ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ” 
মন্ত্র জপ চলিতেছে, কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষণ হইতেছে কই ? 
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সিপািপাসিশাস্পিি পালা পিল সানি পেস্পপস্টলাসিলাস্সিপতি লাক পাসপান্পাস্টিলা সা তিন তা ০ ৮৯১ পাস পা 


বিগ্াশিক্ষাতেই আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োধিত 
হইতেছে, বুদ্ধি প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কোথায়? আর যে 
বিগ্ভাশিক্ষা করা হইতেছে তাহাও পরের ৪97612100এর লোঁক- 
দিগকে শিখাইয়া দেওয়া ছাড়া সে বিগ্ভার প্রয়োগ হইতেছে কি? 
বিজ্ঞান পড়িয়া বিজ্ঞানের শিক্ষক তৈয়ারী হইতেছে, বৈজ্ঞানিক কয়- 
অন হইতেছে? দর্শন পড়িয়া দর্শনের 1১:905501 তৈয়ার হইতেছে, 
দার্শনিক হইতেছে কৈ? সাহিত্য পড়! ও পড়ান হইতেছে-- 
সাহিতোর স্যছি কোথায়? উল্লেখযোগ্য সমালোচনাই বা দেশে বৎসরের 
মধ্যে কয়ট! বাহির হইতেছে ? এ যেন সেই দ্েব্যানীর অভিশাপ--- 
“বিগ্ভার ভারবাহী মাত্র বে 
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ 1” 

এই অভিশাপের কারণ কি?কারণ যে অনেক পরিমাণে আমাদের 
শিক্ষাপ্রণালী--এ কথা অস্বীকার কর! চলে না। 

বিগ্ঠা এবং বুদ্ধি এই ছুইসের মধ্যে বুদ্ধি অপেক্ষা বিস্তার আদর মধ্যযুগে 
সর্বত্রই অধিক ছিল। সমাভ্র যথন 50805এর দ্বারায় আড়ষ্ট ছিল তথন্‌ 
বুদ্ধি প্রয়োগের স্থান হল্প ছিল এবং আর এক কথা, বুদ্ধি অপেক্ষা 
বিগ্ভার আড়ম্বর চিপ্নকাঁলই বেণা। লেখাপড়া যখন এত বিস্তৃত ছিল 
না, ছাপাখানা যখন কই হয় নাই, তখন শুধু পূর্বেকার শান্ত কণিস্থ 
বা পুস্তকশ্থ করিয়া পরবন্তী পুরুষে পহ্ছাইয়া দেওয়াই একটা 
সামাজিক উপকার বলিয়া! গণ্য হইত। কাজেই বুদ্ধিহীন পাণ্ডিত্য, 
অসাধারণত্ব এবং পরার্থপর্তার নিদর্শন হিসাবে, ভক্তি ও বিস্ময় 
উত্পাদন করিত । ছাঁপাখানার উদ্ভাবনের সঙ্গে নঙ্গে এরূপ 0৪902 
১০)০1915100এর-__অর্থাৎ যে পাগ্ডিত্য কোন নৃতন জ্ঞানের আবিষ্কারে 
বা কোন পুরাতন জ্ঞানকে নবালোকে উদ্ভাসিত করাতে ফলপ্রহ্ু না 
হয়, ০ পাগ্ডত্যের দামাজিক মূল্য অতি সামান্ট হইয়া পড়িয়াছে। 

অপর দিকে জীবনযাত্রা আজকাল অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িতেছে। 
সমাজে, রাষ্ট্রে, গতানুগতিকতা অসম্ভব হইয়াছে । জীবন সংগ্রাম 
অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে__ব্যজ্ির পক্ষেও বাষ্ত্রের পক্ষেও । 
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শি 


স্থাধীনভার মু ল্য যে, ধু সর্বদা জাগরিত থাকা তাহা নহে, | সর্বদা 
বুদ্ধি গ্রয়োগও বটে। 

কাঁজেই 17601011956, 101018065৩৭ 10550557655 উদ্যোগিতার, 
উদ্ভাবনী শক্তির, স্বাবলগ্বনের প্রয়োজন অতান্ত অধিক হইয়াছে। তাছাড়া 
এটাও ঠিক যে মানুষের জীবনের প্রধান আনন্দ ত্ষ্টিতে, উদ্ভাবনে 
এবং আবিষ্ধারে। কাব্য সৃষ্টিই হক, আর একটা নৃতন রকমের 
ইন্তুপ স্ষ্টিই হউক; একটি নৃতন তারার আবিষ্কারই হউক, বিভিন্ন 
বস্তর মধ্যে নূতন সম্বন্ধ আবিসারই হউক্‌ বা মানুষের একটি নৃতন 
প্রয়োজন আবিষ্কার হউক | এবং শিক্ষার উদ্দেশ্ত মানুষের মধ্যে 
যে সুপ্ত শ্রষ্ঠা রহিয়াছেন তাহাকে জাগরিত করা; 10476] 
5012012151210 নহে | 

কাজেই বুদ্ধি জাঁগরিভ করা আর বিগ্কা দান, এই দুই লক্ষ্যের 
পার্থকা অত্যন্ত মারাত্মক । এরকর্দিকে 17050007, অপর দিকে 
৪01080107, একদিকে ভোলা খাওয়ান, অনদিকে আহার খুজিয়। 
লওয়! 7; একদিকে জড়তা বা ইতর প্রাণীর মত “ধরে খাওয়া”, অন্ঠদিকে 
মানষের মত “করে খাওয়া” | 

আপনারা নিক্ষেরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনাদের শিক্ষা- 
প্রণালী এই দুয়ের কোন উদ্দেশ্য দ্বার! অন্ুপ্রাণিত। 

আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনাদের কার্ধা অতান্ত দুরূহ এবং 
অত্যন্ত বিস্বুসঙ্কুল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিদদিষ্টসংখ্যক বিষয়গুলি 
0781109186101) পরীক্ষার উদ্দেস্তে শিখাইয়া দিতে আপনারা 
বাধ্য হন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের এবং অভিভাবকদিগের অতি মাত্র 
পরীক্ষাগ্রীতির তাড়নায় বাৎসরিক পরীক্ষা, ত্রেমাসিক পবীক্ষা 
সাপ্তাহিক পরীক্ষা, দৈনিক পরীক্ষা অনেক সময় অন-ইচ্ছাঁসত্বেও অপরিহাধ্য 
হইয়া পড়ে। এই জন্তই আমি এই সভায়--যেথাঁনে শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং অভিভাবকর্দিগের গ্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত আছেন--এই প্রদঞ্গের উত্থাপন করিয়াছি । আমার বিশ্বাস 
যে, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা] এবং মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলি 


৭৬২ ৪ | ৩৬শ বর্ষ_-১২শ সংখ] 


পসরা উপাসনা সিসি ৯৫ পাপা কাছি-এাসি পি ০৯৫ হু ৯ পাপা ৯ ২০৯ এসির তাস 


সম্বন্ধে জারি মনোযোগ আট হইলে শিক্ষাপ্রণালীর অনেকটা 
সংস্কার সাঁদিত হইতে পারে । মনোবিজ্ঞানের প্রধানত; দুইটি তথ্য 
সম্বন্ধে কিছু বলিবার আঁজ সময় আছে। 

( ক্রমশঃ ) শ্রীবারেন্দ্রকুমার বনস্থ, আই-সি-এস 
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আমাদের জ্ঞান তিন ভাবে সীমাবদ্ধ । আমরা দের্ধ্য। প্রস্থ ও 
উচ্চত| মাপিতে পারি। মনে করুন, এক প্রকার জীব আছে, যাহার 
জ্ঞান কেবল এক দিকেই সীমাবদ্ধব_উহা কেবল দের্ধ্যই মাপিতে 
পারে । এই প্রকার জীবের নিকটে এই বিশ্বজগৎ একটি সরলরেখা 
বলিয়া মনে হইবে । উহা সন্ুথে কোন বাধা পাইলে, এঁ বাঁধাকেই 
জগতের শেষ বলিয়া মনে করিবে উহা! হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
আস্বার কথ! মনে হইবে না। 

আবাঁর মনে করুন, এই পৃথিবীতে এক প্রকার পোকা আছে-- 
তাহাদের জ্ঞান ছুই দিকে সীমাবদ্ধ তাহারা! কেবল দৈর্ঘা ও প্রস্থ 
মাপিতে পারে কিন্তু উচ্চত! সম্বন্ধে কোন ধারণ নাই। আমরা এ 
পোঁকাকে খুব তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া! মনে করিব এবং ভাঁবিব, 

ইউক্লিডের জামিতি সম্পূর্ণবপে আয়ত্ত করিয়াছে । এই 
পোকার নিকটে বিশ্বঞ্জগৎ সমতল ব্লিয়! মনে হইবে । মনে করুন, এ 
পোকাটি পৃথিবীর এক চতুষ্ষোণ সমকোণ ভূমি নির্দিষ্ট করিয় ছুইটি 
কোণের দুরত্ব মাঁপিতে যাইয়া দেখিতে পাইল-_-ছুইটি দূরত্বের মধ্যে 
প্রভেদ হইতেছে । এখন পোকার মনে সঙ্গেহ হইল) সে বিশ্ব- 
জগতে যাহা ধারণা, করিয়াছে তাহা কি ঠিক? অসীম অধ্যবসায় 


সি 


পৌষ, ১৩৩৫ 4 চু নাতি? ৭৬৩ 


সহকারে পোকা উচ্চতা স সম্বন্ধে অপু ধারণ! | করিতে » সক্ষম মম হইল ও এবং 
স্থির করিল ছুইটি দূরত্বের পার্থকা পৃথিবীর বক্রতার জন্য হইয়াছে। 
প পোকার মস্তিষ্ক এই ভাবে গঠিত যে, উহা কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ 
মাপিতে পারে, কিন্তু উচ্চতা মাপিতে পারে না$ কিন্ত প্রগাঢ় চিন্তা 
সহায়ে উহার অস্ফুট ধারণ! করিতে পারে। 

আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা ; আমরা দৈর্ঘ্য। প্রস্থ ও উচ্চত। 
মাপিতে পারি। যখন আমরা বলি, চতুর্থ সত্তা কি তাহা আমরা 
ঠিক কক্রিয়া বলিতে পারি না, তখন আমরা চতুর্থ সত্তা সম্বন্ধে যাহ! 
জানি তাহাই সত্য করিয়া! বলি। কিন্তু উহাতে নিরাশ হইবার কিছুই 
নাই। এই সুনিশ্চিত অজানা জিনিষ আমরা একদিন নিশ্চয়ই 
জানিতে পারিব । 

আমরা সময়ের উচ্চত| বা গভীরত| মাপিতে পারি না, কারণ 
আমাদের ইন্দ্রিয় সকল সীমাবদ্ধ । আমরা কি তিনটি সন্তাই মাপিতে 
পারি? কিন্ত ইহাকি নিহুল সত্য? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা মাপিতে 
হইলে একটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুর আবগ্তক যাহা হইতে আমরা এ তিনটি 
জিনিষ মাপিতে পারিব। কিন্ত এই বিশাল জগতের আদিঞ্ নাই, 
অন্তও নাই এবং এই আঅসীমের মধ্যে স্থির বিন্দু পাইবার সম্তাঁবন। 
কোথায়? এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে আমর! দেখিতে পাই, এই 
অনন্ত কালশআ্রোতের মধ্যে কোন জ্রিনিষ স্থির হইয়া নাই । ভগবানে 
বিশ্বাস এই সমুদ্রে ভেলাস্বূপ এবং এই বিশ্ব পরিমাণ করিতে হইলে 
ভগবানকে জানিতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গে সামবেদের একটি কথ! আমাদের মনে হইতেছে-__ 
“আমিই তিনি-_যাহারা তাহাকে জানেন তাহাদের নিকটে তিনি 
দুর্ব্বোধ্য এবং যাহার! তাহাকে জানেন লা, তাহাদের নিকটেই তিনি 
বোধা |” 


ভ্রীদুরগাপদ মিত্র, এম-এ $ বি-এসনি 


পরীক্ষান্তে 


আমার অবথা অভিমান 
তোমাবে কি করেছিল বেদন! প্রদান ? 
হে আমার অস্ত দেবত1 
সন্দেহ কি করেছিনু করুণায় তব? 
_-অসম্তভব কথা ! 
শুধু ক্ষণিকের 
সে উন্মাদ অধীরতা আহত মনের 
মুহূর্তে জনমি লভিয়াছে”_ 
মৃহ্র্তেই চির নিরবাণ। 
নিমেষের অসহ যন্ত্রণা 
নয়নে বহায়েছিল অশ্রস্থলে কূধিরের কণা, 
নৈরাশ্যের সন্ধিক্ষণে 
বিষবাম্প উদগীরণে 
পদ্দাহতা ফণিনীর সমুগ্যত ফণা 
বুঝিবার ভুলে, 
দংশিয়া ঢালিল ব্ষ নিজ মর্দ্র-মূলে, 
আত্মঘাতী নারকীর শুনিয়া মন্ত্রণ!, 
স্কে প্রিয় আমার ! 
তোমারি ছলনা এতো! পরীক্ষা তোমার । 
প্রথমে বুদ্ধির ত্রমে বুঝিনি তা, ফুটে ক্রমে 
অন্ধ আখি, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার | 
হে অচিস্ত্য | প্রেমসিন্ধু প্রণমি তোমায় 
নিজেরে নিজের চোখে পরিস্ফুট দিবালোকে 
স্বাপিয়াছ কি অয়ন দীপ্ত গরিমায় | 
মোহ ধবান্ত নাশ ভানু নমি তব পায়। 
বুঝেছি কি নিধি মম, তুমি হে আমার, 
পূজিত, প্রার্থিত, প্রিয় হৃধাসনে বরণীয়, 


৯৮৯৯৩ 


পৌষ) ১৩৩৫ ] পুস্তক পরিচয় ৭৬৫ 
আধার, আধেয়, সর্ব সুথ আকাক্ষার, 
তোমারি কল্যাণকরে, শ্ঠান-শলাকায়, 
উন্মীলি তৃতীয় নেত্র, আপন অন্তর ক্ষেত্র, 
এ আত্মধিস্বত আনি দেখিবারে পায়, 
অনল আথরে লেখ, মরামর পটে, 
হেমজেণাতি ঝলমল? শত সৃুর্ধ্য সমুজ্জল, 
প্রদীপ্ত বিমল এক আলেখা প্রকটে । 
নিটেছে সংগ্রাম তৃষ্ণা পরাজিত মন, 

নিয়ে গর্ব, স্রথ, লাজ, 

করে অভিষেক আজ 
তোমারে নৃতন করে চির পুরাতন ! 

শ্রীনীহারিক দেকী 


পুস্তক পরিচয় 


15825 জি, সি ঘোষ প্রণীত নির্মাণ সম্বন্ধীয় একটি 
বৃহৎ ইংরাজী কবিত।। ভাষা ও ভাব অতি এশললিত। মুল্য এক 
টাকা । 

শ্রভভ্ি-স্ম্ররভি-পলাশী যুদ্ধকাল হইতে বাঙ্গলা দেশে যে 
সকল মহাত্মার! জন্ম গ্রহণ করিরাছেন ঠাহানের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রথম 
ভাগ-৬মনোমোহন গঙ্গোপাধায় বিষ্ভাপতু বিরচিত। মুল্য এক 
টাকা । ঁ 

নঙগালীক্্ কা শ্রারামরুঞ সংঘের সুপরিচিত ভক্ত 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দন্ত মহাশয়ের সুযোগ্যতম পুত্রের মৃত্রাতে 
হস্ত লিখিত পসংঘ* পত্রিকাঁপ্প (সঞ্তরম-বর্ধ) কাঁলীকৃষ্ণ-ম্থৃতি-সংখা 
বঞ্ধিত আকারে মুদ্িত। 

গোল্িল”-মল্দিলে আ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ মজুমদার 
প্রণীত-_নিয় জাতির অভ্যুথান ও সার্বজনীন হিন্দু মন্দির সম্বন্ধীয় 


৭৬৬ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-১২শ সংখা 


সামাজিক উপন্ভা। এ সময় এ রকম উপন্তাস খুব দরকার । মূল্য 


আট আন!। 
তামাক মানববিধান আশ্রম হইতে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে 


ব্রহ্মানন কেশবের নিবেদন আমরা পেয়েছি । 





সংঘ-বার্তী 
প্রচার বিভাগ 

১৯২৮ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ভারত ও ভারতেতর বিভিন্ন 
দেশে শ্রীরামকঞ্চ-মিশনের কম্মিগণ বে প্রচার কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্র বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল,__ 

স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী দয়াঁনন সান্ফ্রান্সিস্কো “হিন্দুটেম্পলে, 
নিয়মিতরূপে গীতা ক্লাস ও বেণান্ত সন্থন্ধীর বক্তৃতা করিয়াছিলেন | 

লা-ক্রীসেপ্টার প্রচার কার্ষোর মধোই স্বামী পরমানন্দ প্যাসাডেনায় 
( লস্এঞ্রেলদ্‌) একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন । বৎসরের প্রারস্তে 
সামফনি-হলে তিনি তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । ফেব্রুয়ারি মাসের 
মাঝামাঝি সময়ে_-তীহাঁব ভাঁরতাঁগমনকালে সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, 
পেনাঙ্গ ও রেঙ্কুনে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তশ্মধ্ে সিঙ্গাপুরে বারটি 
এবং রেঙ্গুনে একদিনেই তিনটি বক্তৃতা তাহাকে দিতে হইয়াছিল । 

স্বামী প্রাভবানন্দ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেপ্টলুই নামক স্থানে 
একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন । সেখানে তিনি কতকগুলি 
বন্তৃতা ও ক্লাস করিয়াছিলেন । 

নিউইয়র্কে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের সাহাযো স্বামী বোধানন্দ প্রতি 
রবিবার প্রাতে, মধ্যাক্কে ও সন্ধ্যায় তিনবার উপাসনা ক্লাস করেন। 
মঙ্গলবার ও বুহস্পতিবার বক্তৃতা করা ছাড়াও প্রতি শুক্রবার তীহারা 
নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ক্লাস করিতেছেন । 

আমেরিকায় রোড দ্বীপে স্বামী অখিলাঁনন্দ একটি নৃতন কেন্ত্র খুলিয়] 
তথায় প্রচার কার্য আরস্ত করিয়াছেন । 


পৌষ, ১৩৩৫ ] সংঘ বার্তা ৭৬৭ 


৮৯ পি শস্সস প প ৯৯৮ ৯৮, ৯৮০৯ ০৯৮৯৮শ্প ০৯০৯০৭৮৮৮৯৯ ৭৯০৭ ৯ সপ শাসিত ২০৮ সি সি শিপ পি তি ৯৯টি ৯৮ তি শপ পপ পি পপ পসপীশসিলা সি পপ পানা ছি শাসিত লাস তপতি এ 


সিঙ্গাপুরে স্বামী আগ্ানন্দ শীরামকুষ্-মিশনের ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে 
কয়েকটি বক্তা প্রদান করেন! বর্তমানে তত্রস্ক মিশন-গুহে প্রতি 
ববিবারে সান্ধ্যসমিতিতে তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন । 

সিংহলে স্বামী বিপুলানন্দ ও স্বামী অবিনাশানন্দ সুুঢাকরূপে কার্ধ্য 
পরিচালনার দ্বার সকলের শ্রদ্ধা অর্জীন করিয়াছেন । 

বিগত ১৯শে আগষ্ট স্বামী নিখিলানন্দ কাঁলিকাঁত। ব্রাঙ্মসমীজের শত 
বাধিকীতে শ্রীরামরুষ্চ-মিশন ও বিগত শতাব্দীর ধর্মের ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে একটি পাগ্ত্য পুর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

কলিকাতা ও সহরতলীতে শ্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী বিজয়াননদ ও 
স্বামী নিঃসগগানন্দ বিভিন স্থানে নিয়মিতরূপে সপ্তাহে প্রত্যেকে চার 
পাঁচটি স্থানে, শ্রীমন্ত/গবৎ, উপনিষৎ, গীত, সাংখ্য গ্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যাপন 
করিতেছেন । মঠের সন্নযাসী ও ব্রর্থচারিবুন্দ বঙ্গদেশের বহু স্থানে 
শ্রীরামরুঞ্জ ভাব-প্রচাবে গ্রয়োজনানুযায়ী প্রেরিত হইয়াছিলেন | 

বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে পার্থববন্তী কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি সেবক- 
সভার অধিবেশন হয়। তথায় শিক্ষা, ধন্ম ও স্বাস্থ্যোল্রতি সম্বন্ধে বন্ধ 
আলেচনা হয়। 

শীরামরুষ্ মিশন । বরিশাল ) “ভক্ত শ্রীরাঁমকৃষ৮ শীর্ষক একটি 
প্রতিষোগিতামুলক প্রবন্ধ আহ্বান করিয়! প্রথম ও দ্বিতীয় স্থলাভিসিক্তকে 
যথাক্রমে একটি পদক ও কতিপয় পুস্তক পারিতোধিক প্রদান 
করিয়াছেন । 

ফ্রন্সের “ইউরোপ* নামক মাসিক পত্রিকায় ম্বিখ্যাত ফরাসী 
সাহিত্যিক মাসিয়ে রোমাবোলা লিখিত শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন চরিত শীঘ্রই প্রকাঁশিত হইবে। 

শ্রীরামকুঞ্চ মিশন সেবা শ্রম : বৃন্দাবন ) ১৯২৭ খৃঃ কা্যতাঁলিক! 
আমরা পাইলাম । আলোচ্যবর্ষ ১৯৫৮৬ পুরাতন ও ৮৪১৯ নূতন, 
মৌট ২৭৯৯৬ জন বাহিরে এবং ২৬৯ জন রোগী ভিতরে থাকিয় 
.সেবাশ্রমের কম্সিতৃনোর দ্বারা চিকিৎসালাত করিয়াছেন। ভিতরের রোগী 
 দিগের মধ্যে ২২২ আরোগ্য লাভ ও ৩৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত 


৭৬৮ উদ্বোধন রঃ ৩*শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা 


সামি ৯৫৯৫৯ পাছি এসি সি পাপ সপিকপিিক্মিপানি এিপিপা্ম্পা সিনা ৫৯৯০ সিসি পানি পসসপাসিপাস্সিপাসিপিসিলাসিাসিা 





সপ সিাপিাকিত 


হইয়াছেন । অবশিষ্ট ৫ জন হলি (লিরাছেন ও ৮ জন চিকিৎসাধীন 
আছেন । মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে বেণীর ভাগ লোকমুখে সংবাদ পাইয়! 
আশ্রমস্থ কনম্মিবুন্দের দ্বারা শেম অবস্থায় কুড়াইয়া আনা । প্রারস্ত 
১৯০৭ থৃঃ হইতে ১৯২৭ খু পধ্যস্ত আশ্রমের রোগী সংখ্যা মোট 
৫০১৩৩৯। আশ্রম অন্তান্ত প্রকারেও হ্ঃস্থ লোকদ্দিগকে সাহায্য 
করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে আয় চাপ্দা প্রভৃতি সংগ্রহ মোট 
৪৫০৬%১/১৫, গতবর্ষের তহবিল ১৬৯/১৫, গৃহ নির্মাণ কল্পে দান ২১০০২ 
এবং স্থানী তহবিল ২৬৫৯*২ এফুনে ৩৩৫৭৬/১০ বায় রোগীদের 
পথ্যা্দি প্রভৃতি সাধারণ খরচ বাবদ ৩৪৫৯॥১৫, গৃহ নির্মাণ ১২৪২৮%/১৫, 
বক্রী জমা গৃহ নিশ্মীণ খাতে ৮৫৭৮১৫, সাধারণ তহবিল ১৫২৫১৫ 
এবং স্থায়ী তহবিলে ২৬৫*০২ মোট ৩৩৫৭৬/১* । আশ্রমের বর্তমান 
অভব--রোগীদিগের জগ্ঠ ওষধ বিতরণাঁলয় নিম্মাণ ন্যুদ কল্পে__ 
১*০১*০২, সাধারণ কুণগ্রাগার নির্মাণ ৭,০০২, দুইটি পৃথক সংক্রামক 
রুগ্লাগার নির্মাণ ৮০০০২, অতিথিশালা নির্মাণ ৬,০০২ এবং ১৯২৪ 
খুঃ বন্তায় বিনষ্ট আশ্রম সংলগ্ন যমুনার বাধ ও তদুপরি একটি পাকা 
বেনী প্রাচীর আশ্রম রক্ষা কল্পে পুননির্্মীণ ১০১০০০২। এই 
আশ্রম যাহাতে ইহার আরন্ধ লোৌকহিতকর বহু সদনুষ্ঠানগুলি 
নিয়মিত রূপে পরিচালন করিতে সক্ষম হন তজ্জন্ত সহদয় দেশবাসীর 
নিকট ইহার অভাঁব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য আমর! অনুরোধ করি। 

বিগত ৬বিজয়া দশমীর দিন ব্যাটরা অনাথ ভাগারের প্রতিষ্ঠাতা 
নিষ্কামকন্ত্ী শরীনিতাইচন্ত্র মিশর এবং বিগত ১৬ই নবেম্বর ভবানীপুর 
“গদাধর আশ্রম'বাটার দাতা ও তপস্বী শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেহ 
রক্ষা করিয়! অমরধামে গমন করিয়াছেন । 

শ্রীরামকুষ-মিশনের বাঁকুড়া ও বালুর থাটের দুর্ডিক্ষ কার্য শেষ হইয়াছে। 

আগামী ১৮ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী বুধবার শুভা কৃষ্ণা সপ্তমীতে 
শ্রী্রমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি পূজোৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-তক্তের. 
নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এবং পুরুষ-ভক্তেরা বেলুড় মঠে যোগদান করিয়) 
আনন্দ লাভ করিবেন । 


শি শব শন শসা কিবত৩ বাটি শন পাস 
( ছুই খণ্ড) প্রতিখণ্ডের মূল্য 8%০ আনা 


এই পত্তগুলি একদিকে যেমন াাগ, বৈরাগা ও উদ্দীপনাময় অপবদিকে 
তেমনি ভাজ, বিশ্বাস ও কোমলতাপুণ | ইহা পাঠে হুর্বলে বলের এবং পিবাশ 
প্রাণ আাশাব সঞ্চাক কবিয়' কারন মধুময় করিয় তুলিবে ।  কঙ্স্ী, অত্বান্ী, 
সাধক, ল্লেবাব্রতী- সকলেই চিঠিগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন । 


শ্ীশ্রীরামরুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 


এওক্রাভবভাল-গ্পুর্শবাক্ধি শু উত্ত ল্লাহ্ি” সাধ কিভ্কান্ন, 
সর্তবল্থা শু লাল্য-জীবন্ন এছ দিল্যন্ডাল 
২ স্বরে । 
স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 

১ম থণ্ড (খুরুভাব- পর্বাদ্ধ ) মূলা ১॥৯$ উদ্বোধন-গ্রাতক পক্ষে ১০/০। 
২য় খণ্ড গুরুভাব-_-উত্তরাদ্ধ ১৯; উদ্োপন-গ্রাহক-পঞক্ষে ১৮০ তয় খক্, 
সাধকতাৰ ১০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১০/*। চতুর্থ খণ্ড, পৃন্বকথা ও 
বাল্যভীবন মুল্য ১৮৯. উদ্রোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১২1 ৫ম খণ্ড দিবাতাৰ 
ও নরেজুনাথ ১/%৯*,১ উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে ১০ । 

জঙারামরুঞ্দেবের জীবনী 9 শির্পা-সঙ্ক্ষে একপ ছাবের পুস্তক ইতিপৃবে 
আর পরকাশিড তয় নাত ঘে উদার সার্বজনীন জাধাস্মিক শক্ষির সাক্ষাৎ 
পরিমাণ ও পরিচিত পাইয়া স্বামী আাণবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের শাটল লন্লাসিপশ 
শ্লীরামকুষবেরকে জগ্গ্ক ও ষুগাবশার বলিয়া স্বান্ডার করিয়া ভীহার 
শপাদপদে শণ জহযাছিনলন), সে ভাখটি ধর্ডমান পুল্কক তিন গলঞএ পাওযু। 
অপহ্থাব) ক গণ, উতা ভাতাদরই অঠতমের দ্বারা লেখিন | 


শুতন 


শবীতরীরামরু পুথি 


১৪৮১০ শ্রীশ্রীরামকঞ্চ পরমহংসদেবের গারতাস্বত 
সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবন্ধিত ( উৎকুন্ট বীধাহ) 


দংসারের শোক ভাপেব পঙ্গে এরামকুষ্জপু থি জুধান্বক 11 এই তাছে সখলে, 
গুজন্বী, সুললিত পয়ার-ছন্টে তির নিবে। অলোকনামাঞ্ত চরিত জতি 
নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে । আশ্চৈতন্তচরিতামুতের ক্গায় এই শ্রুহ্কও বঙ্গের 
জবালবৃদ্ধবনিতার উপভে'শ ও শিক্ষাপ্রুদ । মূল। ৪২ টাকা, গ্রাতকপক্ষে ৩৪৯ 
আনা । 
টিলাজিক্গান্নল্দ ৪ক্রিতি- পরিবন্ধিত ও পরিশধিত দ্বিতীয় সংস্করণ | 
আনন্দবাজার পাত্রকার লব্ধ এতিষ্ঠ এম্পাদক প্সতে আ্রদাখ নজুন্দার প্রণাত। 
পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সূল। ২০ টাকা মাত । পুস্তকদানি সাহিত)- 





পান করুন । 
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